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ভূগোল 
(উচ্চতর মাধিসন্মরণ 


ছবি ভাগ 


(দশম শ্রেণীর স্পা ) 








“ভুগোল শিক্ষা”, “ভূগ্গোল (৯ম ও ১০ম শ্রেণী ) “ব2.57591 [২০৪০৩: প্রভৃতি এন্থ-প্রণেত| 
এবং কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অবনর-প্রাপ্ত 


অধ্যক্ষ শ্রীপর্চানন সিংহ, এম. এ. 


ও 


ভূগোল ও বিজ্ঞান, ত্য শ্রেণীর', “ভৃগ্গোল ও বিজ্ঞান, ১ম ভাগ”, “সহজ ভূগোল-শিক্ষা”” 
'ভূগ্গোল, »ম ও ১০ম শ্রেণীর" প্রত্তি, গরন্থ-প্রণেতা এবং ভবানীপুর মিত্র- 
ইনস্টিটিউশনের' টুগ্গোল-শিক্ষক ও বিজ্ঞানের ।প্রধান-শিক্ষক 


শ্রীধীরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,.এম. এস্‌-সি, 
প্রণীত 
মন্লার্থ তুক্ত এজেলী প্রাইভেট লিঃ 


১০, বঙ্িম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-_-১২ 
১৪৯৬০ 


প্রকাশক £ শ্রীদীনেশচন্দ্র বন্থ 
মভার্ণ বুক এজেন্সী গ্রাইভেট ণিঃ 
১ বন্িম চ্যাটার্জী ্রাট, ঝলিকাতা--১২ 


মূল্য--"*১৫ নয়া পয়গা 


মুদ্রাকর : শ্রীসমরেন্রভূষণ মল্লিক 
বাণী প্রেস 
১৬, হেমেন্ত্র সেন ট্রাট, কলিকাতা. 
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ল্ুচীপত্র 


দ্বিতীয় ভাগ 
দ্বিতীয় খণ্ড 
বিষয় ষ্ঠ 
অশ্মমগ্ডল 
ভূপৃষ্ঠের গঠন £ | 
পর্বতের শ্রেণীবিভাগ ও গঠন ১৪৩ 
ভর্গিল-পর্বত, ম্ত.প-পর্বত, ক্ষযক্জাত-পরত. সঞ্চয়ক্জাত-পর্বত 
আগ্মেয়গিরি ও আগ্মেয়শি রি-বলয় ১৪৮ 
ভুমিকম্প ও ভুমিকম্প-বলয় ১৫১ 
ভূ-পৃষ্ঠের গঠনের ভন্ান্ত বৈশিষ্ট্য ১৫৩ 
ঘটল, চুযুতি, ভূ-ত্বকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কুঞ্চন, উত্তপ্ত গলিত-শিলার কাজ। 
মালভূমি ১৫৬ 


মালভূমির প্রকারভেদ, জলবায়ুর প্রভাবে মালভূঁমর প্রকৃতি ও ভূ-পৃষ্ঠের 
পরিবর্তন- শুষ্ক অঞ্চলের মালভূমি, আর্দ্র অঞ্চলের মালভূমি, মহাদেশীয় হিমবাহের 
দ্বারা আবৃত বিশাল মালভূমি | 


পাহাড়িয়। অঞ্চল ১৬১ 
পার্বত্যভূমি ১৬৫ 

পার্বত্য অঞ্চলের নদী-উপত্যকা, জন-বিভাজিক| উচ্চ পর্বত-মালার পা- 
দেশের পাহাড়, স্পার, পর্বত-শুঙ্গ, গিরিপথ, পার্বত্যভূমির উপকৃলভাগ | 


সমভূমি ১৭০ 

সমভূমির শ্রেণী-বিভাগ, ক্ষয়কার্ধের ফলে মমতূমির স্থ্টি, নিয় বা উচ্চ সমভৃষি-, 
প্রায়-ভূমির উৎপত্তি, কাস্টসনভূমি, ন্দীবাহিত পললরাশির দ্বার! গঠিত সমভভূমি, 
পর্বতে র পাদদেশের পালাঁলক সমভূমি, বেসিন-সমস্ৃমি, প্রাচীন পাললিক সমভৃমি 


0৬ 


বিষয় পৃ 
শুফ জলবামু-অঞ্চলের সমভূমি, লোযেস-মৃত্তিকাময় সমভূমি, মহাদেশীয় হিমবাহ 
্্ট-সমভূমি, সমভূমির তটরেখা, রিয়া প্ররুতির তটরেখা, সমুদ্রের ক্ষয়সাধনের 
ফলে তটরেখাব বিশিষ্ট রূপ, সমুদ্রের অবঙ্গেপণের ফলে তটরেখার বিশিষ্টরূপ, 
প্রবাল কীটেব দ্বারা বেলা-শৈলের সৃষ্টির ফলে তটরেখার বিশ্ব প্রকূতি বূপের 
উতৎপত্তি। 


মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়ঞ্রাপ্ত পাহাড়িয়া অঞ্চল ২২২ 
উপত্যকা-হিমবাহের কার্ষের রর পার্বত্যভূমির ব্ধূপের পরিবভ'ন 
ও এঁ রূপের বৈশিষ্ট্য ১২৩ 
হিমবাহের দ্বাগা ক্ষয়প্রা্ উপত্যকা ভূ-পৃষ্টের বৈশিষ্ট 
ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়লাধন ও নগ্রাভবন ঃ ২৩১ 
ভূ-পুষ্টের ক্ষয়সাঁধন ২৩২ 
রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ক্ষয়সাধন ২৩৩ 
যান্ত্রিক ক্ষয়সাধন ২৩৪ 


ভূ-আলোড়ন, পাতলা স্তরে স্তরে বা স্থক্স সথন্ম কণায় ক্ষয়ুাধন, জল বরুফে 
পঞিণত হইবার ফলে শক্তির প্রভাব, উদ্ভিদের মূলের কার্ধ, তাপের তারতম্য । 


নগ্লাভবন ৪" ২৩৬ 
অভিকর্জ শক্তির কার্য; ভূনিয়স্থ জলের কার্য; ভূ-পৃষ্ঠের উপরস্থ জল ও 
জরপ্রবাহের কার্ধ; সমুদ্রের কার্ধ; বায়ুর কার; তুষার, হিমবাহ, হিমশৈল 


প্রভৃতির কার্ধ। 


বারিমগ্ল 
মহাসাগর £ ২৪৫ 
সমুদ্র-জলের লবণতা ২৪৫ 


1/০ 


বিষয় পা 
সম্ুদ্রজলের তাপমাত্রা ২৭৮ 
সমুদ্র জলের ঘনত্ব ৯৫৯ 
জমুদ্র আত ২৫৯ 


প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্বোত, ভারত মতাঁসাগরীয় শ্োত, আটলার্টিক মহাসাগকাধ 
আত, জলবায়ুব উপর সমুদ্র-স্সোতেব শং | 


জোয়ার-ভা টা ২৬২ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


বিষয় পৃষ্টা 
প্রাকৃতিক আঞ্চলিক বিবরণ £ ২৬৯ 
অবস্থান ও আয়তন ২৭২ 
ভূ-পৃষ্ঠের গঠন অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিভাগ ২৭২ 


দাক্ষিণাত্যের বা দক্ষিণের নালভূঁমি, উপকূলের সংকীণ নিম্বসমভূমি ও তা 
রেখা, উত্তর ও উত্তর-পূব পার্বত্য অঞ্চল, মধ্যভাগের সমভূমি । 
নদনদী ২৯৭ 
জলবারু ৩০৪ 
তাপমাত্রা, বাযুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত, ঝতৃসমূহ, বঞ্চাবাতঃ জপবাধু অন্যারা 
প্রাকৃতিক বিভাগ । 


স্বাভাবিক উল্ভিজ্জ-সংস্থান ৩১৭ 
মৃত্তিকা ৩২৪ 
জলপেচ ৩২৬ 
বছমুখী নদী-পরিকল্পনা & ৩৩৩ 
জলশসক্তি র ৩৪৬ 
মটির ক্ষয় ২০৪৬ 
কৃষিকার্য ও কৃষিজাত ভ্রব্য ৩৪৭ 
ফসল, পশুপালন, মৎস্য শিস রু। 
খনিজ সম্পদ ৩৫৭ 
পরিবহুন-ব্যবস্থ। ৩৬৪ 


রেলপথ, রাজপথ, জলপথ, বিমান-পথ, সমুদ্রপথ, বন্দর ও পোতাশ্রয়, গ্রধান 
বন্র। 


8/০ 


বিষয় পৃষ্টা 
প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেজ্জ ও প্রধান নগর ৩৭৮ 
বাণিজ্য ৩৮৮ 


বহির্বাণিজ্য, রপ্তানি, আমদানি, স্থলপথে আমদানি ও বরধানি, দেশের 
অন্তর্বাণিজ্য । 
শিল্প | ৩৯৪ 

কুটার-শিল্প, যন্ত্শিল্প-_কার্পাস-বয়ন্শল্প রেশম-বয়নশিল্প, পশম-বয়নশিল্প, 
পাট-শিল্প, চিনি-শিল্প, সিমেন্ট-শিল্প, কার্জীজ-শিল্প, লৌহ ও ইম্পাত-শিল্প, তাত্র- 
শিল্প, এলুমিনিয়াম-শিল্প, দত্তা- ও সীসা-শিল্প, কাচশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, জাহাজ- 
নির্মাণশিল্প, বিমান-নির্ষাণ-শিল্প, মোটরগাড়ী-শিল্প, রেল-ইঞ্জিন-শিল্প, রেলগাড়ী- 
নির্মাণ-শিল্প, বিবিধ শিল্প, চর্মশিল্প । 


লোকবসতি ও উপজীবিকা ৪১১ 
প্রাকৃতিক বিভাগ | ৪১৪ 
রাজনৈতিক বিবরণ ৪২৪ 
রাজ্যসমুহের ভৌগোলিক বিবরণ ৪২৫ 


আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িম্যা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞজার, রাজস্থান, মধ্য 
প্রন্দেশ, বোস্বাই, অন্ধপ্রদেশ, মহীশূর, কেরল, মান্রাজ, জন্ু ও কাশ্মীর । 
টের্রিটরি ৫১৬ 
দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মঞ্জুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকাবর দ্বাপপুঞ্জ, 
লাক্ষা ছবীপপুঞ্ এবং আমিন ও মিনিকয় দীপ, নাগাপাভাড় টুয়েনসাং অঞ্চল, 
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি। * 


তন্যান্য অঞ্চল ৫২২ 
পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল, সিকিম । ূ 

স্বাধীন রাষ্ট্র ৫২৪ 
নেপাল, ভূটান। 

ভারতের বৈদেশিক অধিকার ৫২৭ 


(07069110105. 8100 [এ 921-08595 ৪৫১৭ 


৬ 


চিত্র ও নকৃশ! এবং উহাদের ব্যাখ্যা 


উলম্বভাবে সাধারণ ভঙ্গ 
(5100012 001016156 0105 ) 
--কখ--ভাজ্বের উচ্চ অংশ বা 
উচ্চভঙ্গ (£761011)6 ); কখ- 
রেখ! উচ্চভঙ্গের অক্ষ; গঘ-_ 
ভাজের অধঃভঙ্গ বা ভাঁজের নিয় 
অংশ (307,01176) গঘ-রেখা__অধঃভঙ্গের অক্ষ ; চ-_ভাঁজের অঙ্গ) পৃঃ--১৪৪ 
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নৃতভাবে অবস্থিত স্তরের ডিপ ও স্ট্রাইক, -আমুভূমিক সরলরেখার (চছ ) 
সমান্তরাল কখ-দরলরেখা স্ট্রাইক এবং উহার সহিত লম্ঘভাবে অবস্থিত গম্ঘ- 
সরলরেখা উলম্ব নরলরেখার সহিংত যে কোণ সৃষ্টি করে, তাহাই ডিপ) পৃঃ_১৫৪ 
উঃ সং--৯ (ক) 
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৪2 নি তে কুল ] লা 
রি নি 
পল চটি শা তি পু এ কপিল ৪ 
রঃ ৫ জকি হী... ০ ইিডিশ শপ সি শা আপ ০ নে? ল শা” কি! 
তত 1৮৮ তরি তিপি৯১৯ 22 বশির 275 তি পি পর না রর পে 
রা 28 পক এসব পল এ পপ 25 722 2 তা টির 1 রিতু 
নর নিত ২ ভারত স্‌ সা কস দি এ তি 
এরা তে দ্যা রা 5 277-25 ০ 
০০ ০5 বাত তত এ পপি উপ শী হি এপ, সি পিসী, ক িতিশী শত ১ ৮ ! না একবার নি টা 
পেশা পশু তা ০ পশলা টিভি শত শত রর ররর -4] পি 222 
টন নি তে 1 ইরা 27777 
সাত রন ন টি সহ শত উপ প তত পর্ব চা 27 
হানি তত ২ সিসি ভিত ০ পদ 
রি ১২ পা লি ১০ ইহ 2 জি টি ৮৮৮2 রর রে 
টি হত, এত ও শ্রী াতি ভাতজ ও পিস সলীন পাদ 2 সহ তা টিকা রর 448 
4 নি মি নন সিল এও পু লট িও লা এ দে 1 প্ 2 
পর শা তল এল পপ পিন ০ পপ পতি শপতি তং পা শনি র্ ০৫৫ 
টি গর হি রি ১2 ৯১ ৮০৮:৫৫ 
স্পিন নি শসা টি চি নিস 2 স্প্ এ হ *প পাত প্র লিং এ 
সি রি র রগ 
হ ৭2 8 টা তিনি 8০ উবু তর রিল 
পি পতিত লা 2-5-577১০১5  £ 
রর 3 হল নিক ৬৩ ২৭০ পচ 2 রি 7 
| আঞ স্ সত রা 12 প্রত 8 র 
বর রর ই সা 





হা ই চি ০১ রে 
82707 


নত অবস্থায় চুাতিতল--শিলাম্তর কাটিয়া 'এখ অংশ নতভাবে নামিয়া 
গিয়াছে,__ফাটলের বাঁমপার্থের তলকে পাদতল এখহ দক্ষিণপার্শের স্থানচ্যুত লকে 
ঝুলান তল বলে; ফাটলের কাল রঙ করা অংশটি খনিজ ড্রব্যপূর্ণ ভেনঃ ভগ্নরেখ! 
হবার বেষ্টিত অংশটি (যে অংশটি ফাটলের ফলে উঠিয়! গিয়াছিল) ক্ষয়প্রাণ্ 
হই! অপসাঁ'রত হইয়াছে; ফাঁটলের উভয় পার্থখের শিলান্তরগুলির অবস্থা 
লক্ষ) কর ; ৮া--১৫৪ 


চিন্র ও নকশ। এবং উহাদের ব্যাখ্যা ৩ 


বিভিন্ন প্রকারের চাতি-_ 
ক--শিলান্তরে ফাটলের সৃষ্টি, 
ভগ্নরেখা ফাটল নির্দেশক । থ-_ 
ফাটলের এক পার্খের শিলান্তর 
নামিয়া গিয়াছে এবং অপর 
শিলাম্তরের পার্খদেশ উচ্চ৮- 
ইহাই ক্লিপ বা ফণ্ট-স্থার্প ; লক্ষ্য 
কর, নদী এহ্গানে জলগ্রপাঁতের 
হুষ্টি করিয়াছে ; এইরূপ চ্যুতিকে 
স্বাভাবিক চ্যুতি (207091 
1001 ) বলে) গা একপার্থের 
শিলান্তর ফাটিয়া উঠিয়া গিয়াছে; 
এ স্থানে নদী হ্রদের সৃষ্টি 
করিয়াছে; *এইরূপ চ্যুতিকে 
বিপরীত চুযুতি: ( 265%67:5€ 
00]0) বলে। এখানে 
শিলান্তরের এক অংশ এক পার্শ্বে সরিযা! গিয়াছে) এইরূপ চ্যুতিকে স্ট্রাইক-ফণ্ট 
(50:11:5 ডি৪16) বলে; পৃ:-৯-১৫৪ 









| রর 
8. তারি হত ্ 
রিনি পব্- শি লি শী ন এপ 
শা পাতা সে চা প্র ৮5১5: 5 
শা আসিনি ৯ আুশোস্শ 


বহিমৃখী প্রবল চাপের ফলে ৯ 
পাললিক শিলান্তরে চ্যুতির (1677 
51078] 0916) হাটি; ক-_শিলাশ্তরে 
ফাটলের স্থ্ট; খ-চ্যুতির স্যৃটি / 
ড-_ফণ্ট-স্কা্প, গা ফন্ট-স্কার্পের 
ক্ষয়সাধন এবং উহার ফলে ব্যবচ্ছিন্ন 
ফণ্ট্থার্প ভূমিতে পরিণতি ; পৃঃ_-১৫৪ 





27 লই 
















] 
দিলি ০ মু 
কিন ৬ এ রঃ জপ পু 


হফল্ট (শুখুঘছেও6 ০0 
0০903155310] 77016 )-- 
গ্রঘ ফাটল, খ-শিলান্তর অংশ 
ফাটলহল বহিয়া ক-শিলানডরের 
উপরে উঠিয়। গিয়াছে, ইহাই 
ঘাত-চ্যুতি বা থাস্ট-ফণ্ট; লক্ষ্য কর, ভগ্নরেখা-অস্কিত অংশটি ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইনাছে ; পৃ₹--১৫৫ 





চিত্র ও নকৃশা! এবং উহাদের ব্লযাখ্যা 





ক--ল্যাকোলিখ (7,8০০0110। )--ছ-অংশের পৃষ্ঠদেশ উত্বল এবং উহা 
আগ্নেয়শিলায় গঠিত $ উহার চাপে এ অংশের উপরস্থ ভূ-পৃষ্ঠও উত্তল; চছ ডাইক; 
লক্ষ্য কর, ল্যাকোলিখের তলদেশে পাললিক শিল| রহিয়াছে; খ-_কা'লক্রঙ্ে 
পাললিক শিলায় গঠিত ল্যাকোলিখের ছাদ-অংশটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং 
আগ্রেয়শিলায়-গঠিত বন্ধুর ভূ-পষ্ঠে পরিণত হইয়াছে ; পৃঃ--১৫৫ 
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ব্যাথোলিথ (88000110) )--ভূ-পষ্ঠের গ-অংশের শিলান্তর ক্ত়প্রাপ্ত হওয়ায় 
ব্যাথোলিখের আগ্নেয়শিলা দেখা ষাইতেছে এবং এ অংশের ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর? 
খ-অংশের পূর্বতন শিলা রহিয়াছে; ক-অংশই ব্যাথোলিথ; ইহার তলদেশ লাই, 
অর্থাৎ উহার নিয়ে অন্য প্রকৃতির শিলাস্তর দেখা যায় না; পৃঃ-_-১৫৫ 
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মেসা বা বাট (1658 ০0: 506 )- পাহাড়ের শীর্দেশ ক-অংশ কঠিন 


শিলায় গঠিত, খ-অংশ অপেক্ষারুত কোমল শিলায় গঠিত; পৃঃ _-১৫৯ 
রর 


০? কি রি ৯২৯ ম 
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শি 
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॥ ক- থ- ও গ-অপেক্ষা ঘ-অংশের 


ফিয়র্-_-উচ্চভূমি ফিয়র্ডের পারবে অবস্থিত 


জলের গভীরতা কম; পৃঃ_-১৬৯ 


চিত্র ও নকৃশা এবং উহাদের, ব্যাধ্য। 


নদী-উপত্যকার ক্রমবিকাশ--ক-_-৬-অক্ষরের 
আকৃতিবিশি্ট নবীন নদী-উপত্যকা) খ-নদীর 
বক্রগতি ধারণ; গ-- উপত্যকা প্রশস্ত হইয়াছে ; 
ঘ--উপত্যকা আরও অধিক প্রশস্ত হইয়াছে এবং 
নদীর গতিপথ ও বিশেষ বক্র; উ--উপত্যকায় বন্ত- 
গঠিত সমভূমির স্থষ্টি হইয়াছে এবং অশ্থাক্ষুরারুতি 
হদ্দও রহিয়াছে ; পৃ--১৮৬ ৮ 








১-_নদী-উপত্যকা, ২-_নদী-টেরাস বা বন্তাগঠিত সমভূমির সোপান, 
“৩-স্উপত্যকার পার্শ্বে উচ্চভূমি 7 পৃঃ--+১৮৭ 


ক--মহাদেশীয় হিমবাহের 
কার্ধের ফল--রোচে মুতেন্তে 
(0.০9০176 10000017176), দূর 
হইতে এগুলি দেখায়ঃ যেন 
কতকগুলি মেষ একত্রে শুইয়' 
আছে; পৃঃ--২*২, ২০৫, ২২২ 








উত্তর-আমেরিকার মহাদেশীয় হিমবাহ,-খ'ও গর হিমবাহের উৎপত্তি স্থান, 
এম্থান ছুইটি হইতে হিমবাহ বিস্তারিত হইয়াছিল; পৃ--২*২ 


চিত্র ও নকৃশ! এবং উহাদের ব্যাখ্যা ্ 





ইউরোপের নহাদেশীয় হিমবাহ-_-ক-ভগ্নরেখা পর্যস্ত পশ্চিমে হিমবাহ বিস্তারিত 
হইয়াছিল, ভীরচিহ্ন হিমবাহের গতিপথ নির্দেশক ; পৃঃ২*২ 


চে ২ সি স্পা সবি 
সস ইত চি ২ রি নহ্যত 
যু রঃ ০ রি ক 2 ্ 
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০০০ ৪ ০ শশা জি টা শি টিক্চাা্ছিতি ৬ 
রি ৪ শি ই শু ০] গু সক 7৪ পা 
23 পিসি ত্র ০০৮০ নি নর লিশে 877 48. সনি 
সস টিিী লিলি শিট শপ সি নাভি চা জা ০ শো: ১-প নিলো 
পা হর উসুল ৯০৭ ৮ 
হার. সপ ০০০ 1 শক 
অল ছে এ জিত 
রা & সপ এত দস্পাকিক স্পা উন সত শক শনি রঃ ট্‌ 
০ প্র শা ৮ কল লী ০ 2৩ স্যো 
ও ত্র পাটি পু রি * 
সপ লা লট, স্পা সিলাটিনি ০০০ - ন্‌ নক 
শে হম টান স্ শি রি সি ০ & 
৯ জব সু হে 
ও পস্ পরেশ শ্ম- শপ রা ভটি ১» 
নন্দ ১০১৪ সপ 2 শি কুছ রর ই 
সাদা নু শে হাল স্ এ চে 


*ট ১ রী প 
শা ২০ 2 _ প্র শশা ও ত্র রশি, ক পত উকিল ০ ৩ 
্ তি 2 শু শপ, সর চে হি শপ পিপি সত ৯১৮৯ ০ সহ রর টি “ব্েনাশিরির 
১---- ডা লিট সিসি কালী ভাত 4৩ ৬ এসিড টিটি লি উুাসকুতুল চর 
রর নী এ ৬ ছা র ১০:8৮: ও ৬ শত প্র গু ঞ 
০০০০22০০৮৯১ ৮277-5১-7০ উম উস ১. পসরা ও 
পপ ্তর্স্পসস্প্্স্প্্ ০ পাস জল নু 





ন্‌ 

১৯ ৪০ 
শি পর ন৩ ৯ এ জাত | 

রি তি ০ 


মহাদেশীয় হিমবাহ ও তাহার কার্ধ_অবক্ষেপণ-_.. 

(১) ক-_আউট-ওয়াশ প্রেন, খ-_মহাদেশীয হিমবাহের দ্বারা আবৃত ভূ-প্ ; 
পৃ-২*৮$ (২) হিমবাহ গলিলে এ ভৃ-পৃষ্ট-অংশের রূপ, গা-_-আডট-ওয়াশ সমভুমি; 
“ঘ-প্রান্তদেশীয় মোরেণ; উ--হ্দ) চ-এষ্কার। ছ--বরছের ফাটলে সঞ্চিত 
শিলাম্তপ 7; জ-_ড্রামালিন ; ঝা টিল-সমভূমি ; পৃ২*০-২১১ 


১* ভূগোল 








৮০ 
শান্তি ০৮ শপ আর 
১দন৯দ 
লি শশা শপ পুকিত পাস 
০ ৮০2 কত পালিশ পপি ল 
রি রন পে সপ 
ক শি নর পা সি নি 
সঃ এস রি রি রি 
রী রে মি হক চদ 
ক 8 ৮৮ মল দহ 
নিরিিি ৮55 








মহাদেশীয় হিমবাহের কার,ক্ষয়লাধন ও অবক্ষেপণণ পার্তত্যভূমির রূুপর 
পরিবর্তন--(১) হিমবাহের ছ্বারা ক্ষয়সাধনের ফলে বন্ধুর পার্বত্যভূমি কতকটা মস্থণ 
হইয়াছে ; (২) হিমবাহ-বাহিত মোরেণের'দঞ্চিত হওয়ায় বন্ধুর পার্ত্যভূমি কতকটা 
মণ হইয়াছে ; (৩) শিলাময় সমভূমিতে মোরেণ সঞ্চিত হওয়ায় উহা বন্ধুর ভূমিতে 
শরিণত হইয়াছে $ (২) ও (৩) চিত্রে হুদ লক্ষ্য কর; প:__২০*-২*৫ 


কত 

চি পাল পতল ৭৯০ 

পপ ৮৫ রঃ রে সং 

ঠে (০ 1. রিয়া-_-ক-, খ- ৯০ গা অপেক্ষা 
এ বিডি 
ও ২২7 ঘ-অংশের জলের গভীরতা 

ঙ 1. টি ৬ 

হারার অধিক ; লক্ষ্য কর, উচ্চভূমি রিয়া 


২ ক ০৮৮20 হইতে কিছু দূরে অবস্থিত; 
্‌ ঠ 
পৃঃ--১৬৯, ২১৪, ২১৫ 





চিত্র ও নকৃশা! এবং উহাদের ব্যাখ্যা ১৯ 


বালিয়াড়ীযুক্ত তটরেখা-_ 
ক- বালুকাঁচর, খ- নদী প্রবাহ, 
গ- লেগুন, ঘ-_হদ, এইরপ 
অগভীর হৃদকে জার্ধানি দেশে 
সাফ, (09? ) বলে; পৃ১৫ 











২ 
22-ুহর্ভছ ও 
৫22 ৯ ্ 
প্‌ এস 
রে শ্ধ 
পা 
6 


১২ পিল ৩ ০ ৮ পিট? শি কপ পপ পাপা পপ 


কোমল ও কঠিন শিলায় 
গঠিত তটভ্ভূমিক বিভিন্নভাবে 
শ়্সাধন,_-ক--কোমল শিলায় 
গঠিত ভূমির চ-তটভূমি ; ছ ও 
জ কঠিন শিলায় গঠিত তটভূমি; 


প*--* ১৬ 


৯২ ভূগোল 





১2821 
(১) অগভীর সমুদ্রের পারের তটভূমি ও তরপ্ধের কার্ধ-ক-_বেলাভূমি, 
'খ- ব্রেকার, গ--তরঙ্গ ; (২) গভীর সমুদ্রের পার্খের উচ্চ তটভূমি ও তরঙ্গের 
কার্--_চ--তরঙ্গ, 'ঘ--উচ্চ তটভূমির প্রান্ত, ছ--তরঙ্গের আঘাতের ফলে 
ক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চযন, উ- তরঙ্গের আঘাত ; পৃঃ--২১৬, ২১৭ 


০০ ৬ 
সপ সস আআ 





পপ পপ» জিপ সা পা 


তরঙ্গের কার্ধ--ক--তটভূমি, খ--তটভূমির ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ, গ- তরঙ্গের 
বারা ক্ষয়ক্যের ফলে স্্ট সোপান ( ৮/৪৮৬০-৫০ 0210906 ), ঘ--তরজ-স্যই 
সোপান ( ৬/৪৬০-১]6762008০2 ) 3 পৃঃ-২১৬, ২১৭ 


চিত্র ও নকৃশা এবং উহাদের বাথা। ১৩ 


খণ্ডিত ভটরেখাবু 
ক্রমবিকাশ-_-ক--্প্রা থ- 
মিক অবস্থা ক্রমশঃ চ- 
উপসাগরের মুখে ম্পিটের 
(5010 সি ; খ- দ্বিতীয় 
অবস্থা--উপদ্বীপের অগ্র- 
ভাগ ক্ষপ্নপ্রা্ধ হইয়াছে, 
উপসাগরের মুখে ম্পিট ও 
ছ-হুকপ্থলি ববিত হইয়াছে 
ও উপসাগরে পললরাশি 
সঞ্চিত হইয়াছে, তাঁই 
উপদাগরে আয়তন হ্রাস- 
প্রাপ্ত হইয়াছে; গ-- 
বার্ধক্য অবস্থা_তটরেখা 
অখপ্ডিত হইয়! গিয়াছে, উপসাগরের মুখে ছোট ছোট লেগুনের স্যষ্টি হইয়াছে; 
পৃঃ--২১৭, ২১৮ 





১৪ ভূগোল 


নিম তটভূমির নদী- 
মোহনার সম্মুথে অগভীর 
সমুদ্রে বার বা চর ও 
লেগুনের উৎপত্তি এবং 
পরিশেষে তরঙ্গের আঘাতে 
বারের পশ্চাত্গধন ও 
লেগুনগুলির আয়তন 
বিশেষভাবে হাস-প্রাপ্তি__- 
ক-_ উপকূলের কিছুদূরে 
অগভীর সমুর্রে চ-মগ্ 
চরের হি ; খ-_ ছ-চর- 
গলির দীর্ঘ আত্বতন ও 
লেগুনের উৎপত্তি + শী 
লেগুনগুলি লু হইয়া গিয়াছে, কারণ বার বা! চরগুলি পশ্চাৎগমন ও পললের 
দ্বার। লেগ্তনগুলি মজিয়া! গিয়াছে ; পৃ২১৮ 








$ ক, 
১ - ১.2 
পারি টি 
০ রি 
€২) 


ক্ষয়সাধন ও নগ্রীভবন__-আ্ ও শু জলবায়ু অঞ্চলের ভূ-পষ্ঠের ক্ষয়সাধনের 
তুলনা--(১) অত্র অঞ্চলের ভূঁপৃষ্ঠের ঢাল/_কঠিন শিলাম্তরের উপর ক্ষয়জাত 
পদাথের (রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ) আবরণ 'রহিয়াছে; (২) "শুক অঞ্চলের 
তপৃষ্ঠের ঢাল-_ক্ষয়জাতপদার্থ (যাস্তরিক ক্রিয়ার ফুলে ) অপসারিত হইয়াছে--কঠিন 
শিলাময় ভূ-পুষ্ঠ কতকগুলি সোপানের স্তায় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ; পৃঃ-_২৩২ 


চিত্র ও নকৃশ। এবং উহাদের ব্যাখ্যা ১৫ 
7 ৯৯ 
| রি 


০৭ ] 1] রি | য়] |] 18 ॥ এ টি // 7] রা 7 





খা ্ ৬ ধা 1 
২৬৬ উট ২ 
) ॥ ২৫৫৮ ১৯ খা? ১৯ 

র্‌ ৬ ্ ঠ টা ্ ৯৭২৭ 7 মা হর 
ডি ২ এ, 4 মি. সপ পিস 1 101 কি | পি 1 টু 
১৬ ২8:41. 
| চি ্‌ 810... র্‌ 
| 1 পা ও 14 & 


ত «1 হা. 
যা এ ঠা) 287 
|. রা || রী / 1. ৯ 11. হান 1584 পি 
ৰা 1111 মিনি 1118 ১0:89 ৬৪8০8 





তুষারের (£95 2০0০০.) কার্ধের কলে গ্র্যানিট-শিলা খণ্ড-বিখণ্ড 
হইয়াছে ; প২---২৩৫ 








পাপী ক শা 






ডি +% 
রা ০ ্ 712 % রি ৬৮ - 1 / 
হ্ এ বু 1 
্ ৮0৮ এ ্ 1 
7 শারান্সি শি % ০, ! 114. 
রদ ্‌/ 2 -/%% 
দি ০০ ২ ০৯1 . %% 
হীরার ক যার /6155510 
তে ৮৯ ঞ& ৮ 1 জজ উকি |] 5 
15772884175 8 । ; (/6-) 
০755 দু 2১০৬০ 8 ! রা 


চুণাপাথরে গঠিত ভূ-পুষ্টের ক্ষযসাধন--(১) প্রাথমিক অব ক-ভৃপষ্ঠ, 
খ-_নদীপ্রবাহ বা জলধারা ২ (২) ক্ষয়কার্ষের ঘৌবন অবস্থা লভূ-তকে ফ্ষাটলের জ্যা, 
ভূ-পৃষ্ঠের জলধারা ফাটলের মধ্য দিয়! ভূ-নিয়ে প্রবেশ কন্তে:& ; (৩) ক্ষঘকার্ষের 
পরিণত অবস্থ।--ভূ-গর্ভে গহ্বরের স্থষ্টি এবং ভূ-পৃষ্টের অধিকাংশ ভলধারা ভূ-নিস্রে 
প্রবেশ করিতেছে ; (৪) ক্ষয়কার্ষের বার্ধক্য অবস্থা জলে দ্রখীভৃত হইয়া অধিকাংশ 
চুণাপাথর অপসারিত হইয়াছে, স্থ'নে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ছুই-একটি পাহাড় 
(যে অংশ বিশেষ ক্ষযপ্রাপ্ত হয়, নাই ) রহিয়াছে এবং নদী প্রবাহপথ স্যষ্টি 
করিয়াছে? পৃঃ২৩৯ 


১৬ 


ও চুণাপাথরে'গঠিত ভূ-তবকের 
অংশবিশেষে জলের রাসায়নিক 
ক্রিয়া_-ক--ভূ-নিক্সস্থ চুণাপাথর 
জলে দ্রবীভূচ হইয়া! অপসারিত 
হইলে গহ্বরের হ্প্টি, চ- 
গহবর ; খ--অধিক ক্ষয়কার্ষের 
ফলে ছ-গহবর বিস্তার লাভ 
করিয়াছে; এব্ূপ গহ্বরে 
স্ট্যালাকুটাইট ও স্টালগৃমাই 
গঠিত হইতে পারে ; গ--উক্ত 
গহবরের ছাদ ভাখিয়া গিয়াছে 
গ্ উহ। গর্তে (51215) পরিণত 
হইয়াছে ; পৃ+--২৩৯ 
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ভুভত্গ্গাভল" 


দ্বিতীয় ভাগ 
( দশম শ্রেণীর পাঠ্য) 
প্রথম খণ্ড 


অম্ঞ্ক্মতঞহল 04009991616) 


ভূ-পুষ্টের গঠন 

পর্বতেল্র শ্রেনী-্ি্ঞাগ গু গমন £ ভূ-পৃষ্ঠের সকল অংশ 
সমতল নহে। স্থানে স্থানে প্রস্তরমন উচ্চভূমিও আছে । অতিশয় উচ্চ এবং 
বহুদুর-বিস্তৃত প্রস্তরমন্প ভূমিকে পর্বত এবং প্রস্তরময্ ভূমি অল্প-উচ্চ ও অল্প-দূর 
বিস্তৃত হইলে, তাহাকে পাহাড় বলে। 

কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে পাহাড়-পর্ত বা উচ্চভূমির স্থা 
হইয়াছে । এই শক্তিগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভন্ত করা যায়; যথা_- 
(১) যে সকল শক্তি পুথিবীর অভ্যন্তরভাগে উৎপতিি হয় এবং (২) যেগুলি 
পৃথিনীর বাহিরে স্যটি হয়। 

ভূ-শ্মস্থ পদার্থগুলির পরস্পর রাঁপায়নিক বিক্রিয়া, শিলাস্তরের সঙ্কোচন- 
প্রসারণ, উত্তপ্ণ গলিত শিলাক্ স্থান-পরিবর্তন (৬0109101503), রেডি ৪-একটিভ.- 
প্রক্রিয়। (1941০-900%1 ) প্রভৃতি কার্ধের ফলে আভান্তরীণ শক্তির 
(7000151070০) উদ্তব হইতে পারে । তখন প্রবল ভূ-আলোড়ন হয়। 
আর, ঘন ঘন ভূ-আলোড়ন হইলে শিলান্তরের বিস্তীর্ণ অংশ কুঞ্চিত (৩০50৪] 
৪1176) বা ভাজে ভাজে গ্রথিত (0095] 9৩17017)6 0 70191776) 
হইয়৷ পড়ে কিংব। শিলাস্তর ফাটিয়া যায় ও উহার এক অংশ স্থান-পরিবর্তন 
(0055081০00০ 290 79৪1) করে । এই কার্যগুলি (119,500101715179) 
ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘ-সময়ব্যাপী হইতে পারে । কখন থামে, আবার কখন এ ক্রিয়া 
চলিতে থাকে । এইভাবে অধিকাংশ পাহাড়-পর্বত গঠিত হইয়াছে । 

উঃ সং--১* 


১৪৪ ভূগোল 


বাযুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ, হিমবাহ, তুষার, জীব প্রভৃতির কার্ষের ফলে প্রতিনিয়ত 
'ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হইতেছে । এইক্ধপ পরিবর্তন অবশ্য অতি ধীরে ধীরে সংঘটিত 
হয়। ইহার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উন্নত-অংশ ক্রমশঃ অবনত এবং অবনত-অংশ 
ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে । এই সকল কার্ধের উদ্দেশ্য, ভূ-পৃষ্ঠের সকল অংশকে 
এক সমতলে পরিণত করা (ড0:০65 0£ 050190100) | পৃথিবীর বাহিরে 
এই সকল শক্তিৰ উৎপত্তিস্থল । প্রধানতঃ সৌর শক্তি এই সকল শক্তির মূল 
হইলেও পৃথিবীর অভিকর্ষজ শক্তির প্রভার্টর তুষার, জল ও বামু প্রবাহিত এবং 
পবতগাত্রের শিথিল শিলা স্থানচ্যুত হয়। 

লক্ষ্য কর, প্রথম শ্রেণীর শক্তির কার্য, দ্বিতীয় শ্রেণীরকার্ষের বিপরীত । প্রথম 
শ্রেণীর শক্তির কার্ষের ফলে পাহাড়-পর্বত স্থষ্টি হইতেছে এবং দ্বিতীর শ্রেণীর কার্ষের 
ফলে পাহাড়-পরত ক্ষয়প্রা্ হইয়া নিম্ভূমিতে কিংবা মালভূমির শিলাগুলি 
বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুর ভূমি বা স্তূপ-পর্বতে পরিণত হইতেছে । 
উভয় শ্রেণীর শক্তির কার্য একত্রে কার্করী হইতেছে । এইজন্য ভ্‌ পৃষ্ঠের 
রূপের এত বৈচিত্র্য | 


গঠনের তারতম্য অনুযায়ী পর্বতগুলিকে চাবিটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে 
পারে $ যেমন-- 


১। ভ্র্িল-পর্বত 15০1৫ 1%[000:811)5)-_ভূ-ত্বক নানারূপ 
শিলাম্তরের ছারা গঠিত। ভূ-নিয়স্থ গলিত শিলার ধারে ধীরে স্থান-পরিবর্তন ব৷ 
ভূ-পৃষ্টের অংশ বিশেষ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া বা কোন অংশে অধিক ক্ষত 
পদার্থগুলি সঞ্চিত হওয়া কিংবা পৃথিবীর সঙ্কোচন-প্রসারণের জন্য শিলাস্তরে বহিমু'ী 
ব৷ অন্তমুখী (020910188] ০01 (:050710555101)81 701০9) প্রবল পার্চাপ পড়ে । 
শিলাম্তরগুলির পার্খদেশে ধীরে ধারে প্রবল চাপ পড়িলে শিলাস্তরগুলি বাকিয়া 
(967)0)8) ও নানাবূপ সমান্তরাল ভাজের (০019) হৃষ্টি হয়। ভাাজের এক 
অংশ উচ্চ (4১006151106) এবং এক অংশ নিয় (9520176) হয়। আবার, 
পূকে অনেকবার প্রবল চাপ পড়িলে ভণজগুলি ঠাসাঠাসি হইয়া খুব উচ্চ হইয়া! উঠে 
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এবং কখন কখন শিলাম্তর ফাটিয়া (ঢা০০৪:০) স্থান-পরিবর্তন করিয়া চ্যুতির 
(ঢ৪010 স্থট্টি করে। শিলান্তর ফাঁটিয়৷ ফাটল-তলের উপর দিয়া সরিয়। যাইলে 
তাহাকে চ্যুতি বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে শিলান্তর অকন্মাৎ স্থান-পরিবর্তন ধরে ; 
আর এই স্থান-পরিবর্তন মাত্র ইঞ্চির সামান্য ভগ্নাংশ হইতে ২।১ ফুট প্যস্ত। 
এইব্ুপে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুদৃর-বিস্তৃত এবং উচ্চ যে-পর্বতমাল! গঠিত হয়, তাহাকে 





পার্খচাপের ফলে বিভিন্্ শিলায় গঠিত ভিশ্র ভিন্ন স্তরগুলিতে 
নানা রবমের ভাজের হ্ষ্টি দেখান হইয়াছে 


ভলিল-পর্বতমালা বলে। ছুইটি ভীজের মধ্যবর্তী নি্নঅংশকে পার্বত্য- 
উপত্যকা বলে। 'প্রাচীনকালে-হষ্ট ভঙ্গিল-পর্বতগুলির অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ধ হইয়াছে । 
হিমালয়, আগ্পস, রকি, আন্দিজ প্রভৃতি নবীন ভঙ্জিল-পর্তত। ইহারা অধিক 
ক্ষযপ্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া সুউচ্চ । এই পর্বতগুলি প্রধানতঃ পাললিক শিলায় গঠিত । 
উহাদের মধ্যে কখন কখন সীমুক্রিক জীবের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। তাহাতে 
প্রমাণ হয়, এই শিলাগুলি সমুদ্রগর্ভে স্বষ্টি হইয়াছে। তবে এই সকল ভঙ্গিল- 
পবতমালার স্থানে স্থানে বিশেষতঃ অভ্যন্তরভাগে (০916) আগ্নেরশিল! বা 
রূপাস্তরিত-শিল! দেখা যায়। জুর! পর্বতের ভাজগুলি সমান্তরাল ও সরলপ্রকৃতির । 
আল্পস ও হিমালয়ের ভাজগুলি জটিলগ্রকৃতির | ইহাদের অধিকাংশ ভাজ খুব 
নিকটে নিকটে আসিয়াছে, কোনটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আবার, একটির উপর 
অন্যটি উঠিয়া গিয়াছে (08550 8010) 1 আর, প্রবল চাপের ফলে পাললিক শিলা 
রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হৃইয়াছে। 

হেবগআারের মতবাদ ( ৬৬/০£2175 00605 06 00700560021 


হি ভূগোল 
10016) -_হিমালয়, রকি প্রভৃতি হু-উচ্চ ও স্ু-্দীর্ঘ ভঙ্গিল-পর্বতমালার ক্ষ 
সম্বন্ধে জার্জান বিজ্ঞানী হ্বেগ্নারের মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহার 
এই মতবাদ বিজ্ঞানী-সমাজে গৃহীত হইয়াছে । 

মহাদেশগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু গ্র্যানিট-শিলাস্তরের ছারা গঠিত । এই গ্র্যানিট- 
শিলান্তর ভূ-নিক্নে অবস্থিত গলিত ব্যাসপ্ট-শিলাস্তরের উপর ভাসিয়া আছে। 
ব্যাসস্ট অপেক্ষাকৃত গুরু শিলা! । গ্র্যানিট-শিলান্তরের ৩ ভাগ উপরে এবং ১৭ 
ভাগ ব্যাসণ্ট-স্তরে নিমজ্জিত অবস্থায় আর্ছে। হ্বেগ্নারের মতে সুদুর অতীতে 
ভূঁপৃষ্ঠে একটিমাত্র বিশাল অথগ্র-স্থলভাগ ছিল। পরে নানাবিধ প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের ফলে এঁ স্থলভাগ স্থানে স্থানে ফাটিয়া! পরস্পর হইতে দুরে সরিয়! যায়। 
এইভাবে মহাদেশগুলির সৃষ্টি হইয়াছে । আজও মহাদেশগুলি অতি ধীরে ধীরে 
সরিতেছে। স্থকঠিন শিলার দ্বারা গঠিত বিশাল ভূ-খগুগুলি অগ্রসর হইবার 
পময় উহাদের সন্মুখভাগে অবস্থিত শিলাময় স্থানে অতাধিক পার্বচাপ পড়ে; 
ফলে এ অংশ উচ্চ হইয়া উঠে এবং উচ্চ অংশের পশ্চাতে অবস্থিত অংশ নিম্ন হয়। 
দাক্ষিণাত্য ও মধ্য-এশিয়ার মালভূমি স্থকঠিন প্রাচীন শিলায় গঠিত। এই 
মালভূমি ছুইটি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ইহাদের মপ্যবর্তী স্থানের 
এক অংশ উচ্চ হইয়া হিমালয় পর্বতমাল। গঠিত হয় এবং উহার পশ্চাৎঅংশ 
নিম্ন হইয়। সিন্ধু-গাঙ্গের সমুদ্রের উত্পত্তি হয়। পরে এই সমুদ্রগর্ভে পললরাশি 
সঞ্চিত হইয়া উত্তর-ভারতের বিশাল সমভূমি গঠিত হইয়াছে। অনুন্ধপ কারণে 
উত্তর-আফ্রিক! ও ইউরোপ সরিয়া যাওয়ার ফলে আল্পসের এবং ভূমধ্যসাগরের 
স্থট্টি হইয়াছে । 


*২। স্তপ-পর্বত (910০0157500 017091] 0: 7০56)- প্রবল পার্খচাপের 
ফলে কখন কখন কঠিন শিলান্তর খাড়াখাড়িভাবে ফাটিয়া ( $61:6152] £:80005 ) 
চ্যুতির স্থট্টি করে (চিত্রে ক খ এবং গ ঘ); আবার, কখন কখন এরূপ দুইটি 
সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী-অংশ, পার্বতী স্থান অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠে ( ৪01৮ 

' 9০৪০) কিংবা এরূপ ছুইটি চ্যুতিব মধ্যবর্তী-অংশের কোন পরিবর্তন হয় না; 
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কিন্ত, উভয় চ্যুতির বহিঃপার্ের ভূ-খণ্ড বসিয়া যায় । উভয় ক্ষেত্রে এ্ররপ খ্ধ্যবর্তী 
স্থান পর্বতে পরিণত হয়। ইহাকে স্তপ-পর্বত বলে। সাতপুরা, ব্রাক-ফরেস্ট, 
ভোজ প্রভৃতি এই শ্রেণীর পর্বত। ০ 





১নং ও ২নং িত্রে গ্রস্ত-উপভ্যকার উৎপত্তি দেখান হইয়াছে ; তৃতীয় চিত্রে ভোজ ও 
ব্লাক-ফরেস্টের মধাবতী গ্রস্ত-উপত্যক 


সমাম্তরাল ছুইটি চ্যতির মধ্যবতী-অংশ কখন কখন অনেক নীচে বসিয়৷ যায়। 
এব্ূপ নিয়স্থানকে ্রস্ত-উদীত্যকা। (1২1 ৬৪112 ০1 0:82061) ) বলে। 
বিদ্ধয ও সাতপুরা৷ পর্বতের মধ্যবর্তী-স্থানে গ্রন্তউপতাকা অবস্থিত। এই 
উপত্যকায় নর্মদা নদী প্রবাহিত। পূর্-আফ্রিকার গ্রন্তউপত্যকা বিখ্যাত। 

সুদীর্ঘ ফাটলের এক পার্খের শিলাম্তর অপেক্ষা অপর পার্খের শিলাম্তর উল্লম্ব- 
ভাবে অধিক উচ্চে উঠিলে এই শিলাস্তরের প্রান্তদেশ উচ্চস্থানের (:১০৪:1760 
বা পাহাড়ের, এমন কি পর্বতের আঁকার ধারণ করিতে পারে । ইহা অবশ্থ অল্প 
সময়ে সাধিত হয় না-_বহুযুগ ধরিয়া ধারে ধীরে কার্য চলে, কথন থামে, আবার, 
কখন এ ক্রিয়। চলিতে থাকে তাই, এইবূপভাবে পর্বত স্থষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ 
বৎসর প্রয়োজন হয়। ভারতের পশ্চিমঘাট পর্তমালা সম্ভবতঃ এইভাবে স্যষ্টি 


১৪৮ ভূগোল 


হইয়াছে ( ঢ801-9508019617) | আবার, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে সুউচ্চ প্রান্তদেশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হহয়া 
বহুশূঙ্গযুক্ত পর্বতে (51605 ) পরিণত হইতে পারে । মাফিন-যুক্তরাষ্ট্রের সিয়ারা 
নেভেডা (91615 ০৮৪5৪.) এই শ্রেণীর পর্বত। 

৩। ক্ষয়জাত-্পর্তত (2591959] 1০5125981) )--পার্বত্যভূমি বা 
ালভূমির' কোমল শিলা প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং 
অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলাগুলি অধিক ক্ষটপ্রাপ্ত হয় না। আর, অবশিষ্ট কঠিন 
শিলাস্তপ পর্বতের আকারে থাকে । উহাকে ক্ষয়জাত বা! নগ্মীভূত পর্বত 


হু 
ঠ € ৮ 


রম ১২ বু ছি ./ ্ি ৮. ও 
মী র্ঘস্ীটিট 
1 র্‌ 1 | রঃ ॥ 


ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি--প, ফ পুরাতন মালভূমির পৃষ্টদেশ ; গ, ঘ, চ অক্ষু্ অংশ পাহাড়ে এবং ক, খ 
ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ উপতাকার পরিণত হইয়াছে । ভগ্নরেখাগুলি ক্ষয়কার্ষের ক্রমবিকাশ 





বলে, বথা__-আরাবল্লী পর্বত। যে-মালভূমি এইরূপভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পাহাড় 
ও উপত্যকায় পরিণত হয়, তাহাকে ব্যবচ্ছিন্র-মালভূমি (1015580660 [১1868 ) 
বলে; যথা-_দাক্ষিণাতোর মালভূমির অংশবিশেষ | 


৪। সঞ্চয়জাত-পর্বত-_অগ্নযৎপাঁতের সময় ভূ-গর্ভ হইতে উত্তপ্ত গলিত 
পদার্থ বাহিরে আসিয়া শীতল হয় এবং ক্রমশঃ জমিয়া মোচার মাথার মত আকৃতি- 
বিশিষ্ট পর্বত গঠিত হয়। ইহাকে সঞ্চয়জাত পর্বত বলে য্থা-_বি-ভিয়স 
আগ্নেয়গিরি । ইহাদের কথা পরে বলা হইবে । 


আল্লেক্সগিল্সি ডে 015915065) 3 ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইলেও ভূ-ত্বকের 
নিম্-অংশ অত্যন্ত উত্তপ্চ, কিন্তু উপরের শিলান্তরের প্রবল চাপের ফলে এ অতি- 
উত্তপ্ত অংশ কঠিন অবস্থায় আছে । কোন প্রাকৃতিক কারণবশতঃং উপরের চাপ 
কমি.ব উত্তপ্ত কঠিন-শিল! তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহ! হইতে বিবিধ গ্যাসীয় 


ভূ-পষ্ঠের গঠন ১৪৪ 


পদার্থ নির্গত হইতে থাকে | এরকপ উত্তপ্ত গ্যাসের প্রবল চাপে ভূ-ত্বকের দুর্বল 
অংশে নির্গমপথের (৬৪7৮ 0: 0০900$:) হুষ্টি হয়। এপথ দিয়া উত্তপ্ত, 
গ্যাস, বাম্প প্রভৃতি নির্গত হয়। আর, উহাদের প্রচণ্ড চাপে এ নির্গমপুথটি 
ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে, পরে, উহার মুখ হইতে উত্তপ্ধ গলিত শিলা, ভম্ম, 
প্রন্তরখণ্ড বাম্প, গ্যাস প্রভৃতি পদার্থ বাহির হয়। যে-মুখ হইতে এই সকল 
উত্তপ্ত ও গলিত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে জ্বালামুখ (0:565.) বলে। 
উহার গঠন বাটির মত। প্রধান জ্কালামুখ ভিন্ন গোৌণমুখও থাকিতে পারে। 
নির্গমপথটি গঠন কতকটা চিমনির মত এবং উহা! ভূ-নিয়স্থ গলিত লাভাপূর্ণ একটি 





ভ্যলকাঁনোর ঘর! শুই মোচাকৃতি সঞ্চয়জাত পবতের (আগ্রেয়গিরি ) বিভিশ্র অংশ-_গ- গৌণ- 
ভ্বালামুখ, ক প্রধান-হ্বালমুখ হইত নির্গভ পদথ , খ--গৌণ-জ্বালামুখ হই.ত নির্গত পদার্থ 


গহবরের (1488709 01১9006:) সহিত সংযুক্ত থাকে । আবার, 'এই গলিত 
শিলা বা লাভা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়! মোচার আকারবিশিষ্ট বা অন্য আকারের 
পর্বতের সৃষ্টি হইতে পারে। এরূপ পর্বতকে সঞ্চযজাত পর্বত বা আগ্নেয়গিরি 
বলে। আর, নির্গঘপথটির নাম ভ্যলকানে। (ড৬৪1০8:00)। আবার, সকল 
ভ্যলকানে। পর্বত হ্যট্টি করে না কিংব৷ প্রত্যেকটি হইতে উল্িখিত সকল পদার্থ 
নির্গত হয় না। 

ভ্যলকানোর অগ্্য,ৎপাঁতের ফলে সমুদ্রগর্ভে নূতন নৃতন দ্বীপের সৃষ্টি হয় এবং 
কখন কখন লাভার দ্বারা নগর, গ্রাম, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি চাপা পড়িয়া যায়। 


১৫ ঙ ভূগোল 


বিহ্বভিয়াসের অগ্নযাৎপাতের*ফলে হারকিউলিয়া্ম্‌ ও পম্পিয়াই নামক দুইটি নগর 
 ভস্ম ও লাভার দ্বার! সমাধিস্থ হইয়া ষায়। 

,যে-ভ্যলকানো হইতে অবিরত বা মধ্যে মধ্যে অগ্রযাৎ্পাত হয়, তাহাকে সক্রিয় 
বা জীবন্ত (4০৮৮০) ভ্যলকানো বলে। যেগুলি বর্তমানে শাস্ত, কিন্ত 
যে-কোন সময় অগ্রযাৎপাত হইতে পারে, তাহাদিগকে স্মপ্ত (10০01252৮) 
ভ্যলকানে! এবং যেগুলি হইতে অগ্রাৎপাঁত হইবার আর কোন সম্ভাবনা 
নাই, তাহাদিগকে স্ৃত ( 250/১০6) ভ্যলকানে। বলে। 

যে-সকল শিলায় সিলিকার ( 971০1 পরিমাণ অধিক, ভাহাদ্দিগকে এ্যসিড 
শিল! বলে, যথা _গ্র্যানিট । এই জাতীয় শিলা তরল অবস্থা হইতে কঠিন 
ম্মবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় অত্যন্ত সান্দ্র ( ৬15০093 ) হইয়া যায় এবং শীন্ত শীঘ্র 
শীতল হয়। উত্তপ্ত তরল শিলায় বিবিধ গ্যাস ও বাম্প মিশ্রিত থাকে । শিলার 
সান্দ্র অবস্থায় গ্যাস ও বাম্প সহজে নির্গত হইতে পারে না বলিয়া বিক্ফোরণ 
ঘটায় । তাই, যে সকল ভ্যলকানো হইতে গ্যসিড-শিলার লাভ! নির্গত হয়, 
তাহাদ্দিগকে বিস্ফোরক ভালকানো বলে। এ্যসিড লাভা শীঘ্র শঘ্ত শীতল হয় 
বলিয়! জালামুখের নিকট সঞ্চিত হয়। .এইজন্য এই জাতীয় সঞ্চয়জাত পর্বত বা 
আগ্নেয়গিরির পার্খব-দেশের ঢাল অধিক ও ইহাদের গঠন মোচা-আকুতিবিশিষ্ট। 

যে সকল শিলায় সিলিকার পরিমাণ কম, তাহাদিগকে বেসিক বা ক্ষারক 
(85510) শিলা বলে। এই জাতীয় শিলা ধীরে, ধীরে শীতল হয় এবং তরল 
অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় সান্দ্র অবস্থায় পরিণত হয় না। 
এইজন্য জালামুখ হইতে এই জাতীয় লাভ বহুদূর পর্যস্ত বিস্তার লাভ করে এবং 
বিস্ফোরণ স্যট্টি করে না। তাই, যে সকল ভ্যলকানো হইতে বেসি ক-লাভা 
নির্গত হয়, তাহাদিগকে শাস্ত-প্রকৃতির ভ্যলকানে! বলে । এই সকল ভ্যলকানোর 
গাজরের ঢাল কম ব! গাত্রদেশ ক্রমনিয়। আবার, পর্বত স্থ্টি না হইতেও পারে। 

: প্রাচীনকালে ভূ-পৃষ্টের স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ ও গভীর ফাটলের স্ষ্টি হইয়াছিল । 
এঁ সকল ফাটল-পথে প্রচুর পরিমাণে তরল লাভ! নির্গত হওয়ায় বিস্তৃত অধ্ল 
প্লাবিত হয়। আবার, কোন কোন অঞ্চলে অসংখ্য'জালামুখের স্ষ্টি হইয়া প্রচুর 


ভূপৃষ্টের গঠন _ ১৫১ 


পরিমাণে লাভা নির্গত হয়। এইরূপ লাভার ছারা এ সকল অঞ্চল প্র।বিত 
হইয়াছে । বিভিন্ন যুগে, হয়ত, একই স্থান পুনঃ পুন: লাভার ছারা প্লাবিত 
হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অংশবিশেষ, দক্ষিণ-ব্রাজিল, ইথোপিয়া, 
মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কলদ্দিয়া-মালভূমি প্রভৃতি লাভার দ্বারা গঠিত। 


আগ্নেয়গিরি-বলয় (0২98105 0৫ ৬ ০1০:0$0 /১০01)-ভূ-পৃষ্ঠের 
হূর্বল অংশেই আগ্নেয়গিরিগুলি অবস্থিত । গভীর মহানাগরের উপকূলে উচ্চ 
পাবত্যভূমি ভূ-পৃষ্ঠের দুরবল অংশে অবস্থিত বলিয়া এই অংশেই অধিকাংশ 
আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে । একটি আগ্নে়গিরি-বলয় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে 
হর্ণ অস্তরীপ হইতে স্থরু করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর-আমেরিকার পশ্চিম-উপকূল হৃইয়! 
এশিয়ার কামস্কাটকায় আসিয়াছে; পরে জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি ও 
নিউজিল্যও হইয়া আন্টার্বাঁটিকা' মহ1দেশে পৌছাইয়াছে। একটি শাখা জাভা, 
স্থমাত্র। প্রতি ঘবীপে প্রসারিত । তাই, এই বলয়টি প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরিয়া 
আছে। এইজন্ত ইহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয়গিরি-বলয় (176 7৪০1০ 
[২776 ০0৫ চ1:9) বলে। আর একটি বলয়, আইসল্যণ্ড হইতে স্থুরু করিয়! 
উত্তর-স্কটল্যও, আজোস' ও কেপভার্ড ছীপপুগ্ত হইয়া গিনি উপসাগর পর্স্ত 
বিস্তৃত। উহার একটি শাখা পশ্চিম-ভারতীয় ঘপপুঞ্জ এবং আর একটি শাখ৷ 
ভূমধ্যসাগরের সিসিলি ও ইটালীগহইয়। ককেশাস পর্বত পর্যস্ত প্রসারিত । 


ভুন্মিক্ুম্প ৪ কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-ত্বক সময় সময় 
অকম্মাৎ কীপিয়া উঠে। এই কম্পনকে ভূমিকম্প বলে । এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলির 
প্রধান্তঃ ভূঁ-গর্তে উৎপত্তি (0:20002010 01০83) হয়। ভূ-গর্ভে যে-স্থানে 
ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, এ স্থানকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (০০05, 08006) 


এবং কেন্দ্রের ঠিক উপরে তূঁ-পৃষ্ঠের বিন্দুকে উহার উপকেক্দ্র (0721-০6066): 


বলে। 
প্রধানতঃ নিয়লিখিত কারণ বশত: খুমিকম্প হয়”-(১) কোন প্রাক্কৃতিক 
' কারণে চাপ অধিক হইলে ভূ-স্বকে ভাজ পড়ে বা ভূ-ত্বক ফাটিয়! যায় কিংবা 
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ও ৪ 
স্তরচ্যুতি ঘটে। (২) নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ সময় নময় ভূ-নিয্থ 
শিলাম্তরের ভারের সামঞ্জস্য থাকে না) তখন সামঞ্জদ্য রক্ষা করিবার জন্য স্তরগুলি 
স্থান-পরিবর্তন করে। (১) ও (২) কারণ বশতঃ প্রবল ভূমিকম্প হয়। (৩) 
পর্বতগাত্র হইতে ধন নামিলে ভূমি কাপিয়া উঠে। (৪) আগ্নেরগিরির 
অগ্রযপাতের সময় ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। আবার, ভূ-গর্ভের গলিত লাভা কোন 
ফাটল পথে নির্গত হইবার সময় ভূমিকম্প হইতে পারে। (৫) কখন কখন 
ভূ-স্বকের গভীর ফাটলের মধ্যে সমুদ্র জন প্রবেশ করে এবং উহা! উত্তপ্ত অংশে 
পৌছাইলে জল ফ্টামে পরিণত হয়; আর, স্টামের প্রবল চাপে ভূমিকম্প হইতে 
পারে । 

ভূমিকম্পের ফলে কোন স্থান উন্নত, আবার কোন স্থান অবনত হয়; ফলে 
নদীর গতিপথ পরিবন্তিত হইতে পারে । কখন কখন ভূ-ত্বকে ফাটলের স্টটি 
হয় এবং উহার মধ্য দিয়া জল, বালুকা, কদম প্রভৃতি বাহির হইতে পারে । আর, 
বাড়ীর, রাস্তাঘাট ধ্বংস হয় ও দেশের অশেষ অনিষ্ট হয়। বতমান কালের 
বিহার ও আসামের ভূমিকম্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভূমিকম্প-বলয় (3৪13201০ 736105) _যেখানে পার্বত্যভূমির পাশ্থে গভীর 
সমুদ্র বা যেখানে নবীন ভঙ্গিল-পবত অবস্থিত, সেখানেই ভূমিকম্পের সম্ভাবনা 
অধিক। পৃথিবীতে দুইটি ভূমিকম্প-বলয় আছে,_-একটি বলয় ভূমধ্যসাগর 
হইয়া আল্পস্‌, ককেশাস, হিমালয় ভ্ীভূতি হইয়া পূর্ব-ভারতীয় ছাঁপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত 
এবং অপরটি দক্ষিণ- ও উত্তর-আমেরিকাঁর পশ্চিম-উপকূল হইয়া এলিউশিয়ান, 
জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া প্রসারিত। তাই, দ্বিতীয় বলয়টি 
প্রশান্ত মহানাগরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৃ 

ভু-ম্লুষ্টেব্ল গ৯ন্সেল্স অন্যান্য নৈবশিষ্ত্যঃ ফাটল 
(ঢ1:8০0016)-_বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাম্তরে ছোট-বড় ফাটলের 
সৃষ্টি হয়। সংকীর্ণ ফাটলে দুষ্ট পার্থের শিল! অতি নিকটে থাকে । এইরূপ 
ফাটলকে শিলার সংঘোগস্থল ()০1003) বলে। ফাটলের বিস্তার কিছু বেশী 
হুইলে, তাহাকে ফিসার (ঢঃ599:6) বলে । ফাটল-পথে শিলাস্তরের মধ্যে জল ও 
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বায প্রবেশ করে। হহাদের দ্বারা শিলার খনিজন্রব্যের মধ্যে নানারূপ রাসায়নিক 
বিক্রিয়া হয়। ফলে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার, ভূ-নিয়ে ফাটল-পথে জল 
প্রবাহিত হইতে পারে। আর, কখন কথন ভূ-নিয়স্থ বিস্তৃত দীধ ফাটলের (29581) 
মধ্যে বিবিধ খনিজ পদার্থ পাওয়। যায় ; কারণ, খনিজ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইয়া 
এই অংশে সঞ্চিত হইতে পারে। কোন অঞ্চলের শিলাস্তরের ফাটলগুলির 
বিভিন্ন অবস্থান ও প্রকৃতি হইতে সেই অঞ্চলের শিলাস্তরের ইতিহাস জান! যায়। 
খনিজদ্রব্য উত্তোলন, স্ড়ঙ্গ-নির্াণ (ুভূতি কার্ধে ফাটলগুলির অবস্থান জানা 
প্রয়োজন হয়। শিলার প্রকৃতি, স্থানীয় জলবাষু এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ শক্তির 
প্রভাবের উপর ফাটলের প্ররুতি, অবস্থান ইত্যাদি নির্ভর করে। 


চ্যুতি (5০1 ফাটলের কোন পারের শিলাস্তর স্থান-পরিবর্তন করিলে 
ফাটলকে চ্যুতি বলে । যে-তলের উপর দিয়া শিলাস্তর সরিয়া যায়, তাহাকে চুযুতি- 
তল (2৪010 50:69০6) বলে । চ্যুতি-তল ও দিগন্তরেখার ( [নু খবে2200 ) মধ্যস্থ 
কোণকে 91156 0£ €1)০ 801৮ বলে। কোন কোন শিলান্তর নতভাবে 
অবস্থানকরে। এই নত কোণকে ভিপ্‌ (101) বলে । আর ডিপ. দিগন্তরেখার 
সহিত যে-কোণ রচনা করে তাহাই স্ট্রাইক (52156) | সুতরাং ভিপ উল্লম্ব- 
তলের সহিত কোণ এবং স্রাইক অনুভূমিক-তলের সহিত কোণ স্থপতি করে। 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই দুইটির বিশেষ প্রয়োজন আছে-_ইহাদের দ্বারা বিভিন্ন, 
শিলান্তর, শিলাম্তরের ভাজ প্রভৃতির অবস্থান জানা যায় । চ্যাত-তল নত 
অবস্থায় থাকিলে যে-তল উপরে থাকে, তাহাকে ঝুলান-প্রাচীর (17817517)8 অ৪]1) 
এবং নীচের তলকে পাদ-প্রাচীর (£০০% »৫]1 ) বলে। 

চ্যুতি-তলের উপর শিলান্তর বিভিন্নভাবে সরিয়৷ যায়। চ্যুতি-তলের এক 
পার্থর শিলাস্তর অপর পাশ্বের শিলাস্তর অপেক্ষা নিম্নে নামিলে ক্লিফের (০119) সি 
করে । ইহাকে ফণ্ট-স্কার্প (0901650810)ও বলে । শোণ নদের উপত্যকায় কাইমুর 
পাহাড় 8016-5081) বা 1801625020010616 | এইবূপভাবে শিলাস্তরের স্থান- 
পরিবর্তনকে স্বাভাবিক চ্যুতি (2০:01 2৪010) বলে । আবার, এক পারের 
শিলাত্তর উপরে উঠিয়! যায় ([3০৮51:52 £৪810 )। অধিকাংশ স্থলে শিলাস্তর এক. 
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পার্থ তীর্বকভাবে কিংবা! অন্ুৃভূমিকভাঁবে (০11001615 0:1501012070911) ) সরিষা! 
যায়; ইহাকে 9015-68810 বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে শিলাস্তর উঠিয়া কিংবা 
নামিয়৷ বা পার্খে সরিয়া যায়। একটি স্তর অপর স্তরের উপর উঠিয়া! যাইলে, 
তাহাকে 11010569016 বলে। 


ভূ-ত্বকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কুঞ্চন (9:02 ৬৪:05 )-_ইহাও এক 
প্রকার শিলাস্তরের ভাজ। বহু বৎসর ব্যাপী বিস্তীর্ণ শিলাস্তরে প্রবল পার্্বগপ 
ধীরে ধীরে পড়িলে ভূ-ত্বকের বিস্তীর্ণ অংশওমুদুভাবে কুঞ্চিত হইয়া পড়ে-__বিস্তৃত 
অঞ্চল সামান্তভাবে উন্নত বা অবনত হয় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ সামান্য ভাবে উত্তল 
বা অবতল ভূমিতে পরিণত হয়। এইভাবে মহাসাগর ব| সাগর-তল উচ্চ 
হইয়া পৃথিবীর বহু অংশে স্থলভাগ গঠিত হইয়াছে; আবার স্থলভাগ বসিয়া গিয়া 
সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে । এই কারণে মহাদেশের মধ্যভাগেও সামুদ্রিক জীবের 
জীবাশ্ম ও চুণাপাথর দেখা যায়। 


উত্তপ্ত গলিত শিল! বা লাভার কাজ ( ৮০1০8771505 )-_ আগ্নেয়গিরি 
সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । দীর্ঘ ফাটল-পথে লাভা নির্গত হইয়া মালভূমি 
ইত্যাদি গঠিত হইবার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে । এই সকল ক্ষেত্রে লাভা ভূ- 
পৃষ্ঠের উপর ছড়াই'ধ পড়ে। তাহ ছাড়া, কখন কখন লাভা ভূ-পুষ্টের উপবে উঠে না; 
বরং ভূ-ত্বকের বিবিধ ফাটলে অবস্থান করে; কিন্তু ইহার প্রতিক্রিছা ভূ-পৃষ্ঠে দেখা 
যায়। অতি উত্তপ্ত ও গলিত আগ্নেয়শিলা ফাটলের মধ্য দিয়া কিছুদূর উঠিয়া ভূ-ত্বকের 
মধ্যস্থ পাললিক-শিলার কোন ধিশ্তীর্ণ শন্ুভূমিক ফাটলের (9111) মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়ে । ইহার ফলে পাললিক-শলার পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ এ অংশের ভূ-পৃষ্ঠ চাপের প্রভাবে 
কুঞ্চিত ব৷ স্থাণচ্যুত হইয়া যায় (150001101) ৪150 109.0150110) 11 আর, তাপ 
ও চাঁপের প্রভাবে এই অংশের কতক শিলা রূপান্তারত শিলায় পরিণত হয় এবং 
এই ক্ষেত্রে বিবিধ গ্যাস ও জলের সংযোগে নানাবূপ শিলার মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া 
হইতে পারে। এই সকল রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কখন কখন নান! রকমের খনিজ 
পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে । , ভূ-পৃষ্টের নিয়ে ভূ-ত্বকের বৃহৎ উলম্ব-ফাটলের 
মধ্যে লাভা সঞ্চিত হইতে পারে । ইহাকে ডাইক (1016) বলে। কালক্রমে 
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ঠ 
ডাইকের পার্থের কোমল শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ভাইক উচ্চ প্রাচীরের মত দেখায় । 
আবার, বৃহৎ ডাইকগুলি পাহাড়-পর্বতের আকারও ধারণ করে। 


| স্মাতনভভুষ্টি (10120690 ) 2- বিস্তীর্ণ উচ্চভরমি, অথচ ইহার পষ্ঠদেশ 
মোটামুটিভাবে সমতল হইলে, তাহাকে সাধারণতঃ মালভূমি বলা হয়। মালভূমির 
কোন একটি প্রাস্তদেশ, পার্বতী নিম্ন-সমভূমি হইতে সাধারণতঃ স্কুউচ্চ (85০৪: 
10617 ) থাকে | মালভূমিব স্থানে স্থানে গভীর নদী-উপত্যকা থাঁকিতে পারে, 
কিন্তু পার্ববর্তা দুইটি নদী-উপত্যকার মঞ্কস্থ ভূভাগগুলি প্রধানত: এক সমতলে দেখা : 
যায়। সমুদ্র-পৃষ্ট হইতে মালভূমির উচ্চতা ৫০* ফুটের অধিক। মাঞ্কিণ-যুজরাষ্ট্রের 
রকি পর্বতের পাদদেশে যে বিশাল সমভূমি রহিয়াছে, তাহার উচ্চতা ৫০০* ফুটের 
অধিক হইলেও ইহাকে মালভূমি বলা হয না; কারণ, এই উচ্চ-সমভূমি ক্রমনিম 
হইয়া মধ্যভাগের নিম্-সমভূমির সভিত মিশিয়া গিয়াছে এবং প্রান্তদেশে এস্কার্পম্ন্ট 
নাই। 

মালভুমির প্রকারভেদ-_ভূ-পৃষ্টের গঠন অনুযায়ী পৃথিবীর প্রধান মালভূমি- 
গুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা__ 

(১) পবতবেষ্টিত মালভূমি (1762100001751 0150680 )--এই সকল 
মালভূমি, পার্খববর্তী পৰতগুলি গঠিত হইবার সময, উন্নত ( 50116659 ) হইয়াছে । 
তিব্বতের মালভূমি এই শ্রেণীর অন্কগত । ইহার উচ্চতা ১৯,০০০ ফুট হইতে 
১৫১০০ ফুট পযন্ত । মঙ্গোলিয়ার ও তারিম-বে্সিনের মালভূমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত 
হইলেও ইহাদের উচ্চত। অনেক কম। | 

(২) পর্বতের পাদদেশের মালভূমি (7১150000100 01565810 )_-কোন কোন 
পর্বতের পাদদেশে মালভূমি দেখা যায়; দক্ষিণ-আমেরিকাঁর আন্দিজ পর্ব তমালার 
পাদদেশে প্যাটাগোনিয়ার মাপভমি অবস্থিত । ইহাকে মালভূমি বলিবার হেতু, 
এই মালভূমি পূর্বদিকে ক্রমনিয্ন হইলেও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে ৩০** 
হইতে ৫০*' উচ্চ এস্কার্পমেন্ট সৃষ্টি করিয়াছে । 

(৩) মহাদেশীয় মালভূমি (00002052009] 01266203500 (801615.05 )- 
এই সকল মালভূমির পার্থদেশে সাধারণতঃ উচ্চ পর্বতমালা দেখা যায় না; আর, 
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মালভূমিগুলি সমুদ্র-উপকূল ব! নি্ম-সমভূমি হইতে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকার 
অধিকাংশ, আরব, পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়া, দাক্ষিণাত্য, স্পেন প্রভৃতির মালভূমি এই 
শ্রেণীর অস্তর্গত। এই প্রকৃতির মালভূমি হইতে কোন কোন নদী নামিবার সময় 
জলপ্রপাতের সমষ্টি করিয়াছে । 

আবার, শিলার প্রকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী মালভূমিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায় ; যথা_ 


(১) যে সকল মালভূমির শিলাস্তরগুর্রি প্রধানতঃ অস্ভূমিকভাবে অবস্থিত ; 
যথা মাকিণ-যুক্তরাষ্ট্রেরে কলোরাডোর মালভূমি । ইহার অধিকাংশ পাললিক 
শিলায় গঠিত এবং শিলান্তরগুলি অন্ুভূমিকভাবে অবস্থিত । দক্ষিণ-আফ্রিকার 
মালভূমি প্রাচীনকালে-হষ্ট কঠিন পাললিক-শিলায় গঠিত। 

(২) বাসণ্ট-লাভার দ্বারা গঠিত মালভূমি, যথা-_দাক্ষিণাত্যের মালভখির 
উত্তর-পশ্চিমাংশ, উত্তর-আমেরিকার কলখিয়ার মালভূমি । স্তদীর্ঘ ফাটল-পথে লাভা 
নির্গত হইয়া এই সকল মালভমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রাবিত করিয়াছে | 

(৩) কোন কোন অঞ্চলে কেলাসিত প্রাচীন-শিলায় গঠিত নিম্নস্তমি উন্নত 
(51011660) হইয়া! মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে ; বথা__পশি-অস্ট্রেলিয়া, পুব- 
ব্রাজিল, মধ্য-আফ্রিক! ও দান্সিণাত্যের মাপভূমির অংশবিশেষ | 

জলবায়ুর প্রভাবে মার্লভূমির প্রকৃতি ও ভু-পৃষ্ঠের পরিবতন-_ 
কেবলমাত্র শিলার প্ররুতির উপপ্ মালভমির ভূ-পৃষ্ঠের গঠন নিভর করে না, বরং 
জলবায়ুর উপর মাঁলভূমির ভূ-পৃষ্ঠের গঠন বিশেষভাবে নির্ভর করে। 


শুক অঞ্চলের মালভূমি-_-পৃথিবার বহু অংশের মালভূমির জলবায়ু শুফ । 
ইহার কারণ--(ক) ক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানে শুষ্ক আয়নবায়ু (স্থলভাগ হইতে 
আগত বায়ুপ্রবাহ ) প্রবাহিত হয়। এইজন্য এই অঞ্চলের মালভূমির জলবায়ু সুদ । 
ভূ-আলোড়নের প্রভাবে নিয়ভূমি উন্নত হইয়া এই মালভূমিগুলির স্ৃ্টি হইয়াছে । 
(খ) পর্বতবেষ্টিত মালভূমিগুলিতে আর সমুদ্রশ্বাফু প্রবাহিত হয় না বলিয়া 
ইহাদের জলবায়ু শুফ। (গ) কোন কোন মালভূমির কোন এক প্রান্তদেশ সউচ্চ 
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এবং এ অংশ হইতে ভূ-পৃষ্ট ক্রমনিক্ম হইয়া গ্পর প্রান্ত পর্বস্ত প্রসারিত। এ 
স্বউস্চ-অংশ প্রবাহিত আর্্র-সমুদ্রবায়ূর প্রতিবাত পার্থে অবস্থিত হইলে, এ অংশে 
প্রনৃব বৃষ্টপাত হয় এবং ইহার পশ্চাভাগ প্রবাহিত বায়ুর অন্থবাত পার্শ্ব । তাই, 
এই .অংশ বৃষ্িচ্ছায়া-অঞ্চলে পরিণত হয়; ফলে এইরূপ মালভূমির অধিকাংশ 
অংশের জলবায়ু শুষ্ক হয়। (ঘ) অধিক-উচ্চ মাঁলভূমির উপরস্থ বাযুষণ্ডলে 
জল'য় বাঁষ্পের পরিমাণ কম থাকে ; এইজন্য এইরূপ মালভূমিতে বৃষ্টিপাত কম হয়। 

ত্র জলবাযুঅঞ্চলের উচ্চমাল্ুম স্থকঠিন-শিলায় গঠিত না হইলে 
ইহার ভূ-পৃষ্ঠের শিলা বিশেষভাবে ক্ষর়প্রাঞ্চ হয়। এইরূপ মালভূমির বিভিন্ন অংশ 
বিভিনন প্ররুতির শিলার গঠিত হইলে, কঠিন-শিলার় গঠিত-অংশ সামান্তভাবে 
এবং কোমল-শিলায় গঠিত-মংশ অধিক পরিমাঁণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে ইহা 
পাহাডির| বা বন্ধুর পার্বত্যভূমিতে পরিণত হয় । জলপ্রবাহ, হিমবাহ, তুষার প্রভৃতির 
কাধের ফলে এইরূপভাবে মালভূমি ক্ষত প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সকল 
বন্ধুর পার্বতাভূমি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীনকালে কোন এক 
সময়ে মালভ্‌মি ছিল । 

শুষ্ক মালভুমি-অঞ্চলের উপত্যকা-শুফ মালভূধির বৃষ্টিপাতের 
পবিমাণ কম বলিয়া এই অঞ্চলে নদ-নদীব সংখ্যাও কম। তাই, প্রশস্ত নদী- 
উপত্যকা ও খুব কন দেখা যায়। সময় সমর যে সামান্ বৃষ্টিপাত হয়, তাহার জল 
প্রবাহিত হইধঘা স্থানে স্থানে সংকীর্ণ ও অগদ্ভীর নদী-উপতাকার হাই করে। 
আবাব, আদ্র' অঞ্চল হইতে কোন নদী নির্গভ হইয়া শুফ মালভূমির মধ্য দিয়া 
প্রণাহিত হইলে গভীর ও সংকীর্ণ নদী-উপত্যকা গঠন করে । এইরূপ উপত্যকাকে 
ক্যানিয়ন (০21৮01৮) বলে। এইরূপ উপত্যকার পার্খদেশ সুউচ্চ হয় এবং. 
ইচাব গঠন কতকটা ইংরাজী 0-অক্ষরের মত। আমেরিকাঁ-ুক্তরাষ্ট্রের 
কংলোরাডে। নগর গ্রাপু-ক্য।নিয়ন "প্রসিদ্ধ। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর মধা-অংশ, 
তিব্বতের সাংপু বা ক্রহ্গপুত্র নদ, কাশ্মীরের সিদু নদী গভীর গিরিখাত বা 
কানযনের মধ্য দিবা প্রবাহিত । এইবপ গভীর গিবিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
'« নণী নাব্য নহে; আবার ইহারা যাতায়াতের বাধা সৃষ্টি করে; কারণ 
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গিরিখাতগুলি স্থগভীর ও ইহাদের পার্খুদেশ স্থউচ্চ বলিষ্ক! সহজে অতিক্রম করা 
যায় না; আর ইহাদের উপর সেতু নির্মাণ করা ব্যয়বহুল । 

শুক অঞ্চলের মালভুমির অগ্যান্ত বৈশিষ্ট্“--এই অঞ্চলের ভূমি 
সাধারণতঃ সমতল ; তবে স্থানে স্থানে ক্লিফ, (0116 বা এস্কার্পমেণ্ট ( ঢ15০৪- 
10606) রহিয়াছে । এই অঞ্চলের ক্লিফ বা এস্কার্পমেন্টের খাড়া প্রাস্তভাগ কম 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর, স্থানে স্থানে পাহাড় দেখ! যায়-ভূ-আলোডনের প্রভাবে 
চ্যুতির স্থষ্টি হইয়৷ এক অংশ উন্নত হয়; ফলে উন্নত-অংশ পাহাড়ে পরিণত হয়। 
আবার, কঠিন-শিলায়-গঠিত কোন অংশ চারিদিকে কোমল-শিলায় বেষ্টিত থাকিলে, 
কোমল অংশ ক্ষয় হইয়া যায় ও কঠিন অংশ ক্ষয়জাত পাহাড়-পর্বতের 
আকার প্রাপ্ত হয়। এই সকল পাহাড়-পর্বতের শীর্ধদেশ প্রধানত: কঠিন শিলায় 
(0658, 10066) এবং উহার নিয়স্তর কোমল শিলায় গঠিত হইতে পারে। এই 
অঞ্চলের বহু নদ-নদী অন্তর্বাহিনী। তাই, এই নদ-নদীগুলি যে জলাভূমিতে 
গতিত হয়, তাহাদের জল সাধারণতঃ লবণাক্ত । এইজন্য অঞ্চলের অধিকাংশ 
হর্দের জল লবণাক্ত । স্থানে স্থানে দছুই-একটি স্বাহুজলের হদও আছে। তিব্বতের 
মানসসরোবরের জল স্বাছু । 

আর্জ অঞ্চলের মালভূমি (019065210 768160155 10০৬০1০99০০ ঠা 
[00010 ০1100906)- শুক অঞ্চলের মালভূমি অপেক্ষা আর্দ অঞ্চলের থালভূমি 
নানা কারণে বিশেষভাবে কষম়প্রা্চ হুম। তথন এই অঞ্চলের মালভথির বিশেষত 
আর থাকে না। ভূপৃষ্টের ঢাল, নদীর গর্তদেশের ঢাল, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, 
শিলার প্রকৃতি ও মালভূমির বয়সের উপর ক্ষয়কার্ধ নির্ভর করে। না'লভূমির 
কঠিন শিল! অপেক্ষা কোমল শিল! অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । আর, বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের 
অধিক-ঢালযুক্ত মালভূমির প্ষ্টদেশের শিলা বা উচ্চ-অংশের শিলা অধিক 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চলের মালভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়গ্রাপ্ত 
হইধা পাহাড় ও উপত্যকায় পরিণত হয়। কারণ, স্থানে স্থানে বিভিন্ন 
প্রকৃতির শিলা রহিয়াছে । এইবূপ মালভূমিকে ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি (10159506০90 


[13690 ) বলে। দাক্ষিণাত্য-মালভূমির পশ্চিম-প্রাস্ত, ব্রাজিল-মালভূমির 
"” . উঃ সং--১১ 


১৬০ ভূগোল 


পূ্ব-প্রান্ত ও পূর্ব-অ্টরেক্রিয়ার উচ্চভূমির পুর্ব-পরাস্ত সমুদ্রের উপকূলের নিকট 
অবস্থিত এবং ইহাদের প্রান্তদেশের ঢাল অধিক। আর, এই অঞ্চলগুলি বৃট্ি- 
বহুল। তাই, এই স্থানগুলির অংশবিশেষ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়! পার্বত্য- 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আর, স্থানীয় অধিবাসীর! ইহাদিগকে পর্বত নামে 
অভিহিত করে। ভারতের দ্াক্ষিণাত্যের মালভূমির ভূ-পৃষ্ঠ পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমনিয় 
বলিয়া এই অঞ্চলের নদ-নদীগুলি পূর্ববাহিনী ও ইহাদের প্রবাহপথ সুদীর্ঘ । 
এইজন্য নদীগুলির ক্ষয়কার্ধ অধিক নহে। আবার, আফ্রিকার কঙ্গো! নদীর 
ৃষ্টিবহুল অববাহিকার নদনদীগুলির গ্রাধাহপথের অংশবিশেষ সমভূমিপ্রায় ভূ-পৃষ্ঠের- 
উপর প্রবাহিত। গতিপথের বিভিন্ন অংশে কঠিন-শিলার অবস্থান হেতু ধব্ধ্‌প 
স্থানে সাময়িকভাবে ইহাদের ক্ষয়কার্ধ কম; আর কঠিন ও কোমল শিলার 
সংযোগ স্থলে জলপ্রপাতের বা ধাপে ধাঁপে কয়েকটি জলপ্রপাতের কিংবা নদীন 
খরলোতা অংশের ( 7215 ) স্থষ্টি হইয়াছে । 


আর্জ অঞ্চলের নদী-উপত্যকার পার্থদেশ সাধারণতঃ সুউচ্চ নহে; কারণ, 
উপত্যকার পার্খদেশের গাত্র বাহিয়া জলধারা "নিম্নে অবতরণ করে; ফলে এই 
অংশ বিভিন্নভাবে খণ্ডিত হয় । বহু ছোট-বড় শাখানদী প্রবাহিত হইয়া প্রধান 
নদীর সহিত মিলিত হয় এবং ইহারা, আবার, ছোট-বড় নদী-উপত্যক! স্থ্টি করে; 
এগুনি যেন প্রধান উপত্যকার শাখা-উপত্কা । আর, পার্খববর্তা দুইটি নদী- 
উপত্যকার মধ্যবর্তী মালভমির অংশের ভূ-পৃষ্ট প্রধানতঃ সমভূমিপ্রায়। স্থানে স্থানে 
সামান্তভাবে উন্নত-অবন্ত হইলেও বা স্থানে স্থানে ছুইটি-একটি গভীর খাত 
থাঁকিলেও মালভূমির এই অংশের ভূ-পৃষ্ঠ সমভূমির মত দেখায় । 
আর্দ্র অঞ্চলের মালভূমি স্থানে স্থানে সুউচ্চ ভূমি থাকে, তাহার গাত্রদেশের 
ঢাল অধিক হইলে এঁ উচ্চ-অংশের কষয়প্রা্চ শিলা স্থানচ্যুত হইয়া নিম্ন-অংশে প্রচুর 
শিলাখণ্ড (701193 ০ 2103 ৭) সঞ্চিত হয় । আবার, উচ্চ অংশে বা নিম-অংশে 


+ পর্বত-গাত্র বা উচ্চ-ভূমির ঢালু-জংশের শিলাখড বা! সুস্তিক| স্থানচ্যত হইয়| নিয়দেশে সঞ্চিত 
হয়। এইরূপ ভাবে স্থানচ্যত শিলাখণ্ডকে ব! মৃত্তিকাকে 9109 বলে। 


ভূ-পৃষ্ঠের গঠন ১৬১ 


প্রচুর ক্ষয়গ্রাধ শিলা (0620 ৩৪০০০100019000 ৩০616801107 * 1210066) 
সঞ্চিত থাকে। আর, স্বউচ্চ অংশের শিলাময় পৃষ্ঠদেশ মৃত্তিকা শূন্য হইয়া! যায়) 
কারণ মৃত্তিকাও অপসারিত হয়। এইজন্য, উচ্চভূমির ঢাল কমিয়া যাঁয়। স্থানে 
স্থানে যে উচ্চ ভূখণ্ড (19155) থাকে; কেম তাহাদের শীর্দেশের গঠন চূড়ার মত 
(70017960 ৮190155 )হয় ূ ও, টিং 

একি মানু কম বাপের অভে্ন ভি অংশ 





পরিণত হইয়াছে । সক 

মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা আবৃত --গীনল্যও 
ও আন্টার্কাটিকা, এই ছুইটি বিশাল মালভূণময় স্থলভাগ। অভি-শৈত্যযুক্ত 
অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়! ইহারা সমগ্রভাবে কঠিন-বরফে ঢাকা । এইরূপ বিস্তীর্ণ 
ও গভীর কঠিন-বরফের (1০6 ) অতি-বিশাল স্ত,পকে মহাদেশীম হিমবাহ (1০6+ 
911০2 07 00106107621708] 019016 ) বলে । 

গ্রীনল্যগ্ের মালভূমি পর্বতবেষ্টিত। আন্টার্কাটিকার স্থানে স্থানে পর্বত, 
আগ্রেক্গিরি প্রভৃতি থাকিলেও ইহাঁও বিশাল মালভূমি । এই দুইটি বিশাল 
স্থলভাগ প্রায় সম্পূর্ণভাবে গন্ভীর বরফ-স্তপে ঢাকা । এই সকল বিশাল অঞ্চলের 
পৃষ্ঠদেশের বিস্তীর্ণ তুষার-ক্েত্র বিরাট তুষার-মাঁলভূমির মত ছেখায়। 'আ'র এই 
তুষারক্ষেত্রের পৃষ্ঠদেশ সমতল | এই অঞ্চলে নদনদী থাকিতে পারে না। -তাই, 
এই ভূ-পৃষ্ঠ কেবলমাত্র তুষারের ছারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হিমঘুগে উত্তর-আমেরিকা ও 
ইউরোপের উত্তরাংশ এইরূপ মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা আবৃ্ত ছিল; তাহার 
বহু নিদর্শন এই সকল অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠে আজও বততমান। পরে এই সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। 

পাহাড়ি ডয়া-অঞ্চল (31115 81005) £ রি পাহাডের সংজ্ঞা বলা সহজ নতে ; 


শ্বাস পপি শিট শি শ্পীীশিশশি শপ পাস 


_ শনিয়স্থ অপরিবতিত (86 £০০০) শিলার উপর ক্ষযপ্রাপ্ত বা আর্বশকভাবে ভৌত ও. 
রালায়নিক ক্রিয়ার পরিবতিত শিলার (৫60০0159560 9০1:9) যেআবরণ থাকে, তাহাকে 
[০০110 বা] 20810016205 বঁলৈ। 


১৬২ ভূগোল 


কারণ, স্থানবিশেষে শিলাময়*্উচ্চতূমিকে পাহাড় বা পর্বত বলা হয়_কোন এক 
বিশেষ উচ্চ ও বিস্তীর্ণ ভূমিকে পাহাড়, আবার কোন এক অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ বা 
কম বিস্তীর্ণ ভূমিকে পর্বতও বলা হয় । অধিবাসীদের জীবনষাত্রা-গ্রণালীকে কেন্দ্র 
করিয়া ভূগোল রচনা করা হয়। সমভূমি, মালভূমি, পাহাড়িযা অঞ্চল ও 
পার্বত্যভূঘির অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বা কর্মতৎপরতা এক প্রকার 
নহে; প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর এক একটি বৈশিষ্ট্য 
ছে। এই সকল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূ-পৃষ্টের গঠনের বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা নিরূপিত 
করা যায়। তবে পাহাড়িয়া অঞ্চলের জ্ুপুষ্টের গঠনের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে । 
এইজন্য ভূ-পুষ্ঠের গঠন-বৈশিষ্ট্যের ভূ-বিদ্যার সংজ্ঞার সহিত ভূগোল-বিদ্যার সংজ্ঞা 
সকল ক্ষেত্রে এরূপ নহে। উদাহরণ-ন্বরূপ উল্লেখ কর ঘায়, আলিঘনি-কাম্বার- 
ল্যণ্ডের পাহাড়িয়া অঞ্চল। ইহাকে ভূ-বিগ্ঠায় মালভূমি বলে; আর স্থানীয় 
অধিবাসীরা পর্বত বলে, কারণ ইহার কোন কোন অংশ বন্ধুর ও ২,০*-৩০০০ রি 
'উচ্চ। ভূগোল-বিদ্যায় ইহাকে পাহাড়িয়। অঞ্চল বলে। 
সমভূমি কৃষিকার্ষের বিশেষ উপযোগী । পাহাঁড়িয়া অঞ্চল রুষিকার্ষের তত 
উপযোগী নহে; তবে পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষ। এই স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের বহু অংশে 
কৃষিকার্ধ করা চলে। ইহা পশুচারণের উপযুক্ত স্থান। উন্নত-অবনত সমভূমিপ্রায় 
ভূ-পৃষ্ট (£০08) 510 ) অপেক্ষা পাহাড়িয়া-অঞ্চলের ভূমি বন্ধুর ; তবে পার্বত্য- 
ভূমির মত বন্ধুর নহে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে স্থান্ঞস্থানে প্রশস্ত নদী-উপত্যকা; 
আবার স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় কিংস্বা বন্ধুর ভূমি বা অধিক ঢালযুক্ত 
ভূমি দেখা যায় বটে, “কিন্ত কোন অংশই প্রধানত; ২*** ফুটের অধিক উচ্চ 
নহে; আর উচ্চ-অংশ বিস্তীর্ণ নহে কিংবা উচ্চ অংশের পরিমাণও অধিক নহে। 
অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্টের ঢাল সাধারণতঃ কম। ছোট ছোট 
পাহাড়, প্রশস্ত নদী-উপত্যকা, উন্নত-অবনত সমভূমিপ্রায় স্থান, বেসিন, সমান্তরাল 
ন্দী-উপত্যকা ও অপ্রশস্ত পাহাড়-শ্রেণী প্রভৃতি পাহাড়িয়া অঞ্চলে দেখা ষায়। 
প্রাচীন উচ্চভূমি অধিক ক্ষয়প্রাঞ্ত হইয়। কালক্রমে পাহাড়িয়া অঞ্চলে পরিণত হয়। 
তাই, ইহা পার্বত)ভূমি ব! মালভূমি নহে । . 
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শিলার প্রকৃতি, স্থানীয় জলবায়ু, উৎপত্তির প্রকারভে প্রতৃতি প্রাকৃতিক কারণে 
বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-পৃষ্টের ক্ষয়সাধন বিভিন্ন । এইজন্য প্রত্যেক পাহাড়ি 
অঞ্চলের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য খাকে। তাই, একই অঞ্চলের প্রত্যেক পাহাড়িয়া স্থানের 
ভূ-পৃষ্ঠের গঠন একরূপ না হইতে পারে। উচ্চ-মালভূমির প্রান্তদেশে, উচ্চ 
পবতমালার পাদদেশে বা সমভূমির মধ্যভাগে বিচ্ছিন্নভাবে পাহাড়িয়া অঞ্চলগুলি 
রহিয়াছে । 

আর্্র-অঞ্চলের আহ্ভূমিকভাবে অবস্থিত পাললিক-শিলায় গঠিত উচ্চতূমি 
নদীপ্রধাহের ছারা বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়৷ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত গোলাকার 
শীর্ষদেশবিশিষ্ট অসংখ্য পাহাড় ও নদী-উপত্যকায় পরিণত হয়। আলিঘনি-কাশ্বার- 
লগ্ডের পাহাড়িয়া অঞ্চল এইভাবে স্থ্ট। দক্ষিণ-আফ্রিকার ড্ঁকেন্সবার্গ পর্বতের 
পাদদেশের পাহাড়িয়া অঞ্চল, দক্ষিণ-জার্মাণির অংশ-বিশেষ্‌, মাঁকিন-যুক্তরাষ্ট্ের 
ওজার্ক পাহাড়িয়া অঞ্চল, ভারতের দাক্ষিণাত্যের পাহাড়িয়। অঞ্চল, এই শ্রণী 
পাহাড়িয়া অঞ্চলের অন্তর্গত । 

সবল্প-বৃষ্টিপাত-অঞ্চলের মৃত্বিকাযুক্ত উচ্চভূমি বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাঞ্ড হইলে অতি- 
বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হয়। এই অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট মাটির টিলা, খাত 
প্রভৃতি দ্রেখা যায়। ইহাকে ব্যাভল্যণ্ড (9৫ 18105) বলে। মধ্যপ্রদেশ ও 
উত্তরপ্রদেশের চস্বল নদীর জ্ঞাত্যকায় এইরূপ ব্যাডল্যগ্ড রহিয়াছে । আবার, 
কেলাসিত ব্নপাস্তরিত-শিলায্ক গঠিত উত্তর-চীনের শুষ্ক অঞ্চল ব্যাডল্যণ্ডে পরিণত 
হইয়াছে। ইহা বৃক্ষাদিশূন্য স্থান। টি 

পানলিক-শিলার স্তর ভাজে ভাজে গ্রথিত হইয়। যে অঞ্চল গঠিত হইয়াছে," 
সেরূপ অঞ্চল ক্ষয়প্রাঞ্চ হইলে সমাস্তরাল পাহাঁড়-শ্রেণী ও তন্মধ্যস্থ সমণন্তরাল নদী- 
উপত্যকাসহ পাহাড়িয়া অঞ্চলে পরিণত হয় । ইউরোপের জুর! পর্বত, উত্তর- 
আমেরিকার আপালাচিয়ান পর্বতমালার পাহাড়-উপত্যকা অঞ্চল (11986- ৪12৭- 
৪115 15810), আসামের ব্রহ্মদেশের সীমান্তের পাহাড়-অঞ্চল এইভাবে গঠিত 

ভাজ ও চ্যুতিযুক্ত বিভিন্ন প্ররুতির শিলায় গঠিত উচ্চভূমির বিভিন্ন অংশ 
ও বিভিন্ন শিলা বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়৷ এক জটিল প্ররুতির পাহাড়িয়। 
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*অঞ্চলে পরিণত হয়। মাঁকিন-যুক্তরাষ্ট্রের আপালাচিয়ান পর্বতের দক্ষিণভ'গের 
কেন্াসিত-শিলায় গঠিত অংশের বিভিন্ন স্থান বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রা্ধ হইয়া 
পাহাড়িয়া৷ অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার পুর্বভাগের উচ্চভূমি ব্যবচ্ছিন্ন 
মালভূমি । ইহাকে মালভূমি-পাহাঁড়িয়া অঞ্চল বলা যাইতে পারে। ইহা! প্রাচীন 
গ্্ানিট্‌, প্রাচীনকালে-স্থষ্ট পাললিক-শিলা, লাভা প্রভৃতি শিলার দ্বারা গঠিত। 
বহু শৈলশিরা ও মালভৃমি, স্থানে স্থানে গভীর নদী-উপত্যকা বা খাত ও 
বিচ্ছিন্ন পাহাড় লইয়া ইহা গঠিত। তাই, হা অত্যন্ত বন্ধুর ভূমি। ক্যালিফোণিয়ার 
কোস্ট-রেঞ কয়েক প্রকার শ্রেণীর পাললিক-শিল! ( উহার! বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ধ 
হয়), আগ্মেয়-শিলা, বূপান্তরিত-শিলায় গঠিত। এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির 
শিলাম্তরগুলিতে ঘন ঘন ভাজ পড়িয়াছে বলিয়৷ উহার সমান্তরাল 'শৈলশিরা ও 
তন্মধাস্থ উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে । তাঁহা ছাড়া, ইহাতে বহু চ্যুতি বর্তমান । 

' উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-এশিয়ার বহু অংশের পাহীড়িয়া অঞ্চলের গঠন ও প্রকৃতি 
সঠিকভাবে জানা নাই। সাইবেরিয়া, মাঞ্চুরিয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ 
এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের "শিলার প্রকৃতি, পাহাড়ের গঠন-ভঙ্গি 
বহু প্রকারের । দক্ষিণ-চীনের পাহাঁড়িয়া অঞ্চলে বিভিন্ন বুগে স্থষ্ট বিভিপন প্রকৃতির 
শিলা দেখা যায়। ইহার বছ অংশ চ্যুতি ও ভীজযুক্ত। 

শিলাময় বন্ধুর উচ্চভূমি মহাদেশীয় হিমবাহের ভর! ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এফ বিশিষ্ট" 
প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ট গঠিত হয়। ইহার প্রায় সকল অংশ কঠিন বরফে ঢাকিয়া যাঁয়। 
এই বরফল্ত,প স্থানবিশেষে বেশ উচ্চ থাকে । আর, এই বিশাল বরফ- 
স্তপের পৃষ্টদেশ মোটামুটিভাবে সমতল । ইহার প্রবল চাপে ও ঘর্ষণে 'ৃ-পৃষ্ঠের 
বন্ধুর অংশ মহ্ণ হয় এবং পাহাড়ের চূড়া ক্ষর়প্রা্ত হয়। শিথিল শিলাখণ্ড ব! 
সবত্িক৷ কিংবা সঞ্চিত ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখগুগুলি (16৪০116; ) অপসারিত হইয়া! যায় 
ও তূ-পৃষ্ট নগ্ন হয়। তখন এই অঞ্চলে প্রশস্ত উপত্যকা, গোঁলারুতি শীর্ঘদেশবিশিষ্ট 
পাহাড়, স্বল্প মৃত্তিকাময় ভূমি ও ভূ-পৃষ্ঠে ছোট-বড় শিলাখগুগুলি ছড়ান অবস্থায় 
-দেগা যায়। ভূ-পৃষ্টের আমূল পরিবর্তন ঘটে_-জলনিকাশের বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
ফলে নদীগুলি স্থানে স্থানে খরস্রোতা হইয়াছে, আর স্থানে স্থানে রহিয়াছে ছোট- 
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বড় জলপ্রপাত। আর, হুদ ও জলাভূমি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে; কারণ 
মোরেন সঞ্চিত হওয়ায় বা ভূ-পৃষ্ঠের কোমল অংশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় জল 
সঞ্চিত হইয়াছে । এইরূপ ভূ-ভাগ কৃষিকার্ধের উপযোগী নহে। ইহা প্রধানত: 
অরণ্যময় অঞ্চল। তবে, স্থানে স্থানে তৃণভূমিও রহিয়াছে । তাই, এইসব 
অঞ্চলের অধিবাসীদের কাঠ-সংগ্রহ কর ও পশুপালন করা প্রধান উপজীবিকা। 

কানাডার প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত কানাভা-শিন্ডের বন্ধুর অংশ, 
নাকিন-যুক্তরাষ্ট্রেরে নিউ-ইংল্যণ্ড সটেট্সের &পাহাড়িযা অঞ্চল, স্কট্ল্যণ্ডের উচ্চভূমি, 
ব্যাপ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের অংশবিশেষ মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত 
পাহাড়িয়া অঞ্চল। | 

সার্বভ্যভুক্টি ৪ পর্বত যে-কোন প্রকার শিলায় ও যে-কোন ভাবে 
গঠিত হউক না কেন, সকল পার্বত্ভূমির ভূ-পৃষ্ঠের গঠনের সামাধরস্ত দেখা 
বায়; অবশ্ত প্রত্যেক পর্বতের সমগ্রভাবে বা আংশিকভাঁবে নিজন্ব বিশেষ রূপও 
আছে। তাই, মালভূমি বা পাহাড়িয়া অঞ্চলের তৃ-পৃষ্ঠ হইতে ইহাদের পার্থক্য 
সহজে পরিলক্ষিত হয়। পার্বত্যতূমির পর্বত-শুঙ্গ সুউচ্চ, হয়ত উহারা বরফে 
ঢাঁক।। ইহাদের গাত্রদেশের ঢাল অধিক। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে গভীর 
নদী-উপত্যকা বা শিরিখাতঃ পর্বত্ণর বহু ছোট-বড় শৈঙশিরা প্রভৃতি 
রহিয়াছে । আর, বিভিন্ন উচ্চতা$ জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন প্রকৃতির । 

পার্বত্য অঞ্চলের নদী-উপত্যকা_ পার্বত্য-অঞ্চলে নদীর প্রাথমিক গতি । 
এই অংশের ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল (0780167) ) অধিক বলিঘ্। নদী খরজ্রোতা । তাই, 
ইহার ক্ষয়কার্ধ সমধিক । ইহার ফলে গভীর নদী-উপত্যকার স্ট্টি হয়। সংকীর্ণ 
উপত্যকাকে খাত (30186) বলা হয়। এইরূপ সংকীর্ণ উপত্যকার হট্টির 
হেতৃ- ক্ষয়কার্ষের নবীন অবস্থা (০8706 00:56 ) বা কঠিন-শিলাময় স্থান । 
বৃষ্টিবুল অঞ্চলের এইরূপ খাতের পার্থদেশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ইহা 
প্রশস্ত হয়, ফলে ₹ংরাজি ৬-অক্ষরের আকার ধারণ করে। এইরূপ গঠন 
হইলে উহাকে নদী-উপত্যকা * বলে। নদীর গর্ভদেশ বিভিন্ন প্রকৃতির 
শিলার অবস্থানের জন্য বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হ্ইয়া স্থানে স্থানে নদী 
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অত্যন্ত খরস্রোতা ( 7২8105 ) হয় ঝ| জলপ্রপাতের স্ষ্টি করে। আবার, কোন 
কোঁন অংশে নদী অপেক্ষাকৃত প্রশন্ত উপত্যকায় প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার 
পর উপত্যকা-মুখ সংকীর্ণ হইয়৷ গিয়াছে । এইক্প সংকীর্ণ উপত্যকার মুখে 
উচ্চ বাঁধ বাঁধিলে পশ্চাঁতের প্রশস্ত উপত্যকায় জল সঞ্চিত হুইয়া বৃহৎ জলাশয়ে 
পরিণত হইতে পারে । এইবপ ক্ষেত্রে জলশক্তির সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা 
যায়। আর, এই সঞ্চিত জলরাশির দ্বারা নিয়ভূমিতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন হইতে, 
পারে। ন্দীর গতিপথে, হয়ত, বাঁঠন শিলাস্তরের দ্বারা জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত 
হইয়া নদীর গর্তদেশের অংশবিশেষের ভূমির ঢাল (01991606) অত্যন্ত 
কম হইতে পারে, আর এই অংশের উপত্যকার তলদেশ প্রশস্ত হইলে নদীর 
শ্রোতাবেগ কখিয়া যায় এবং ইহা বক্রগতি ধারণ (1+16815061) করে । এই 
অংশে পাললিক ভূমিও গঠিত হইতে পারে । 

নদীর পার্বত্য অংশে যাস্ত্রিক উপায়ে (7/6017910108] ভা০80)6110 ) 
ক্ষয়সাঁধনই অধিক,_-উপত্যকার সুউচ্চ গাত্র হইতে শিথিল শিলাখগুগুলি 
স্থানচ্যুত হইয়া নিম্নে পড়ে এবং এম্থানে সাঁঞ্চত হয় কিংবা নদীর শ্রোত দ্বারা 
বাহিত হয়; আর শ্রোতবাহিত শিলাখগুগুলির পরস্পরের সহিত পরস্পরের 
ঘর্ষণে এগুলি চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়। কর্দম, বালুক।, নুড়ি, গ্ররভঁতিতে পরিণত হঘ; 
আবার, শ্রোতবাহিত-শিলাগুলির আঘাতে ও্ঘর্ষণে নদীর তলদেশ এ পার্খধদেশের 
শিল। শিথিল ও ক্ষয় হয়। 

জল-বিভাজিক ( ড/৪6: 72100786501 10151995 )-_ পার্বতী দুইটি 
উপত।কার মধ্যবর্তী উচ্চভূমি বা শৈলশিরায় পতিত বৃষ্টির জল বা ইহার 
উপবস্থ তুষার বিভক্ত হইয়া এ ছুইটি উপত্যকার গাত্র বাহিয়া নিক অবতরণ 
করে; ফলে বহু ছোট ছোট জলধারা বা ছোট-বড় হিমবাহের স্থটটি হয়। 
জলপ্রবাহ ও তুষার উপত্যকার গাত্রদেশ ক্ষয় করিয়া বিভিন্ন রূপের হৃষ্টি করে। 
এইরূপ উচ্চভূমিকে জল-বিভাজিকা বলে। মহাদেশের বড বড় নদ-নদীর 
অববাহিকাঁগুলি' পরস্পর উচ্চভূমির দ্বার! বিচ্ছিন্ন । মহাদেশের স্থদীর্ঘ পর্বতমালার 
এক পার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া নদ্দীগুলি ভূমির ঢাল অনুসরণ করিয়া প্রবাহিত 
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এবং উহার অপর পার্খ হুইতে উৎপন্ন হইয়! অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। তাই 
একদিকের নদীর অববাহিকাকে উচ্চভূমি অন্য দিকের নদীর অববাহিকা হইতে 
সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌ করিয়া দেয়। এইরূপ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় জল- 
বিভাজিকা বলে। ইউরোপের আল্লীয় শ্রেণী; এশিয়ার ককেশাস, হিন্দুকুশ, 
ট্রান্স-হিমালয়, তিয়েনসান, আলতাই প্রভৃতি পর্বতমালা; আমেরিকা মহাদেশের 
রকি ও আন্দিজ পর্বতমালা মহাদেশীয় জল-বিভাজিকা। 

উচ্চ পর্ব তমালার পাদদের্শের পাহাড় (10015691) 59০00011]3 
৪10 5005 )--পৃথিবীর প্রধান পবতমাঁলার পাদদেশে ছোট-বড় পাহাড়, 
বিচ্ছিন্ন &শলশিরা বা প্রধান পর্বতের শাখা-শৈলশিরা (59015 ) প্রভৃতি দেখা 
যায়। ভারতের শিবালিক হিমালয়ের পাদদেশের পাহাড় । ইহা হিমালয়ের 
সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। পৃথিবীর প্রধান পর্বতমালার পাদদেশের 
পাহাড়গুলি বিভিন্নভাবে গঠিত। শিলার প্রকৃতি, জলবায়ু এবং গঠনের প্রকৃতির 
উপর এই সকল পাদপাহাড়ের ভূ-পৃষ্ঠ নির্ভর করে। পর্বতের পাদদেশের সঞ্চিত 
পললরাশি বিশেষভাবে জমাট ন1 বীধিয়া ( 45015501108. 5610)61)5 ) 
ভূ-আলোড়নের ফলে উচ্চ হইলে, এইরূপ উচ্চতূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে 
ক্ষয় হ্ইয়া পাহাড়ে পরিণত হইতে পারে । পাঞ্জাবের শিবালিক পর্বতের দক্ষিণাংশ 
্ষয়প্রাঞ্ত হইয়া ব্যাডল্যণ্ডে ( 289 1210 ) পরিণত হইয়াছে । আবার, নেপালের 
শিবালিক বেশ উচ্চ ও আরণ্যম্য়। আমেরিকার রকি পর্বতের পাঁদদেশে এক 
শ্রেণীর সমাস্তরাল পার্-পাহাড় আছে, তাহাকে হগবব্যাক রিজ, (10898011105) 
বলে। প্রধান গ্রর্বতের সম্মুখে অবস্থিত পাদ-পাহাড়ের পার্খবদেশ উচ্চ এবং অপর 
পার্খ ক্রমনিয় হইয়া সমভূমির সহিত মিশিয়! গিয়াছে । 

স্পাঁর (500: )--পর্বতমালার প্রধান শৈলশিরার ছোট ছোট শাখা-শৈলশির! 
থাকিতে পারে। এইগুলি প্রধান শৈল-শিরার সহিত কতকট! লম্বভাবে ব| অন্ত 
কোন কোণ হৃষ্টি করিয়া অবস্থিত | ইহাঙ্দিগকে স্পার (529:) বলে। পার্থ 
বর্তী দুইটি স্পারের মধ্যে নান্তিদীর্ঘ উপত্যকা থাকে । এইরূপ উপত্যকাগুলিকে 
প্রধান উপত্যকার শাখা-উপত্যক! বলা যাইতে পারে । অপেক্ষারুত বড় বড় নদীর 
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উপত্যকার উভয় পার্থে এইরূপ ম্পার থাকিতে পারে । নদী-উপত্যকার উভয় পারের 
উচ্চডমি হইতে নির্গত স্পারগুলি কখন কখন এইরূপভাবে অবস্থান করে যে, নদী- 
উপত্যকা বিশেষ বক্র হইয়া যায়! আর, বিপরীত দিকে অবস্থিত স্পারগুলি 
দৃষ্টি রোধ করে, কারণ এক পার্থর একটি যতদূর প্রসারিত, বিপরীত পার্খের অপরটি 
বিপরীত দিকে তাহ! অপেক্ষা বেশীদূর প্রসারিত থাকে । তাই, নদীর এই অংশে 
নৌ-চলাচল বিপজ্জনক । এইরূপ ভাবে অবস্থিত ম্পারগুলিকে [1766110০078 
১1015 বলে। র্‌ 

.পর্বত-শৃ্গ _পর্বতমালার গিরিশুঙ্গ বিশেষ দর্শনীয় বন্ত। প্রাকৃতিক নানা 
কারণে গিরিশুজের স্ট্ি হয়। কোনটি চ্যাতির ফলে, কোনটি উচ্চভূমির উপর 
আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হইবার ফলে সৃষ্টি হইতে পারে। তবে উচ্চভ্মির 
ভ-পৃষ্ঠের শিলার বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্য়প্রাপ্ত হইয়া! পৃথিবীর অধিকাংশ 
| গিরিশঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে । আর, ইহাঁর উচ্চতম অংশই কঠিন শিলায় গঠিত । 

শিরিপথ (140011557 785595 )-_-উচ্চ পার্বতাভূমির প্রধান পর্বতমালা 
পার্খবতী দেশের মধ্যে যাতায়াতের বাধা স্থষ্টি ররে। এই উচ্চ-অংশের স্থান বশেষ 
সংকীর্ণ ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন ংশও থাকিতে পারে । এই নিম্ন অংশের উভয় প্রান্ত- 
দ্ব় উপতাকার সহিত সংসুক্ত হইলে এই নিম্ন-অংশের মধ্য দিয়! পর্বতমালা 
অতিক্রম করা যায় । এইরূপ নিক্ন-অংশকে গিরিপঞ্চ বলে। হিমালয় পর্বতমালার 
গিরিপথগুলি সাধারণতঃ সুউচ্চ । শীতকালে হিমাঁলমের গিরিপথগুলি তৃষারাচ্ছন্ 
হইয়া যার। তখন গিরিপখগুলি অতিক্রম কর! যায় না। 

তুষারের কার্ষধ__পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। , 

পাব ত্যভূমির উপকুলভাগ (7017৩ 3110755৪০65 06 ০0 
6৪17 চ২2610175 )--পার্বতাভূমির উপকৃলভাগ সর্বত্র একরূপ দেখা যায় ন!। 
ইহার কারণ, বিভিন্ন অংশে উপকূলের উৎ্পত্তি-ইতিহাস বিভিন্ন । 

ভূ-আলোড়নের ফলে যে-অংশের উপকূলভাগ অদূর অতীতে সমুদ্র-গর্ভ হইতে 
উঠিয়াছে, তাহাদের উপকুলভাগ সাধারণতঃ অখণ্ডিত_এখানে ছোট-বড় উপসাগর 
ইত্যাদি বিশেষ দেখা যায় না। আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলের ৪** উ. সমাক্ষ- 
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রেখার দক্ষিণ হইতে চিলির ৪০৭ দ. সমাক্ষরেখা! পর্যস্ত অংশে এইব্ূপ উপকূলভাগ 
আছে। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বিশেষ নাই । এই অংশের পার্থ সমুদ্র গভীর 
ও মহীসোপান অত্যত্ত সংকীর্ণ । আবার, ভূ-খণ্ড সমুদ্রগর্ভে বসিয়া যাইয়া যে উপকূল- 
ভাগ গঠিত হয়, তাহার তটরেখা খগ্ডিত। কারণ, উপত্যকা, বন্ধুর-ভূমি প্রভৃতি 
বসিয়া! যাইলে উপতাকার নিম্ন-অংশ গভীর উপসাগরে পরিণত হয়। পূর্বতন ছুইটি 
উপত্যকার মধাস্থ শৈলশির! পার্বত্য উপদ্ধীপ, পার্বত্য দ্বীপ প্রভৃতির স্থ্টি করে! 
এইরূপ খণ্ডিত উপকূলকে বলিয়া! (1২19 ) তটরেখা বলা হয়। ইহার ফলে স্থানে 
স্থানে ছোট-বড় উপসাগর বা সাগরশাখা প্রতৃতি এখানে দেখ! যায়। আর, 
এইগুলি স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ে পরিণত হইতে পারে । উপসাগরের ব৷ ক্ষুত্র 
সাগর-শাখার পার্থ নদী-বাহিত পলল রাশি সঞ্চিত হইয়া সমভূমির উৎপত্তি হইতে 
পারে। এবপ স্থানে বন্দর গড়িয়! উঠে। ইহার পশ্চাং-ভূমির সহিত পরিবহন- 
ব্যবস্থা স্থগিত এবং পশ্চাৎ্ভূমি উন্নত হইলে, ইহা বাঁণি জ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। 

পৃথিবীর বহু অংশে রিয়া-তটরেখা দেখা ঘায়। পশ্চিম-ইউরোপের স্পেনের 
উত্তর-উপকৃল, গ্রীসের উপকূলের অংশ-বিশেষ, ইঞ্জিয়ান ও আডিয়াটিক সাগরের 
উপকূল ; এশিয়ার জাপানের ও দক্ষিণচীনের উপকূল রিয়া-প্রকৃতির | 

পার্বত্য-উপকূলে হিমবাহের কার্ষের ফলে এক বিশিষ্ট প্রকৃতির উপকূলের টি 
হয়। এইরূপ উপকূল বিশেষভাষ্ৰ খণ্ডিত, দীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট অথচ সংকীর্ণ 
এবং অধিক ঢালযুক্ত পার্বত্য উপদ্বীপ, সংকীর্ণ অথচ গভীর উপসাগর, এই দুইটি 
পরপর অবস্থিত; আর শিলাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে । উপসাগর ও উপদ্ধীপ- 
গুলি আীকা-বীকা। এইক্সপ উপসাগর বা সাগরশাখাকে ফিয়র্ড (4০0 ) বলে। 
হিমবাহের দ্বার! হ্ষ্ট 0-আঁকার বিশিষ্ট উপত্যকা মগ্ন হইয়া ফিয়ডের উৎপত্তি 
হইয়াছে । ইহাদের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ মনোরম। 

কেবলমাত্র শীতপ্রধান দেশে বা মধ্য-অক্ষাংশযুক্ত অঞ্চলের মেরুর দিকে 
(1715760 0010316 [2000৩ ) ফিয়র্ডযুক্ত তটরেখা থাকিতে পারে। 
প্রধানত: এই অঞ্চলের পশ্চিম-উঠ্পকূলে উচ্চ পাবস্ত্যভ্মি থাকিলে এইরূপ তটরেখ। 
দেখা যায়; কারণ, আর্দ্র পশ্চিমাবাদুর প্রভাবে এই অঞ্চলে প্রচুর তুষার- 
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পাত হয় বলিয়া বহু হিমবাহ স্থ্ট হইতে পারে। নরওয়ের পশ্চিম-উপকৃল, দক্ষিণ- 
আমেরিকার দক্ষিণ-চিলির উপকূল, উত্তর-আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলের পুগেট- 
সাউও হইতে আলাস্কা পর্যস্ত, নিউজিল্যণ্ডের দক্ষিণ-দ্বীপের পশ্চিম-উপকুল ফিয়র্ডে 
পূর্ণ। ইহা ছাড়া, গ্রীণল্যণ্ড, লাব্রডর, স্কটল্যণ্ডের পশ্চিম-উপকৃল কতকটা এইরূপ 
প্রকৃতির । হহাঁদের পার্বত্যভূমি অধিক উচ্চ নহে বলিয়৷ ইহাদের প্রাকৃতিক দৃশ্ত 
তত মনোরম নহে। 

হ্মভডুচ্ি (15125) 2 সমভূমিতে মানুষের কর্মতৎপরতা অধিক-_ ইহা 
কৃষিকার্ষের উপযোগী, এখানে গ্নাগমন সহজসাধ্য ; সমভূমি পৃথিবীর অধিকাংশ 
লোকের বাসভূমি। এইরূপ তৃ-পৃষ্ঠযুক্ত ভূমিতে মানব সভ্যতার বিকাশ হইয়্াছে। 

ষে-ভূভাগ সমুস্রপৃষ্ঠ হইতে অধিক উচ্চ নহে এবং ইহার কোন অংশ তাহার 
পার্শ্ববর্তী অংশ অপেক্ষা ৫০. ফুটের অধিক উচ্চ নহে (1,0০81 161166 ০ 1595 
0১90. 22০৩ 500 £৮ ), তাহাকে সমভূমি বলে । পৃথিবীর স্থানে স্থানে অধিক 
উচ্চ সমভূমি এৰং সমুদ্র-গৃষ্ঠ হইতে নিম্ন সমভূমিও রহিয়াছে । 

মাকিণ-বুক্তরাষ্ট্রেরে রকি পর্বতের 'পাদদেশ উচ্চ-সমভূমি বা বৃহৎ সমভূমি 
(716) ০::01526 1510) প্রার পাচ-ছয় হাজার ফুট উচ্চ। কাম্পিয়ান 
সাগরের ( হুদ ) পার্বতী কতক অঞ্চল সমুদ্র-পৃষ্ঠট হইতে নিম্ন। সমভূমির ভূ-ৃষ্ঠ 
নানারূপ হইতে পারে, কোন কোনটি সমগ্রক্বে সমতল, কোন কে'নটি সামান্য 
ভাবে উন্নত-অবনত (101115 01810), আবার কোন কোনটি বিশেষভাবে 
উন্নত-অবনত (0981. 0181.) ; তবে ইহার কোন অংশই প্রধানত: পার্ববর্তী 
অংশ অপেক্ষা ৫০* ফুটের অধিক উচ্চ নহে। সমভূমির আর একটি বৈশিষ্ট 
কোন একটি সমভূমির বিস্তীর্ণ অংশের উৎপত্তি-ইতিহাস অভিন্ন ও শিলাগুলিও 
একই প্রকৃতির ; আবার, একই সমভূমির বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি-ইতিহাঁস বিভিন্ন 
ও শিলার প্রকৃতি বিভিন্ন হইতে পায়ে । 

পৃথিবীর সমভূমিগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়; যথা_ (ক) 
জ্লবাযু হিসাবে, যেমন-_উষ্ণমণ্ডলের শু-অঞ্চলের সমভূমি, উষ্তমগ্ুলের আর্র- 
অঞ্চলের সমভূমি, মধ্য-অক্ষাংশযুক্ত অঞ্চলের সমভূমি (1%019016 [1.2016006 ) 
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ইত্যাদি ; (খ) সমুদ্র হইতে দুরত্ব অন্ভ্যায়ী, যেমন--উপক্ষুলের সমভমি, মহাদেশের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমভূমি ইত্যাদি ॥ (গ) শিলার প্রকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী, 
যেমন-_আম্মভূমিকভাবে অবস্থিত পালিক-শিলায় গঠিত সমভূষি, প্রাচীন 
কেলাঁসিত-শিলায় গঠিত সমভৃমিপ্রায় (067501818) ভূভাগ, হিমবাহ-বাহিত- 
শিলার দ্বারা গঠিত সমভূমি ইত্যাদি; (ঘ) বন্ধুরতার মাঁন অন্ধযায়ী, যেমন__ 
বিস্তীর্ণ অংশের বন্ধুরতাহীন সমভূমি (086 7018105), ইহার স্থানীয় উন্নতি- 
অবনতির মান ৫০ ফুটের অধিক নহে; সামান্তভাবে বন্ধুর সমভূমি (00019- 
608 15105), ইহার স্থানীয় উন্নতি-অবর্বাতির মান ৫*-১৫০ ফুট; বন্ধুর ও 
ব্যবচ্ছিন্ন সমভূমি (0051) 015565660. 0181105), ইহার স্থানীয় উন্নতি-অবনতির 
মাঁন ১৫০-৫০০ ফুট | 


ভূ-পৃষ্টের উন্নতি-অবনতির মানের উপর মান্থষের কর্মতৎ্পরতা। বিশেষভাবে 
নির্ভর করে। ভূ-পৃষ্ঠ যতই সমতল-প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে, ততই কৃষিকার্ষের 
ও জলসেচ-ব্যবস্থার উপযোগী হইবে; আর, ভূমিক্ষয় ততই কম হইবে। তাই, 
ভূগোল-বিছ্যায় ভূমির উন্নত-অবনতের মান আলোচিত হয়। আবার, এক 
প্রকার উন্নতি-অবনতি-বিশিষ্ট সমভূমি বিভিন্ন জলবাযুঅঞ্চলে অবস্থিত হইতে 
পারে বা বিভিন্ন প্রকৃতির শিলার গঠিত হইতে পারে কিংব। একই প্ররুতি- 
বিশিষ্ট শিলা! বিভিন্নভাবে অবস্থান করিতে পারে। এইজন্য সমভৃমিগুলির 
উত্পত্তি-ইতিহাঁস অনুযায়ী শ্রেন্টবিভাগই ব্যবহারিক-ক্ষেত্রের উপযোগী । 
যপ।-(১) জলগ্রবাহের দ্বার! ক্ষয়প্রাঙ্ড হইবার ফলে বা (২) জলপ্রবাত্র 
অবক্ষেপনের ফলে সমভূমির উৎপত্তি; (৩) হিমবাহের কার্ধের ফলে সমভূমির 
উৎপত্তি ; (৪) বাযুপ্রবাহের কার্ষের ফলে সযভূমির উৎপত্তি। আবার, প্রত্যেক 
শ্রেণীর সম্ভূমিকে বিচার করিবার প্রয়োজন-_-ক) ভূমির উন্নতি-অবনতির 
মান ? (থ) উপত্যকার আকার ; (গ) ভূমির* পৃষ্ঠের গঠন, যেমন, টিলা! বা! অনুচ্চ 
ংশের অবস্থান, পার্খবর্তী নদী ছুইটির মধ্যস্থ তৃথণ্তের স্টচ্চতা, ইত্যাদি ; (ঘ) 
জলনিকাশের প্রকৃতি, যেমন--নদনদী, জলাশয়, বিল ইত্যাদির অবস্থান ও 
ইহাদের পরম্পরের দন্বন্ধ ইত্যাদি অবশ্ঠ, প্রত্যেক সমভূমির উল্লিখিত সবগুলি 
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বর্তমান না থাকিতে পারে তবে, ভূ-আল্ন্ডেন বা আভ্যন্তরীণ শক্তি, বিবিধ 
ক্ষয়কার্য প্রভৃতি প্রাক্কৃতিক শক্তির শ্রভাবেই সমভূষির উৎপত্তি হইয়াছে। 
ভূ-বিষ্ভা অনুযায়ী সকল গমভূমি এক সময়ে গঠিত হয় নাই,_-কোনটি প্রাচীন, 
কোনটি মধ্যবয়স্ক, কোনটি নবীন; আবার, ভূ-আলোড়নের ফলে ভূমি সামান্তভাবে 
উন্নত হইয়া প্রাচীন ভূ-খণ্ড নবধৌবন লাভ করিতে পারে। 

_ সমভূমির শ্রেণী বিভাগ-_পৃথিবীর প্রধান সমভূমিগুলিকে যে নানাভাবে 
শ্রেণীবিভাগ করা যাঁয়, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বিভিন্ন 
যুগে* প্রাকৃতিক কারণে একই সম্ভূমির, বিবিধ পরিবর্তন খটিতে পারে " 
হয়ত, কোন এক যুগে উচ্চভূমি ক্ষয়প্রা্চ হইয়া সমভূমিতে পরিণত হইয়াছিল; 
তারপর, উহা, হয়ত, সমৃদ্রগর্ভে বসিয়া গিয়াছিল, আবার, পলি-সঞ্চরণের ফলে 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চ হইয়। সমভূমির রূপ পাইয়াছিল বা ভূ-আলোড়নে সমুদ্রগর্ত 
হইতে উঠিয়াছিল। এইরূপ বিভিন্ন যুগে একই সমভূমির বিভিন্নভাবে পরিবর্তন 
হইতে পারে। এইরূপ জটিলতার সীমা নাই। বর্তমান যুগে আমরা সমভূমি 
গুলির যে রূপ দেখিতেছি, তাহাদিগকে সেভাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে এই সকল 
জটিলতার কতকাংশ দূরীভূত হয়। তাই, ভূ-পৃষ্ট ক্য়প্রাপ্ত হইবার ফলে, যে সমভূমি- 
গুলি গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগকে একটি শ্রেণীর অন্তর্গত কর] যায়; আবার 
যেগুলি ক্ষয়জাত পদার্থগ্ুলির আক্ষেপণের ফলে হুষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে আর 
একটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

তী 

_ ক্ষম্কার্ষেন ফলে সসভুম্সিল স্ভি 2 জলপ্রবাহের 
ক্ষয়কার্ষের দ্বারা সমভূমির উৎপাত্তি__সরল বা জটিল প্রকৃতির শিলার 
দ্বার! গঠিত বন্ধুর ভূ-পৃষ্ট, ভূমির উপরস্থ জলের (5018০6 ৪01) দ্বারা যাস্ত্রিক 


পাশপাশি শি 


* ভূগ্গোল-বিদ্যায় 'বুগ' কথাটি ইতিহাসের যুগ নহে। ভূ-বিদ্যায় যুগ্ন যে অর্থে ব্যবহার 
কর! হয়, ছুগোল-বিদ্যায়ও সেই অর্থ বুঝায়। পৃথিবীর বস ১৫* কোটি বৎসর ধরিলে, ইহার 
১ অংশের কথা আমর1 বিশেষ জানি না । এই ৫* কোটি বৎসরকে তিনটি প্রধান যুগে 
ভাগ কর| যায়। তাই, নবীন যুগ বলিলে তাহা ১* কোটি বংসরও হইতে পারে । “সদ্য বা 
*অধুন|”, এই কথার অর্থ ৪৯৫ হাজার বৎসর হইতে পার | 


ভূ-পৃষ্ঠের গঠন ১৭৩ 


বা রাসায়নিক উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত সয়া, যে সকল সমভূমি গঠিত হয়, তাহাদের বিষয় 
এইবার আমরা আলোচনা করিব। 

সরল প্রক্কৃতিবিশিষ্ট সমভূমিগুলির মধ্যে সাগরগর্ত হইতে সগ্য-উিত উপকূল-. 
সমভূমির বিষয় সর্বপ্রথম এবং তাহার পর পূর্বতন-যুগে-স্থষ্ট ও জটিল প্রকৃতির শিলায় 
গঠিত বন্ধুব ভূ-পৃষ্ঠ, জলপ্রবাহের কার্ধের ফলে, যে সকল সমভূমি গঠিত হইয়াছে, 
তাহাদের কথা বলা হইবে। 


সাগ্ররগর্ভ হইতে সম্ভ-উথ্থিত উপকুল-সমভূমি-_পৃথিবীর বহু অংশের 
উপকূল-সমভূমি ক্রমনিয় হইয়া কিযর্ংশ সমুদ্রগর্ভে বিস্তৃত । সমভূমির 'এই 
নিমজ্জিত অংশের নাম মহীসোপান। সমুদ্রের এই অংশ অগভীর (৬** ফুটের 
অধিক গভীর নহে )। প্রকৃতপক্ষে মহীসোপান মহাদেশের নিমজ্জিত অংশ। 
প্রাকৃতিক কারণে মহীসোপান উন্নত হইয়া উপকূলের সমভূমিকে প্রশস্ত করে ; আবার, 
উপকূলের সমভূমি বসিয়া মহীপোপানকে বিস্তুর করে। ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়জাত পদার্থ 
নুড়ি, বালুকা, কা প্রভৃতি গৌণ বা মুখ্য কারণে মহীসোপানে পললরূপে সঞ্চিত 
হয়। সমুদ্রত্রোত, তরঙ্গ, জোয়ার-ভাটা এই পললরাশিকে গুরুত্ব অনুযায়ী 
মহীসোপানের উপর ছড়াইয়া দেয়। তাই, সুড়ি, বালুকা, কাদা বিভিন্ন অংশে 
সঞ্চিত। যেটি যে-অংশে সঞ্চিত হয়, তাহা দেই অংশে সমভাবে ছড়াইয়। পড়ে। 
ইহার ফলে মহীসোপানের পৃষ্ঠটদেশ সমতলে পরিণত হয়। ভূ-আলোড়নের 
(7:50601010 [701065 ) জনু সমৃদ্রপৃষ্ঠ হইতে উন্নত হইলে এইরূপ গললসহ 
মহীসোপান উপকূলের সমভূয্বিতে পরিণত হয়। আর, নুড়ি, বালুকা, কাদা প্রস্তুতির 
স্তর লইয়া এই সমভূমি গঠিত। বিভিন্ন পললের স্তরগুি একটি পর আর 
একটি আনুভূমিকভাবে সাজান থাকে এবং স্তরের উপাঁদানগুলি জমাট ভাবে 
(0019290০060. ) থাকে না। এইবূপ সমভূমি সমুদ্রের দিকে সামান্ভাবে নত 
অবস্থায় থাকে। আর, ইহার পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় প্রাঞ্চ হয় নাই । 

বহুদিন এই শ্রেণীর সমভূমি সমতল-অবস্থায় থাঁকিতে পারে না,_-ন্দ-নদী 
প্রভৃতি জলপ্রবাহ ইহার উপর প্রবাহিত হয়; ফলে ইহাদের প্রভাবে সমভূমির 
.ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন হয়। এখানে নদ-নদীর শ্রোতোবেগ মন্থর, ভূমির জলনিকাশ- 
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ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। ফলে ইহ্‌ণর নিন্নতম অংশগুঞ্রাতে প্রধানতঃ সমুদ্রতটের নিকট 
ছোট-বড় জলাভূমির সৃষ্টি হয়। 

আবার, কোন উপত্যকা বা সমভৃষি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া উপকূলের নিকট নিম্ন 
সমভূমিতে পরিণত হইলে, ইহারও অনুরূপ এ্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ দেখা যাঁয়। কখন 
কখন সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অধিকতর নিম্ন হইলে সমুদ্র-জল 'তথায় প্রবেশ করিয়া 
উপতাকাঁর নিম্নঅংশ উপসাগরে পরিণত হইতে পারে । 

পৃথিবীর বহু অংশে এইবপ প্রকৃতির উপকূলস্থ নিম্ন-সমভূমি রহিয়াছে। এশিয়া 
ও ইউরোপের স্থমেরু মহাসাগরে উপকূলে এইরূপ সমভূমি অবস্থিত। মাকিন- 
যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের দক্ষিণাংশে ও মেঝ্সিকো-উপসাগরের 
উপকূলে স্থানে স্থানে এইরূপ প্রকৃতির নিম্ন-সমভূমি আছে । 

উপকুলস্থ অন্যান্য প্রকৃতির জ্মভুমি-__উপকুলস্থ অপেক্ষারুত প্রাচীন- 
সমভ্মিগুলি জলপ্রবাহের দ্বার! ক্ষয়প্রাপ্ত। সমভূমি নানা প্রকৃতির শিলাঁয় গঠিত 
হইলে, কোন শিল! অধিক, আবার, কোন শিলা কম ক্ষয়প্রাপ্ত হর, ফলে ইহার ভূ- 
পৃষ্টের সমগ্র অংশ সম্পূর্ণভাবে সমতল থাকে নাঃ_উন্নত-অবনত ভূমি বা উপতাকা 
ও দুই'টি পার্শ্ববর্তী উপত্যকার মধ্যস্থ অপেক্ষারুত উচ্চভূমি কিংবা মধ্যে মধ্যে টিলা 
বা অনুচ্চ পাহাড় প্রভৃতি এখানে কালব্রমে স্ষ্টি হয়। 

উপকূলের পার্থখে ও উপকূল হইতে কিছু দূর পর্যন্ত এক বিশিষ্ট প্রকৃতির 
পাললিক-শিলার়-গঠিত সমভূমি দেখ! যায় (36170. 008.565] [19176 ),-- 
উপকূলের সহিত কতকট! সমান্তরালভাবে পর পর ,অবস্থিত অনুচ্চভূমি এবং 
তাহাদের মধো অবস্থিত নিম্নভূমি । এইরূপ অন্তচ্চভূমি অপ্রশত্ত ও দীর্ঘ-আকার- 
বিশিষ্ট এবং অন্ুচ্চভূমিগুলি সমুদ্রের দিকে ক্রমনিয় হইয়া নিয্নভূমির সহিত দ্রিশিয়া 
গিয়াছে ও ইহার পশ্চাৎভাগের প্রান্তদেশ, অপর পার্খের নিম্মভূমি হইতে খাড়াভাবে 
উঠিয়াছে। ইহাদিগকে এস্কার্পমেন্ট ( 8:50917031)) বলে । কোন কোন 
স্থানে এস্কার্পমেন্টের অংশবিশেষ ক্ষয়প্রাঞ্থ হইয়াছে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে ছোট ছোট 
পাহাড়ে (£11829) পরিণত হইয়াছে । পাহাড়গুলিকে কিউস্টা (0858) বলে। 
এই অঞ্চলের প্রবাহিত নদনদীগ্ুলি অপেক্ষাকৃত কোমল শিলাগুলিকে অধিক ক্ষয় 
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করে এবং কঠিন শিলাগুলি তত ক্ষ্ধপ্রাপ্ত হয় না। ধঠিন শিলায় গঠিত ভূ-পষ্টের" 
অংশই পাহাড়ে পরিণত হয়। বিভিন্ন যুগে পর পর সমুদ্রগর্ভ উন্নত হইয়া একটির 
পর আর একটি সমভূমিতে পরিণত হইলে, এইরূপ প্রকৃতির সমভূমি গঠিত হয়। 
নবীনতম সমভূমি সমুদ্র-উপকূলে এবং প্রাচীনতমটি সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থানে 
অবস্থিত। 

মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের আলবাম! ও টেক্সা রাঁজোর উপকূলের সমভূমি সমুদ্র-গভ 
উন্নত হইঘা হ্ষ্টি হইয়াছে । এখানে গ্র্যানিট-শিলায় গঠিত যে ছোট ছোট পাহাড় 
(056569. ) রহিয়াছে, উহারা এককালে ছউপকুলের নিকটস্থ ছোট ছোট পাহাড়িয়া 
দ্বীপ ছিল। মাব্রাজের করমণ্ডল উপকূল এই প্রকৃতির সমভূমি । 

জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাচীন-পাললিক-শিলায়-গঠিত 
সমভূমি-( 90:98120-2109050 101911)9 17) 00100 99011021010015 
[২০০19 )-_-মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত পাললিক-শিলায়-গঠিত সমভূমি 
জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাঞ্চ হইয়া পৃবে-বণিত উপকুলের সমভূমির (73619660 
?191) ) মত কতকটা রূপ পায়। উপকূলস্থ সমভূমির শিলাম্তর অপেক্ষা এই 
অঞ্চলের শিলাম্তর জমাট ও শক্ত; কারণ বহু দিন পূর্বে এই স্থানের শিলা 
গঠিত হইয়াছে বলিয়া জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ভূ-পষ্ঠের শিলার কণাগুলি 
জমাট বাধিয়! গিয়াছে । আবার) ভ-আলোড়নের (11990:901)150) ) ফলে 
ভূ-পৃষ্টের কিছু কিছু পরিবর্তন হইচুত পারে, ভূ-পৃষ্ঠ অবতল বা উত্তল কিংবা একপার্শব 
ক্ুমূনত হইতে পারে । 

বহু বৎসরব্যাগী জলপ্রবাহের দ্বারা অতি ধীরে ধীরে প্রাচীন কালে-সথষ্ট-. 
সমতৃমির ভূপুষ্টের ক্ষয়সাধন হয়। ইহার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে কোটি কোটি মণ শিলা 
অপসারিত হইয়া যায়, বিভিন্ন অংশের শিলার কঠিনত্বের মান অনুযায়ী সেগুলি 
বিভিন্নভাবে ক্ষমপ্রা্চ হয় ; আবার, মৃদু প্রকৃতির ভূ-আলোড়নের জন্ত ভূমির ঢালের 
পরিবর্তন বা শিরাম্তর বিভিন্নভাবে নত হইতে পারে। তখন জলনিকাশ-ব্যবস্থা 
অন্তভাবে গঠিত হয়, _নদনদীর গতি শুধু পরিবত্তিত হয় না, ইহাদের মিলন- 
ব্যবস্থ। পরিবতিত হইয়া যায়, পুধ্তন-জলাশয় লুপ্ত এবং নৃতন নৃতন জলাশয়ের উদ্ভব 

উঃ সং--১২ 
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(হইতে পারে। সমভূমির আগ্রি পূর্বরূপ থাকে নাঞ কঠিন-শিলামর়-অংশ অপেক্ষাকৃত 
উচ্চভূমিতে বা! ছোট-বড় টিল! কিংবা ছোট ছোট পাহাড়ে এবং কোমল-শিলাময়- 
অংশ অপেক্ষাকৃত নিয়ভূমিতে পরিণত হয়। শিলান্তরের চ্যুতিপূর্ণ অংশ দুর্বল 
বলিয়া এ অংশ অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার, পাহাঁড়িয়া বা পার্বত্য অঞ্চল 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সমভূমিতে পরিণত হইতে পারে। আর, ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন 
স্থানীয় জলবামুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। 

উল্লিখিত বিষয়-আলোচনা হইতে বুঝ! যায়, ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়কার্ধের পরিবর্তন- 
চক্র (০৮০16 ০0£ 61:05100 ) চলিতে৫ছ,_শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, এই তিন 
'প্রকার অবস্থাই পর পর দেখা যায়; আবার, নবজীবন লাভ করিয়া অর্থাৎ ভূ- 
আলোড়নের ফলে ক্ষয়প্রাঞ্ধ নিযভূমি (বার্ধক্য অবস্থা ) বন্ধুর উচ্চভূমিতে ( শৈশব 
অবস্থা ) পরিণত হইতে পাঁরে। তারপর, আবার পরিবর্তন-চক্র চলে । অতি- 
প্রাচীনকালে কোন এক যুগে (17070701517 ৪8০) ভূ-আলোড়নের ফলে স্থউচ্চ 
আরাবল্লী পর্বত গঠিত হয়, তাহার পর এই পর্শতমাঁল৷ ক্ষমপ্রাপ্ত হইয়া গমভূমিপ্রায় 
( 02061019176 ) ভূমিতে পরিণত হয়, পুনরায় আর এক যুগে ( 081001121 
৪৪ ) উন্নত হইয়া পর্বতে পরিণত হয়, তাহার পর আর এক যুগে হিমবাহের ছারা 
ক়শ্রাপ্ত হয় ( সে-যুগে ভারতের অংশবিশেষে মহাদেশীয় হিমবাহ বর্তমান ছিল )। 
অস্ি-প্রাচীন ও স্উচ্চ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী বর্তমানযুগে কতকগুলি শৈলাশিরার 
সমষ্টিমাত্র । এই সকল শৈলাশিরা-অংশগুলি গ্র্যান্টি (আবু পাহাড়), কোয়ারট্জাইট, 
শিস্ট প্রভৃতি আগ্নের ও রূপাস্তরিত (16111-11)9]127 ৪£6) অতি-শক্ত শিলায় 
গঠিত । ২হা পৃথিবীর অন্যতম অতি-প্রাচীন পর্বতগাঁলা। 

সমভূমির বিস্তৃত-অংশ সমতল কিংবা সামান্যভাবে উচু-নীচু বা তরঙ্ায়িত- 
সমভৃমি ( £:011775 ০ 00000180106 01210.) হইতে পারে । বধমান, বীরভূম, 
বাকুড়া, প্রভৃতি জেলায় এই প্রক্কাতর সমভূমি রহিয়াছে । 

সমভূমির বিস্তৃত-অংশ দমতলভাবে গঠিত হইবার হেতু--কেবলমাত্র 
জলপ্রবাহের ঘার! ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা! আছে, এইরূপ সমভূমির বিশ্তৃত- 
অংশ সমতলভাবে পরিণত হইবার হেতু--(১) নবীন-সমভূমিগুলিতে জলপ্রবাহের 
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কার্য অতি-অল্প সময়-ব্যাপী হইয়া্টিহ বলিয়া ইহার ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ পরিবর্তন হয় 
নাই, (২) অভি-প্রাচীন ভূ-ভাগ ক্ষয়প্রার্চ হইয়া সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, 
কারণ এই ক্ষেত্রে ক্ষয়কার্য সমাঞ্ধ হইয়াছে কিংবা ইহার মধ্যস্থ যে সকল 
কঠিন-শিলাময় অনুচ্চ-অংশগুলি ছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হইয়া অপসারিত 
হইয়াছে। এইরূপ সম্ভূমি গঠিত হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর প্রয়োজন । 

তরজায়িত-সমভূমি গঠিত হইবার হেতু-_সাধারণতঃ সমভূমি যতই 
প্রাচীন হইতে থাকে অর্থাৎ ক্ষয়কার্ষের ্তবর্তন-চক্র অধিক অগ্রসর হইলে ইহার 
ভূ-পৃষ্টের অংশগুলির (কোন স্থান অধিক, কোন স্থান অল্প ক্ষয়গ্রাপ্ত হয় কিংবা 
সমভূমির বিভিন্ন অংশের স্থানীয় উন্নতি-অবনতি ( [0০81 76116£) বেশী হইলে 
এইরূপ সমভূমি তরঙ্গায়িত-সমভূমিতে পরিণত হয়। মহাদেশের মধ্যস্থ কোন 
কোন ভূ-ভাগ অনুচ্চ পাহাড় লইয়া গঠিত হইলে, তাহাকেও কখন কখন তরঙ্গায়িত 
সমভূমি বল! হয়; কারণ ইহার কোন অংশের স্থানীয় উন্নতি-অবনতি ৫০* ফুটের 
অধিক নহে। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সমভূমি পাহাড়িয়৷ অঞ্চল। 

জলপ্রবাহের দ্বার! ক্ষয়প্রাপ্ত নবীন দমভূমির বিশেষত্ব_এইরূপ 
সমভূমির অধিকাংশ ভূ-পৃষ্ঠ সমতল, আর স্থানে স্থানে রহিয়াছে সংকীর্ণ নদী- 
উপত্যকা । উপত্যকার পার্খ্দেশ খাড়াভাবে গঠিত । এইব্বপ সংকীর্ণ-উপত্যকায় 
বন্যা হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া এই অংশে লোকবসতি কম। পার্খবর্তা 
দুইটি নদীর মধ্যস্থ অংশ বা দোফ্জাবের ভূমি সমতল । দোয়াব-অঞ্চল কৃষিকাধের 
উপযোগী বলিয়া এই অংশে জনপদ গড়িয়া উঠে। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের 
পশ্চিমাংশের সমভূমি এই প্রকৃতির । আর, নদী যতই প্রাচীন হইতে থাকে, উপত্যকা 
গ্রশন্ত হইয়। যায় এবং উপত্যকার প্রশস্ত তলদেশে নদী আকিয়া-বাকিয়া প্রবাহিত 
হয় (10620৩7)। সমভূমি, মালভূমি ও পর্বতের ন্যায় নদীর বয়স অনুযায়ী 
নবীন ব। প্রাচীন নামে অভিহিত করা হয়। এইবপ প্রশস্ত নদী-উপত্যকা 
লোকবসতির উপযোগী । এইরূপ উপত্যকার পার্থবতী ভূ-ভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। 
তাই, এরূপ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি হইতে বৃষ্টির জল বা ছোট-বড় জলধার! 
উপত্যকার গাত্র বহিয়। নদীতে গড়ে; ফলে এ অংশে ছোট-বড় খাতের ব্যাট 
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হয়। তাই, এই অঞ্চলের নদী-উপত্যকার গরার্খদেশের ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর (21৮2: 
7:58155 )। বধগান বিভাগের কতকাংশের নদীকৃল এইরূপ প্রকৃতির | 


* মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের চম্বল নদীর. উপত্যকার পার্থে এইরূপ বন্ধুর 
ভূ-ভাগ (0380 18170) দেখা যায়। আবার, নদীর গতিপথে কোমল শিলা ও 
কঠিন শিলা, এই দুই 
প্রকৃতির শিল! থাকিলে, 
উহাঁরা বিভিন্নভাবে ক্ষয়- 
প্রাঞ্ধ হয়; ফলে কঠিন ও 

নদী খরক্রোতা হইবার হেতু কোমল শিলার মিলনস্থলে 
জলপ্রপাতের স্যট্টি হইতে পারে কিংবা! এরূপ অংশে নদী খরল্োতা হইতে 
পারে। তবে, নদী যতই প্রাচীন হইতে থাকে, কঠিন শিলাময় অংশও ক্ষয় 
হইয়া যায় বলিয়া নদীর গর্ভদেশের ঢাল (3080167) কমিয়! যায় এবং খরআ্রোতা 
অংশ বা জলপ্রপাত ক্রণশঃ লুপ্ত হইস্প। যায় অর্থাং নদীর গতি হয় মন্থর । কখন 
কখন নদী-উপত্যকার পার্খদেশে শিলাময় সোপানের মত অ'শ দেখা যায়। উহাকে 
শিলাময় টেরাস 

(7২০০ 02009০৪ ) 
বলে। উপত্যকার পার্ব- 
দেশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হওয়ায় শিলামর 
টেরাসের উৎপত্তি হয়। 
তবে, সমভূমি ও উহার 
মধ্যে প্রবাহিত নদী কঠিন ও কোমল শিল| দ্বারা! গঠিত নদীর গর্ভদেশে 
একভাবে প্রাচীনত্ব জলপ্রপাতের শুট 
লাভ করে না_সমভূমি প্রাচীনত্ব লাভ করিবার পূর্বে নদী প্রাীনত্ব 
(610510179] 178101105) লাভ করে। 

উল্লিখিত ক্ষয়কার্ষের ফলে সমভূমিতে যে বিশিষ্টপ্রকৃতির সমভূমির স্টি হ্য়, 
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তাহা এবং সমভূমিপ্রায়-ভূমি (067,601815 ), এই উভয় প্রকৃতির সমভূমিতে 
নদী-উপত্যকা এত বিস্তার লাভ করে যে, পার্খবর্তী ছুইটি উপত্যকার মধ্যবতী 
অনুচ্চভূমি নামমাত্র বর্তমান থাকে; কাজেই এ অন্ুচ্চভূমির অবস্থান সহজৈ 
বুঝা যায় না। 

নিন্গ বা উচ্চ জমভূমিপ্রায়-ভুমির (1716 ০ [০ [736- 
015105) উৎপত্তি__বর্তমান যুগে যে সব সমভূষিপ্রায়-ভূমি বা পেনিপ্লেন দেখা 
যায়, পূর্বে উহার৷ পার্বত্যভূমি কিংবা স্বন্নভূমিকভাবে অবস্থিত পাললিক-শিলায় 
গঠিত উচ্চ সমভূমি ছিল। আর, পেনিপ্লেনগুলি খুব নিম্ন বা সমতল নহে। 

পার্বত্যভূমি বিবিধ প্রকৃতির শিলায় গঠিত। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু ইহার শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের রূপের 
পর পর ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটে, অবশেষে অতি-কঠিন শিলাময় অংশ ভিয় অন্য 
অংশ পেনিগ্নেনে বা তরঙ্গায়িত সমভূমিতে (1504120106 01919) পরিণত হয় । 
কেবলমাত্র অতি কঠিন শিলাময় অংশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট স্তপ-পাহাড়ে 
(1319015 [37115 ০01. 1710179010018) পরিণত হয়। আবার, কখন কখন 
ভৃ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন-চক্রে এইরূপ আংশিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত পেনিপ্লেন, ভূ-আলোডনের 
জন্য পুনরায় উন্নত হইতে পারে। তখন নদীর গর্তদেশের ঢাল অধিক হইর। 
যার, মৃদ্গতিসম্পন্ন নদী খরআোতা নদীতে পরিণত হয় এবং ক্ষয়কার্ধের মাত্রা 
পড়িয়া যায় । ইহার ফলে পেনিগ্লেন উন্নত্-অবনত ভূমি বা তরঙ্গায়িত সমভূমির 
রূপ পায়। পূর্বতন.পেনিপ্লেনের কঠিন শিলায় গঠিত অংশগুলি সমতল-ীর্ষবশিষ্ট 
পাহান্ে পরিণত হয়। 

উত্তর-আমেরিকার কানাড়া-শিল্ড প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন। 
মহাদেশীয় হিমবাহের কার্ধের ফলে ইহার উৎপত্তি । ইহার পর উহা নন্দীর 
দ্বার! ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপের সুইডেন ও ফিনল্যগ্ডের অধিকাংশ ভূ-পৃষ্ঠ 
মহাদেশীয় হিমবাহ্‌-স্থ্ট পেনিপ্লেন। ভারতের বহু অংশে পেনিপ্রেন রহিয়াছে 
রাজস্থানে আরাবল্তী পর্বতের পূর্বে নালব, ছত্রিশগড়-সমত্ভূমি ( মধ্যপ্রদেশ ), ছোট 
নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানে স্থানে পেনিপ্লেন দেখা যাঁয়। বীরভূম জেলার 
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দুবরাজপুর-অঞ্চল প্রাচীন শিলায় গঠিত ক্ষয়প্রাপ্ত পেনিপ্রেন ॥ এখানে স্থানে 
স্থানে স্ত,প-পাহাড় বতমান। 

” মহাদেশের মধ্যভাগের সমভ্ভূমি-_উপকূলের সমভূমি-প্রসঙ্গে সমান্তরাল 
টশৈলাশিরাশরেণী ও তন্মধ্যে নিম্নভূমিসহ যে সমভূমির (00956. 1000 715105) 
কথা আলোচনা! করা হইয়াছে, কতকটা এইরূপপ্রকুতির সমভূমি সমুদ্র-উপকূল 
হইতে দূরবত্তী অঞ্চলেও দেখা যায়। জলপ্রবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ 
বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ফলে (সমাস্তরালভাবে বহু সৈলশিল! (০92508 
70865) বা এদ্কাপমেন্ট ও তাহাদের মধ্যবর্তী অংশে নিম্নভূমি গঠিত হইতে 
পারে। এই অঞ্চলের বহু এস্কার্পমেন্ট বিশেষ উচ্চ হইতে পারে। ইংলগ্ডের 
দক্ষিণ-পূর্ব অংশে চক্শিলায় গঠিত ডাউন ও তন্মধ্যস্থ নিম্নভূমি রহিয়াছে । আবার, 
মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর বেসিনের সমভূমির রূপ কতকটা এইরূপ | 
নায়েগ্রা-জলপ্রপাত চুনাপাথরে গঠিত এস্কার্পমেণ্টে অবস্থিত । 

কোন কোন স্থানে শৈলশিরা ও উহাদের মধ্যস্থ নিয়ভূমি একই কেন্দ্রস্থ বিভিন্ন 
বৃত্তাকারে (007:501070 ২1569) অবস্থান করে। সুদীর্ঘ ঝালব্যাপী বিভিন্ন 
প্রকৃতির পাললিক-শিলায় গঠিত কোন ভূ-ভাগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে 
এইরূপ প্রকৃতির সমভূমির সৃষ্টি হয়,হয়ত কোন যুগে ভূ-আলোড়নের ফলে 
ভূ-পৃষ্ট সামান্ভাবে কুঞ্চিত (স/8:2108) হইয়াছিল; আর বিভিন্নভাবে ভূ-পৃ্ঠ 
ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সের প্যারিস-বেসিন এই প্ররুতির সমভূমি। এখানে 
পাঁচ-ছয়টি আঁংশিকভাবে ক্ষয়গ্রাপ্ত নিয় শৈলশিরাশ্রেণী সমভূমির উপর পর 
পর গোলাকারে অবস্থিত। লগুন-বেসিন এই প্রকুতির হইলেও ইহা অধিকতর 
বিস্তৃত। 

কার্ট-সমভূমি (85:50 চ121)3)--ভূ-পৃষ্ঠের উপর জলপ্রবাহের দ্বারা 
ন্ষয়কার্ধের ফলাফল আমরা আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া, ভূ-নিয়স্থ জল 
বিবিধ খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করিয়া নিয়ন্তরের ক্ষয়সাধন করিতে পারে। বৃষ্টির 
জল শিলাম্তরের ফাটল দিয়া ভূ-নিয়ে প্রবেশ করে,এবং তথায় বিশুদ্ধ চুনাপাথরের 
শত: থাকিলে, উহা! জলে দ্রবীভূত হয়। ফলে ভূ-নিয়ে গুহার ও গহ্বরের স্থটি 
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হয়। এই সকল গহ্বরের জন্য ভূমি বসিয়া যাইতে পারে । আর, এইজন্য ভূ-পৃষ্ট 
বন্ধুর হয়। আবার, এইরূপ অঞ্চলে স্থানে স্থানে কখন কখন নদীর জল 
ফাঁটলপথে প্রবেশ করিয়া ভূ-নিম়স্থ শিলার ফাটলের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হয়। 
আবার, কোন অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের অংশ-বিশেষ বিশুদ্ধ চুণাপাথরে গঠিত হইলে, 
এই সব অংশ জলে সহজে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এইজন্থা স্থানে স্থানে, ছোট-বড় 
গর্ত (5109 ছোট-বড় নিম্নঅংশ প্রভৃতি এই অঞ্চলে দেখা যায়। কোন বড় 
নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত হইলে, তাঁহার উপত্যকা থাকিতে পারে; তবে ছোট 
ছোট নদী-উপত্যকা৷ দেখ। যাঁয় না। আর স্থানে, স্থানে ছোট-বড় উচ্চহমি বা 
পাহাড় সামপ্তম্তহীনভাবে রহিয়াছে । যুগোশ্নাভিয়ার আডিয়াটিক উপকূলের 
নিকটস্থ ভূ-ভাগ কান্ট-অঞ্চল। 

ননলীন্রাহিত পললক্লাম্শিল্প বান্না গান্তি সসজডুন্সি 
(019125 0£ 56621. £১£5190961017) : বিবিধ প্রাক্কৃতিক শক্তির প্রভাবে 
ভূ-পৃষ্টের শিলা ক্ষরপ্রা্ড হয়। ভূ-পৃষ্ঠের ছোট-বড় জল-প্রবাহের দ্বারা এই ক্ষরজাত 
পদার্থগুলি বাহিত হয় এবং জলপ্রবাহের শ্বোতোবেগ যতই মন্দীভূত হইয়া আসে, 
ততই এ পদার্থগুলি ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। জলনোত-বাহিত এইরূপ ক্ষয়জাত 
পদাথগুলিকে পলল (11551010) বলে। আর, সঞ্চিত হইবার কাধের নাম 
অবক্ষেপণ। পললরাশির অবক্ষেপণের ফলে যে সমভূমি গঠিত হয়, তাহাকে 
পাললিক-সমভূমি (4১115%19]1 চ121১6) বলে । উৎপত্তিভেদে পাললিক সমভ্ুমি- 
গুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়, যথা--(১) ব-দ্বীপ, (২) বন্যাগঠিত 
সমভূমি, (৩) পর্বতের পাদদেশের সম্ভূম এবং (৪) প্রাচীন পাললিক-সম্ভূমি |. 

বদ্বীপ অঞ্চলের সমভুমি (0610. চ18$03)_ নদী-মোহনায় আোতোবেগ 
থাকে না বলিয়া নদী-বাহিত পললরাশি ভারের তারতম্যান্থসারে প্রধান্তঃ মোহনার 
নিকট স্থির জলের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়; ক্রনসঞ্চয়ের ফলে কালক্রমে 
সমুদ্র বা হ্রদের এই অংশে নৃতন নিম্ভূমির সৃষ্টি হয়। এইরূপভাবে জলের 
তলদেশে প্রচুর পললরাশির সঞ্চয়ের ফলে, যে নৃতন ভূমির সৃষ্টি হয, তাহাকে 
ব-দ্বীপ বলে। ব-ঘীপে সাধারণতঃ প্রধান নদীর বহু শাখা-প্রশাখা নদী প্রবাহিত 
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হয়। নীল-নদের ব-দ্বীপের গঠন গ্রীক ভাষার অক্ষর ডেল্টা (১) ন্যায় বলিয়া, 
উহার নাম ডেপ্টা। বাংল! ভাষায় এইরূপ আকৃতি মাত্রাহীন ব-এর ন্যায়; 





নদীর মোহনায় গলল সর্চিত হইতেছে 


এইজন্য বাংল! ভাষায় ইহাকে ব-দ্বীপ বলা হয়। পৃথিবীর বহু নদীর মোহনায় 
এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট নৃতন ভূ-খণ্ড দেখা যায়; তাই, এই প্রকৃতির ভূ-খণ্ডকে 
7 ব-ছীপ বলে। আবার, সকল 
নদীর ব-দীপে শাখানদী থাকে 
না। উত্তর-চীনের হোয়াং নদীর 
( হোয়াং হো» চীন ভাষার নদীকে 
হো বলে) ব-দ্বীপে কোন শাখা- 
ন্দী নাই। 
প্রত্যেক নদী ব-ঘীপ স্থষটি 
করিতে পারে না_ন্দী উচ্চ স্থান 
হইতে সমুদ্রে পড়িলে বা নদীর 
গঙ্গা-ব্রহ্গপুত্রের ব্ীপ মোহনায় সমুদ্রমোত বা গ্রবল 
জোর়ার-হাটা থাকিলে অথব! নখীর জলে পলল কম থাকিলে কিংবা মোহনার 
নিকটস্থ লমু্র গভীর হইলে নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ গঠিত হয় না। আফ্রিকার 
কঙ্গো নদীর মোহনায় ব-ীপ নাই; কারণ, এই নদী মালভূমি হইতে 
প্রবলবেগে অবতরণ করিয়া গভীর সমুদ্রে পল্টিতেছে। 
ব-দবীপ-অঞ্চলের জমভূমির প্রকৃতি_ নদীর মোহনায় যে পললরাশি 


রথ 
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সঞ্চিত হয়, তাহা প্রধান্তঃ বিবিধ শিলার হুমম কণায় গঠিত। ইহা! শুধু পার্বত্য 
অঞ্চলের ক্ষয়জাত শিলার কণায় গঠিত নহে; কারণ নদীর গতিপথের যে অংশে 
আ্োতোবেগ মন্দীভূত হয় তথায় পলল সঞ্চিত হয়; আবার হয়ত, নদী-প্রবাহ উহার 
ক্ষয় সাধন করে। তাই, নদীর প্রবাহ-পথের বিভিন্ন অংশে পুনঃগুনঃ ক্ষয়সাধন ও 
অবক্ষেপণ, এই উভয় প্রকার কার্যই চলে। তাই, নদী-প্রবাহ নদী-অববাহিকার 
বিভিন্ন অংশ হইতে পলল সংগ্রহ করিয়া অবশেষে নদীমোহনায় পললগুলি সঞ্চয় 
করে। এইজন্য ব-দ্বীপ সক্ষম শিলকণায় ধর্থাৎ বালুকা ও কাদায় গঠিত হয়। 

ব-দবীপের ভূ পৃষ্ঠ প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমতল ৷ ইহা সাধারণতঃ সাগরতট অভিমুখে 
সামান্ভাবে ঢালু । আর, সাঁগরতটই সর্বাপেক্ষা নিম্নতম ভূমি । উপকূল-অংশ অতি 
ধীরে ধাঁরে গঠিত হয় বলিয়া! ইহ! অত্যন্ত নিয়ভূমি। এখানে রহিয়াছে জলাভূমি) 
নবগঠিত ও অতি-নিম্ন ঘীপ (এগুলি জোয়ারের জলে প্রাবিত হয় )$ মধ্যে মধ্যে 
ছোট-বড় শাখা-ন্দী (দক্ষিণবঙ্গে ছোট ছোট শাখানদীকে খাল বলে )। আর, 
তটভূমির পার্খের সমুদ্র অগভীর, কিন্তু ড় বড় শাখানদীর মধ্য দিয়া জোয়ার-ভাটা 
ভালভাবে চলে বলিয়া উহাদের মোহনার,নিকট সমুদ্র অপেক্ষারুত'গভীর ৷ আবার, 
যে সকল শাখানদী দিয়া মূল নদীর মিঠা জল (51691 ৫:0০) প্রবাহিত হয় না, 
সেই শাখানদীর জল লবণাক্ত হইয় যায় এবং ইহার! ক্রমশঃ মৃজিয়া! যায় । উদাহরণ- 
স্বরূপ স্থন্বরবনের নদীগুলি উল্লেখ কর। যায়। 

[বশেদ কোন খতুতে পৃথিবীর অধিকাংশ নদীর বন্য! হয়। বন্যার সময় নধর 
জলের পরিমাণ ও শ্রোতাবেগ অধিক । তাই, তখন নদীর ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ, 
এই ছুইটি কার্ধই অধিক । ব-দ্বীপ নিম্নভূমি বলিয়! নদীর বন্যার জলে ইহা! প্রাধিত 
হয় এবং বন্যার জল অপসারিতহইলে ভূমির উপর কাদ! ও বালুক! সঞ্চিত হইতে 
পারে। সাধারণতঃ প্রধান নদী বা শাখানদীর কুলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ 
পলল সঞ্চিত হইয়া এই অংশ পার্খবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা ক্রমশঃ উন্নত (80091 
1০5৫০) হয়; আর, পার্বতী স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন বলিয়া এ স্থানের জল নিকাশ 
হয় না; ফলে এপ স্থানে জল]ভূমি বা বিলের স্থষ্টি হয়। এইজন্য ব-দ্বীপে বহু 
জলাভূমি ও বিল দেখা যায়। আর এই অংশ উর্বর পলিমাটি হইতে বঞ্চিত হয় । 


১৮৪ ভূগোল 


নদীর কূল অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি (778£0181 155 ) বলিয়া তথায় গ্রাম বা নগর 
গড়িয়া উঠে। বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীতীর অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া গ্রামগুলি 
নদীতীরে অবস্থিত। কখন কখন নদীর তীরে উচ্চ বাধ বাঁধিয়া পার্খবর্তা-নিয়- 
অঞ্চলকে বন্যা হইতে রক্ষা! কর! হয়। বন্যার জলের চাঁপে বীধ ভাঙ্গিলে এ অঞ্চলের 
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. পলল সঞ্চিত হইয়া পার্বর্তী অঞ্চল অপেক্ষা নদীর কুল উন্নত হইয়াছে 


বিশেষ ক্ষতি হয়। এইক্ষেত্রে দামোদর নদের বাধ উল্লেখ করা যায়। নদীর কৃলের 
“লেভীর' বিস্তার ও উচ্চতা মোহনার দ্দিকে ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে এবং মোহনার 
নিকট লেভী গঠিত হয় না। ইহার বিস্তার ২।৩ মাইল হইতে ২১ গজ এবং উচ্চতা 
২০-২৫ ফুট হইতে ২।১ ইঞ্চি হইতে পারে । লেভীর অপর পার্শ্ব ক্রমনিয় হইমা 
'নিযভূমির সহিত মিশিয়া যায়। আবার, নদীর কুল উচ্চ থাকায় উপনদীগুলি 
বাধ্য হইয়া! ইহার সহিত অনেক দুর পর্ধ্ত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়া পরে মূল 
নদীর সহিত মিলিত হয় । দামোদর নদের নিম্-অংশ এই ভাবে প্রবাহিত । 
সমভূমির উপর নদী-প্রবাহ মন্দীভূত। যে 'ংুশে নদীর শ্রোতোবেগ গতি- 
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নদীর বক্রগতি ধারণ এবং উহার বন্র-অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়! অশ্থক্ষুরাকৃতি হৃদে পরিণত হইয়াছে 


মন্থর, সেখানে বালুক৷ ও কাদা সঞ্চিত হয়। যে-কুলে স্রোতাবেগ অপেক্ষাকৃত 
অধিক সেই কুল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; আর বিপরীত কুলে স্রোতোবেগ মন্দীভূত বলিয়া 


ভূ-পৃষ্টের গঠন ১৮৫ 


পলি সঞ্চিত হইয়া চরের সৃষ্টি হয়। এইভাবে নদী বক্রগতি ধারণ করে 
(145906£)। নবীর এইরূপ প্রবাহপথে কখন কখন এরূপ বাকের মধ্যবর্তী: 
অংশ অপ্রশস্ত হইয়া যায়; আর, এই অপ্রশস্ত ভূ-খগ্ডের উভয় পার্খদেশ নদীর 
শ্লোতোবেগে ক্রমশ: ক্ষয় হইতে থাকে এবং অবশেষে এ অপরিসর ভূমি ভেদ 
করিয়। নদী সোজাপথে প্রবাহিত হয়; ফলে বিচ্ছিন্ন পূর্বতন নদী-থাতটি অশ্বা- 
ক্ষুরাকৃতি হৃদে (08-0০৬/ 1,816 0: 06-0£) পরিণত হয়। আবার, 
অশ্বক্ষুরাকৃতি হুদগুলি ক্রমশঃ পলি সঞ্চিতহ্ইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য হদগুলি 
লুপ্ট হইতে বহু বৎসরের প্রয়োজন । এইজন্য ব-দ্বীপে বহু ছোট-বড় নবীন 'বা 
প্রবীণ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা ম্বায়। বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলে এইব্প হন এ 
জলাভূমি রহিয়াছে । 

প্রধান ন্দী ও শাখানদীর মোহনায় পললরাশি সঞ্চিত হওয়ায় ব-দ্বীপ 
সমুদ্রের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয় অর্থাৎ ব-ছীপ সমুদ্রের দ্রিকে প্রদারিত হয়। 
ইহার ফলে নদীর গর্ভদেশের ঢাল কমিয়া যায়। তাই, নদীর শ্রোতোবেগ 
আরও মন্দীভূত হইয়া যায়। এইজন্য নদী-বাহিত পললরাশি ন্দীগর্ডে ক্রমশঃ 
সঞ্চিত হওয়ায় নদীর তলদেশ ক্রমশঃ উচ্চ হয়। তখন নদীর জল পার্খবর্জা 
অঞ্চলকে প্লাবিত করে, ফলে পললরাশি প্লাবিত অঞ্চলে ছড়াইয়া ঘায়। "মাখার, 
এইব্সপক্ষেত্রে কখন কখন নূতন ধারাপথ সৃষ্টি করিয়! নদী প্রবাহিত হয়। দামোদর 
নদের নিয়-অংশে পলল-সঞ্চয়নের জন্য বর্ণমানের কিছু দক্ষিণ হইতে নৃতন নৃতন 
ধারাপথ স্থ্ট হইয়াছে এবং ইহার বন্যার জল রূপনারায়ণ নদে পড়িতেছে। 
ব-ছীপ-অংশে প্রধান নদী এইভাবে বহু শাখানদীতে বিভক্ত হইয়৷ যার ও উহারা 
বিভিন্ন ধারাপথে সমুদ্রে পতিত হয়। তাই, উহাদের পৃথক পৃথক্‌ নদী- 
মোহন থাকে। 

ব-দ্বীপ পাললিক সমভূমি বলিয়া ইহার মৃত্তিকা উর্বরা। ইহা কৃষিকাধের 
বিশেষ উপযোগী । এইজন্য পৃথিবীর বনু ছোট-বড় ব-দ্বীপ ঘনবসতিপূর্ণ। গঙ্গ।- 
্রক্ষপুত্রের ব-দ্বীপ, ক্রচ্মদেশের, ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ, চীনের হোয়াং নদীর 
ব-দ্বীপ, মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


১৮৬ ভূগোল 


বন্াগঠিত সমভুমি (51০০৭ 21215 )_ পার্বত্য অঞ্চলে নদী খরআ্রোতা। 
' প্রবল আোতোবেগে এই অংশের নদীর তলদেশ অধিক ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়। ইহার 
ফলে নদী গিরিখাত স্থট্টি করে ও নদীর তলদেশের ঢাল ক্রমশঃ কমিয়! যায়। 
আর, জলধার। গিরিখাতের গাত্র বাহিয়া নদীতে পড়ে বলিয়া এ অংশের 
শিলা ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়কার্ষের জন্য গিরিখাত ক্রমশঃ ইংরাজি ৬-অক্ষরের 
মত উপত্যকা স্থষ্টি করে। উহাকে নদী-উপত্যক1 বলে। এই উপত্যকাগুলি 
সাধারণতঃ বক্র আকারের । তাই, এইঞ্জপ উপত্যকায় প্রবাহিত নদীর গতিপথও 
বক্র আকারের। বক্রগতি নদীর শ্োতোবেগ এক পার্খে অধিক এবং বিপরীত 
পার্থে কম থাকে, কারণ বাকগুলি পর্যায়ক্রমে নদীর অধিকাংশ জলকে এক 
পার্খ হইতে অপর পার্থে চালিত করে। এইজন্য নদীর শ্রোতোবেগ যে কুলে 
অধিক, সেই কূল অধিক ক্ষয়প্রাঞ্চ হয় এবং বিপরীত পার্থে স্রোতোবধেগ 
মন্দীভূত বলিয়া! তথায় পলল সঞ্চিত হয়। এক কুল খাড়া এবং অপর কুল 
ঢালু হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নদীর উভয় কুল বা উপত্যকার পার্খদেশের 
শাখা-শৈলশিরাগুলি (90815) ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশঃ নদী-উপত্যকা। গ্রশন্ত 
হয় এবং উপত্যকার উভয় পার্থদেশ পরস্পর মোটামুটিভাবে সমান্তরাল থাকে । 
আর, সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার তলদেশে পললরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে এবং 
কালক্রমে পাঞ্জলিক সমভূমি গঠিত হয়। উপত্যক। যতই প্রাচীন হইতে থাকে 
উপত্/কার পার্খ্ধেশ ততই দুরে দুরে সরিয়া ধাঁ এবং উভয় পার্থদেশ আর 
সমান্তরাল থাকে না। এইরূপ সমভূমিকে বন্যাগঠিত সমভূমি বলে। তাই, 
ক্ষরসাধন ও অবক্ষেপণ, এই উভয় প্রকারের কার্ধের ফলে এইরূপ সমভূমির 
সৃষ্টি হয়। 

বন্তাগঠিত সমভূমিতে ন্দী দোজাপথে প্রবাহিত হয় না। নদী বক্রগততি 
ধারণ করে। ইহার জন্য এখানে কালক্রমে ছোট-বড় অশ্বক্ষুরারৃতি ইদের সৃষ্টি 
হয়। তাই, এইবপ সমতৃমিতে বহু অশ্বক্ষুরাকৃতি হুদ দেখা যায়। নদীর 
গতিপথের এই অংশে নদীর গর্ভদেশের ঢালও কমিয়া যায়ঃ ফলে ইহা 
নদী: গতিপথের মধ্য-অংশ। ইহার পরবর্তী অংশই নদীর ব-দ্বীপ। মযুরাক্ষী নদী 
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সিউডীর পর বন্যাগঠিত সমভূর্ি হি করিয়াছে । তাই ইহাঁর পরবর্তী অংশ 
ময়ূরাক্ষীর মধ্যবর্তী । এই অংশে শাখানদী, বিল, জলাভূমি প্রভৃতি রহিয়াছে । 
পরবর্তা অংশ ইহার ব-্বীপ। এইভাবে বর্ধমান শহরের পরবর্তী অংশেই 
নদের ব-দ্বীপ গঠিত হইয়াছে । ছূর্গাপুর হইতে ইহার বন্যাগঠিত সমভৃমি স্থুরু 
হইয়াছে। 
ভূ-আলোড়ন বা অন্ত কোন প্রাকৃতিক কারণবশতঃ নদীর শ্রোতোবেগ 
বৃদ্ধি পাইলে, নদী পুরাতিন বন্যাগঠিত ীমভূমি ক্ষয় করিয়া নৃতন নদী-উপত্যকা 
স্থষ্টি করে। এই নবগঠিত উপত্যকা রি বন্যাগঠিত সমভূমিতে পরিণত 
হয় এবং উহার উভয় পার্স্থ পূর্বতন বন্যাগঠিত সমভৃমি অপেক্ষ! কিছু নিম্ে 
অবস্থান করে। পূর্বতন বন্যাগঠিত সমভূমিকে, বন্যাগঠিত সমভূমির সোপান 
(71909011911 '72118095 ) বলে। 
পব তের পাদদেশে পাললিক সমভূমি (19077006 £১11055] 
চ1811)5 0130 [79175 )--উচ্চ পার্তত্যভূমি হইতে নিম্নভামিতে নদী ভ্রুত অবতন্ণ 
করিলে শ্োতোবাহিত ছোট-বড় শিলাখণ্ড, কাকর, বালি, কাদা নদীগর্ভে সঞ্চিত 
হয়; কারণ নদীর গর্ভদেশের ঢল হঠাৎ খুব কমিয়! যায় বলিয়। শ্রে'তোবেগ 
দ্রুত মন্দীভূত হয়। ক্রম-সঞ্চমনের কলে নদী ক্রুধশঃ মক্ধিম্বা যায় এবং নদী 
কূলের পার্শ্ববর্তী ভূমি প্লাঁধত করে। এইজন্য ভূমির উপর পললরাশি সঞ্চিত 
হয়ঃ আর, নদী নৃতন ধারাপছথ প্রবাহিত হইতে থাকে । এইভাবে, নদী 
বহুবার ধারাপথ পরিবর্তন করে। আবার, কখন কখন নদী বহু শাখ।য় বিভক্ত 
হইয়া যায়। হয়ত শাখাগ্ডুলি মিলিত হইয়া একই ধারায় প্রবাহিত হয়। 
এইভাবে ভারতের তিস্তা, কুশী প্রভৃতি নদীর প্রবাহপথ বহুবার পরিবন্তিত 
হইয়াছে। ইহার ফলে পার্বত্যভূমির পাদদেশে নদীবাহিত পললরাশির বারা 
এক পাললিক সমভূমি গড়িয়া উঠে। 'এই প্রকৃতির সমভৃমিকে পর্বতের পাদ- 
দেশের পাললিক সমভূমি বলে। আবার, একই অঞ্চলে ছোট-বড় অনেকগুলি 
নদী পার্বত্যভূমি হইতে দ্রুত অবতরণ করিতে রি ইহার! প্রত্যেকেই 
পর্বতের পাদদেশে উল্লিখিতভান্বে পাললিক সমভূমি গঠন করিতে পারে। 
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এইরূপ ক্ষেত্রে ছোট-বড় এইউাবে গঠিত পাল্সন্জিক সমভূমিগুলি পরষ্পর মিলিয়া 
যায়। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সে, পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশের হিমালয়ের পাদদেশে ৪ 
এইরূপ সমভূমি আছে। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়াস-অঞ্চলে নদীগুলি নানাভাবে পরি- 
বতিত হইয়াছে__যখন ধারাপথের পরিবর্তন হয়, তখন কখন কখন নৃতন নূতন 
শাঁখানদীর উৎপত্তি হয় ইত্যাদি। 

সমভূমিতে অবতরণ করিবার পূর্বে নদী অত্যন্ত খরকআ্োতা৷ থাঁকে বলিয়া 
ছোট-বড় প্রস্তরথণ্ড, বালি, কাকর গ্রভৃতিও শ্রোতের দ্বারা বাহিত হয়। এইজন্য 
পর্বতের পাদদেশের পাললিক সমভূমি মৃত্তিকা, ছুড়ি, কাকর ও বালুকাপূর্ণ। তাই, 
এইরূপ প্রকৃতির মৃত্তিকায় জল সহজে বাঁসয়া যায় এবং উহা কৃষিকার্ষের উপযোগী 
ন্য়। উত্তরপ্রদেশে ইহাকে ভাবার (81788) বলে। পার্ধতাভূমি হইতে 
এইরূপ প্রকৃতির সমভূমিতে ছোট ছোট নদী অবতরণ করিলে, কখন কখন এ 
সকল নদী এই অঞ্চলে পুত হইরা যায় এবং উহার জল ভূ-নিয়ে চুয়াইয়া 
চুয়াইয়। বহিষ্।। চলে; তারপর এরূপ প্রকৃতির সমভূমি অতিক্রম করিলে, 
আবার নদী আকার প্রাপ্ত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে এইকপ প্রকৃতির সমভূমি 
রহিয়াছে । 

শু জলবারু অঞ্চলে অধিক উচ্ভমি হইতে নিম্নমমভূমিতে নদী দ্রুত 
তবতরণ করিলে &ঁ স্থানে পললরাশি ভূমির উপর ছড়াইয়৷ পড়ে এবং এক 
বিশিষ্ট আকারের পাললিক সমভূমির সৃষ্টি কক্চে। এই অঞ্চলের ভূমি অত্যন্ত 
শু্ধ বলিয়া মৃত্তিকায় নদীর জল শোষিত হইয়া যায়। তাই, সমূমির উপর 
নদী অবতরণ করিবার পর ধারাঁপথ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য 
নদীবাহিত শিলাখণ্ড, কাঁকর, বালুক1 ও কাদ! ভারের গুরুত্ব অনুযায়ী “র পর 
সঞ্চিত হয়। আর, এই পাললিক ভূমির আরুত্তি কতকটা! ত্রিভুজের মও,_-যে 
স্থানে নদী সমভূমিতে অবতরস করে, সেখানেই ত্রিভুজের শীর্ষদেশ ; যতদূর পর্যন্ত 
পললরাশি বিস্তার লাভ করে তাহাই, ত্রিভুজের ভূমি বলা যায়; তবে, এই রেখা 
বৃত্তের মত। তাই, ইহার আকার হাত-পাখার আকৃতিবিশিষ্ট (ঢা) )। 
পর্বতের পাদদেশ হইতে এই ভূমি ক্রমনিষ্ন। শুষ্ক অঞ্চলে এইরূপ ভূমির নিজে 
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জল পাওয়া যাঁর বলিয়া! জল-সেচ কর্দিয়। এখানে কৃষিকার্য হইতে পারে। তুরানর 
তাসখন্দ নগর এইরূপ পাললিক সম্ভূমিতে অবস্থিত । 

ডাঙ্গা বা মাটির ঠেয়ারী উচ্চ রাস্তা ব! বাঁধের গা দিয়া বৃষ্টি জল গড়াইয়। 
নীচে পড়িলে পাখার আকারের মত পলি বাধের নীচে জমে; তাহা! তোমরা লক্ষ্য 
করিতে পার। 

এক বিশিষ্ঠ প্রকৃতির ব্বীপ (16159-£2105 )_-কখন কখন উচ্চ- 
পার্বত্যভূমি হইতে অগভীর সমুদ্রে নদী দ্রুতু অবতরণ করে। উপকূল পার্খে উচ্চ 
পার্বত্যভূমি থাকিলে এইরূপ দ্রেখা যায়। নদীর জলে প্রচুর পলি থাকিলে, 
ইহা ব-্বীপ গঠন করে। ফলে পার্বত্যভূমির পাদদেশে নিয়ভূমির কৃষ্টি হয় । 
তখন নদী নবগঠিত নিম্নভুমির উপর হাতাপাখার আকারবিশিষ্ট সমভূমি ( চা) ) 
গঠিত করে; কারণ নদীর শ্োতোবেগ দ্রুত মন্দীভূত হইয়া! যায় । ব-দ্বীপ- 
ও ফ্যান, এই ছুই প্রকৃতির ভূমি-গঠন একসঙ্গে চলে ৷ এইরূপ প্রকৃতির ভ্ু-ভাগকে 
ব-ছ্বীপ-ফাঁন (1)6109-ছ81) ) বলে। মাঁকিন-যুক্তরাষ্ট্রের কলরাডো নদীর ব-ছ্বীদ, 
নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ-দীপের ক্যান্টারবারী সমভূমি, স্পেনের ভালেন্সিধার নিশ্নভূমি, 
এইরূপে গঠিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, গঙ্গ'ব্রঙ্গপুত্রের ব-দ্বীপের অংশবিশেষ 
এইভাবে গঠিত হইয়াছে । 

বেসিন-সমভূমি (78570 01205 )__অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি বেষ্টিত সরার 
ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ভ-ভাগকে ঝেটদন বলে । জলপ্রবাহের দ্বারা পার্থ উচ্চভূমি 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, পরে বেসিনের নিয়অংশে ক্ষয়জাত পদার্থ অর্থাৎ পলি সঞ্চিত 
হয়। এইভাবে এই অংশে পাললিক সমভমি গড়িয়া উঠে। ইহাকে বেমিন- 
সমভৃমি বল। এই অঞ্চল হইতে জলনিকাঁশ হইতে পারে না বলিয়া ইহার 
নিম্ুতম অংশে সাধারণতঃ অশভীর জলাশয় বা জলাভূমি দেখা ঘায়। আর, 
শুফ জলবাযু-অঞ্চলের এইরূপ জলাশয়ের জল সাধারণতঃ ক্ষারক (81159111969 )। 

প্রাচীন পাললিক সমভূমি( [18109 01 01061 411010]0 )--বু 
পূর্বে পললরাশির দ্বারা এই সকল সমভৃমির উৎপত্তি হইয়াছে । নূতন পাললিক 
স্মভূমি (যথাঁ_ব-দবীপ বা বন্থাগঠিত সমভূমি) হইতে ইগার ভূ-প্ররুতি ও 
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মৃত্তিকার প্রকৃতির অনেকণ্পার্থক্য রহিয়াছেঞ্চ (ক) বিশেষত: আর্ে জলবায়ু 
অঞ্চলের এইবপ সমভূমির মৃত্তিকার জৈব পদার্থ (1701905) জলে দ্রবীভূত 
হইয়া অপদারত হইয়া যায়। এইজন্য এই অঞ্চলের মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি 
সামান্য । (খ) বিবিধ বাসায়নক ক্রিয়ার ফলে এই প্রকৃতির সমভূমির স্থানে 
স্থানে মৃত্তিকা কতকট। জমাট বীধিয়। যায়। উত্তরপ্রদেশের প্রাচীন পাললিক 
সমভূমির স্থানে স্থানে কাকর গঠিত হইয়াছে । মুখিদাবাদ জেলায় কান্দী-মহকুমার 
স্বানবিশেষে এইভাবে গঠিত ঘুঁটিং_ দেখা যায়। (গ) ব-দ্বীপের নদীর 
কুল অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি । স্থানে নে অশ্বক্ষুরাকৃতি হুদ, শাখানদী প্রভৃতি 
এইবপ সমভূমিতে দেখা যার না। আর, নদী পূর্বতন ধারাপথ ত্যাগ 
করিয়া হয়ত নৃতন ধাঁরাপথে প্রবাহিত। প্রাচীন পাললিক সমভূমির নদীগুলি 
পূর্বতন সমভূমির মধো নূতন নদী-উপত্যকা স্থ্টি করিয়া! প্রবাহিত হয়। এ 
উপত্যকাধ নদী বক্রগতি ধারণ করিয়া আর একটি নৃতন বন্যাগঠিত-পাললিক- 
সমভূমি গঠন করে। আর, প্রাচীন পাললিক সমভূমির ক্ষয়সাধন হইতে থাকে । 
তাই, এখানে অবক্ষেপণ অপেক্ষা ক্ষয়সাধন-কার্যই অধিক । এইজন্য ইহার ভূ-পষ্ঠের 
রূপের অগ্ন-বিস্তর পরিবর্তন হয়। নবগণ্িত সমভূমি অপেক্ষা প্রাচীন সমভূমি কিছু 
উচ্চে অবস্থিত। এ উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমিতে জলধারা নামিবার জন্য উচ্চভূমির 
প্রান্তভাগে ছোট ছোট নালার স্থষ্টি হয় এবং এ অংশ বন্ধুর হইয়া যায় 
(3811199 ৮] )। 

প্রাচীন পালক সমভূমি যে, পলল দ্বারা গৃঠিত, তাহা নানাভাবে পরাক্ষা 
করা যায়। ইহার ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর বা সামান্তভাবে উন্নত-অবনত হইতে পারে। 
যেভাবে গঠিত হউক ন! কেন, ইহার ভূমির নিয়স্থ অংশ কাদ। ও বালির বিবিধ 
সুরের ছারা গঠিত । পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের সমভূমি প্রাচীন পাললিক সমভূমি। 
এখানে স্থানে স্থানে হাজার ফুটের অধিক উচ্চ হইয়া পলল সঞ্চিত হহয়াছে। 
পার্খবর্তী দুইটি নদীর মধ্যস্থ অংশ বা দোয়াব (7০985) প্রাচীন পাললিক 
সমভূমি। দোয়াবের ভূ-পৃষ্ঠ সমতল, এইজন্য এখানে খালপথে কৃষিক্ষেত্রে জল- 
সেচন করা সৃবিধা। তাই, দোয়াবগুলি ককিপ্রধান অঞ্চল। গঙ্গা ও যমুনা 
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এখানে নদীগুলি সংকীর্ণ নিম্নভৃষ্টিিবা খাদার (107297 ) স্ঙ্টি করিয়া প্রবাহিত 1 
এঁ নিম্নভূমি বন্যার জলে প্লাবিত হয়। নিম্নভূমি ও উচ্চভূমির সংযোগস্থলে বাঁ, 
দোয়াবের প্রাস্তদেশের ভূমি স্থানে স্থানে বন্ধুর (3911161 [এ )। যমুনা 
নদীর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে চম্বল নদীর খাদারের পাশ্ববর্তী ভূমি বিশেষ- 
ভাবে বন্ধুর ( 01195-০001)6ত5 )। ইহাই চস্বলের ব্যাডল্যগ্ড। বর্ধমান- 
বিভাগের কতকাংশের ভূমি (রাঢ-অঞ্চল ) প্রাচীন পাললিক সমভূমি। এখানেও 
নদীর উচ্চ কুলের পার্খ্্দেশের ভূমি ছোট ছোট নালায় পূর্ণ ও উচুনীচু (3011150 
010 )। মাকিন-যুক্ররাষ্ট্রের রকি-পর্ধতের পাদদেশে অবস্থিত উচ্চ-সমভূমি 
(17160 1915 ) প্রাচীন পাললিক সমভূমি | 

শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলের সমভূনি (119105 1 [015 00110086655) £ মর 
ভূমি-অঞ্চলের সমভূমি- ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণের ফলে মকুভূমর সমভূমি 
গঠিত হইলেও আর্দ্র জলবামুযুক্ত অঞ্চলের সমভূণম হইতে এই অঞ্চলের সমভূনির 
বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার কারণ,_(ক) আর্দ্র অঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক 
অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠর ক্ষয়লাধন ধীরে দরীরে সংঘটিত হয় ; (খ) শুষ্ক অঞ্চলের ভূমির উপর 
উদ্ভিজ্ঞ থাকে না৷ বলিয়! ইহার প্রায় সকল অংশের শিলা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কারণ উদ্ভিজ্ঞ 
ভূমির ক্ষয় নিবারণ করে ;$ (গ) মরুভূমি অঞ্চলে সাধারণতঃ বুষ্টিপাত হয় না বটে, 
কিন্তু সময় সময় অতিবর্ষণ হইতে পারে, তখন অস্থারী জলধার৷ 'প্রবলবেগে 
প্রবাহিত হইয়া যায় কিন্তু জল শ্লীন্্ শুকাইয়! যায় ; (ঘ) মরুভূমর অস্থায়ী জলধারার 
ক্ষয়কার্ধ এক বিশিষ্ট প্রকৃতির; (ও) ইহার জলপ্রবাহগুলল সাধারণত: অন্তর্বাহিনী; 
এবং (8) বাযুর কার্ষের দ্বারা ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ হইয়া ভূ-পৃণ্্ঠটর বিশিষ্ট 
প্রকৃতির রূপ পায়। মরুভূমি-অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠ প্রধানতঃ বায়ুর কার্ধেরই ফলে 
পরিবতিত হয়। 

ক্ষয়সাধনের ফলে মরুভূির.ভু-পৃষ্ঠের কূপ-_মরুভূমির জলবায়ু শু ও 
বায়ুর আর্দ্রতা অত্যন্ত কম। এইজন্ত এখানে যান্ত্রিক ব| রাসায়নিক উপায়ে শিলার 
ক্ষয়সাধন কম। তবে, এখানে রাসায়নিক উপায়ে ক্ষয়সাধন অপেক্ষা যান্ত্রিক উপায়ে 
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কোন আবরণ নাই। তাই, ইহার তূ-পৃষ্ঠকে নগঞ্জাল! যায়। এইজন্য এই অঞ্চলের 
ভূ-পৃষ্ঠের শিলার প্রত্যেক ফাটল বা ছুইটি শিলার সংযোগস্থলের মধ্য দিয়া বাস 
প্রবেশ করিতে পারে এবং শিলার পৃষ্টদেশের উপর বায়ু, ও তাপের ক্রিয়া 
ঘটিতে পারে। এইজন্য ক্ষয়সাধনের ক্রিয়া! ধীরে ধীরে চলিলেও ভূ-পৃষ্টের সকল 
অংশে দিবারাত্রি এই ক্রিয়া অবিরামভাবে সংঘটিত হয়। তাই, সমষ্টিগত 
ক্ষয়কার্ধের ফল অধিক। আর, ক্ষয়জাত শিলাকণাকে বাযুপ্রবাহ অপসারিত 
ফরে। তাই, ভূ-পৃষ্ঠের শিলার ক্ষয়প্রাপ্ত-অবস্থা সর্বদাই নবীন-মনে হয, কিছু 
সময় পূর্বেই যেন শিল! ক্ষয়প্রাপ্ধ হইয়'ছে ;_শিলান্তরের ফাটল, সংযোগস্থল, 
পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তর প্রভৃতি এখানে সর্বদাই বর্তমান । 

মরুভুমি-অঞ্চলের অস্থায়ী বা সবিরাম জলপ্রবাহের দ্বার 
ক্য়সাধনের ফলাফল ঃ উপত্যকার ও সমভূমির উৎপন্তি-_আর্জ জবা 
অঞ্চলে বৃষ্টির জল এবং নদী-বেসিনের ভূ-নিয়স্থ জল, যথা_ঝরণ। ও চুয়ান জল 
লইয়া নদীর স্থষ্টি হয়। তাই, এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদীই নিত্যবহ্থা। নদী- 
প্রবাহের ছারা শিলা! ক্ষয় প্রাপ্ত হইয় ভূ-পৃষ্ঠের ূপের পরিবর্তন ঘটে এবং অবশেষে 
যে রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি । মরু-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
বিশেষ হয় না বটে, কিন্ত কোন কোন বৎসরে কোন এক সময়ে হয়ত প্রবল বর্ষণ 
হইতে পাবে বিশেষতঃ মরুভূমির উচ্চ পর্বতমালায়। তখন অস্থায়ী জল্প্রবাহ ও 
নদীর হ্যাট হয়। কিছু দিন পরে নদীপ্রবাহ আর থাকে না; কারণ জল শীন্ত্ 
গুকাইয়। যায়। 

মরুউমির পার্বত্যভূমির তূ-পৃষ্ঠ উদ্ভিজ্ঞশৃন্য বলিয়া ভূ-পৃ:ষ্ঠর শিলারাশি নগ্ন। 
তাই, এগনে বৃষ্টির জল শোধিত হয় না। এইজন্য, পার্বতাভূমিতে বৃষ্টিপাত হইলে 
প্রায় সমস্ত বৃষ্টির জল গড়াইয়া নিম্নভূমিতে নামিয়া আসে । ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষজাত শিলার 
ছোট-বড খগ্ডগুলিও জ্লম্্রোতের সহিত বাহিত হয়। ফলে পার্বতাভূমি হইতে 
নিম্নে উপত্যকায় শিলাখগ্ড, কাঁকর, বালি ও কিছু কাদা লইয়া নদী অবতরণ করে । 
তাই, নদীর জলে প্রচুর পলল থাকে । আবার, উপত্যকার ভূমি বালি ও ধুলায় পূর্ণ । 
উপত্যকায় নদী প্রবাহিত হুইবার সময় এই সকল বালি ও ধুল! ধুইয়া লয় 
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ফলে নদীর জলে এই সকল ক্ষয়জার্ভপদার্থ এত অধিক পরিমাণে থাকে যে, নদীর 
ল্লোতোবেগ অত্যন্ত মন্দীভূত হয়। এইজন্য উচ্চভূমি হইতে নিয্নভূমিতে নামিলে 
নদীর জল বিস্তৃত হইয়া যায় এবং পললরাশি ছড়াইয়৷ পড়ে। শু বামুর জন্য 
জলের বাম্পীভবন অধিক বলিয়৷ জল শীঘ্র শীপ্ শুকাইয়া যায়; আর অক পলল 
থাকায় নদীর জলের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং ক্রমশঃ নদীপ্রবাহ লুপ্ত 
হয়। এইভাবে কালক্রমে নদীবাহিত পললরাশির দ্বারা পার্বত্যভূমির পাদদেশে 
ছোটবড় শিলাখণ্ড, কাকর, বালি ও মাটির দ্বারা পাললিক সমভূমি গঠিত হয়। 

মরুভূমির ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশের উপর দিয়া নদীপ্রবাহ থাকে, তথায় এক 
বিশিষ্ট প্রকৃতির উপত্যকা স্থষ্টি হয়। নদীপ্রবাহের দ্বারা উপত্যকার তলদেশ 
বিশেষ ক্ষর হয় না, কেবল মাত্র পার্খুদশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর, উপত্যকার 
তলদেশে পাললিক ভূমি গঠিত হয়। এইজন্য এই প্রক্কৃতির উপত্যকার তলদেশ 
সমতল ও প্রশস্ত এবং উহার পার্থ-দশ উচ্চ । উপত্যকার মুতিকাঁর সুম্ঘ্ সুস্ম 
কণিকা, আবার, মরুভূমির প্রবল বাযুপ্রবাহের ফলে অপসারিত হয়। সাহারা 
মরুভূমির এইবূণ শুষ্ক উপত্যকাকে ওয়াদি (৬/৪1) বলে। এইরূপ উপত্যকার 
স্থানে স্থানে কূপ খনন কররিণে জল পাওয়া যাঁয়। এইজন্য ওয়াদির মধ্য দিয় লোকেরা 
মরুভূমি আতক্রম করে! আবার, কোন কোন ওয়াদিতে মক্ুদ্যান দেখ! যায়। 
লক্ষ্য কর, এইভাবে মরগানের সৃষ্টি হইতে পারে। 

মরুভূমির পর্বতের যে পার দিয। নদী অবতরণ করে, ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণের 
ফলে সেই পার্খদেশ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া যায় এবং অপর পার্খ্দেশ খাড়াখাড়িভাবে 
থাকে । বহু যুগ ধরিয়৷ এইরূপ নদীর কার্ধ চলে। কালক্রমে পর্বত প্রায় সম্পূর্ণ- 
ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়৷ পেনিপ্লেনে পরিণত হয়। ক্ষয়কার্ধের মধা-অবস্থায় এইরূপ 
অঞ্চলে দেখা যায়, বহু সমঞ্ল শীর্ধদেশবিশিষ্ট পাহাড়, উহ্বার এক পার্খ্ উচ্চ ও 
অপর পার্থ ঢালু, আর উহা ব্যবচ্ছিন্ন এবং উহাদের মধ্যে রহিয়াছে সমতল- 
বিশিষ্ট প্রশস্ত উপত্যকাসমূহ । বর্তমান যুগে সাহারায় ঘষে সকল পেনিপ্লেনের 
ভূপৃষ্ঠ শিলাময়, স্ইগুলি এক যুগে পার্বত্যভূমি ছিল। সাহারায় স্থানে স্থানে 
বিস্তীর্ণ শিলাময়-সমভূমিও রহিয়াছে । ইহাঁদিগকে হামাদা বলে। এই স্থানে 
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মরগ্যান বা কৃপ থাকে না; তাই, ইহা! মরুভূমিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মরুময়। 
পার্বত্যভূমি ব! পেনিপ্রেন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া হামাদার শ্যট্টি হইয়াছে । 

মরুভূমির অংশবিশেষে যত অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হউক না কেন 
( মরুভূমিতে নাধারণতঃ বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় না, তব কোন কোন বৎসরে কোন 
এক সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত হইতে পারে ।) মরুভূমির নদী সাধারণতঃ সাগরে 
পতিত হয় না। এইজন্য ইহারা দেশাভান্তরস্থ নদী। এই অঞ্চলের নদীগুলি 
অববাহিকার বা বেসিনের নিম্নতম মেংশে পৌছাইতে পারে। মরুভূমির শুফ . 
বায়ুর জন্য জল শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। এই নিম্নতম-অংশে পললরাশি সঞ্চিত হয়, 
ফলে ইহার পৃষ্ঠদেশ বিস্তৃত সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। আর, উহার পার্শ্বদেশে 
পাললিক ফ্যান ( রাঃ) দেখ! যায়। এইবপ শুষ্ক বেসিনেব নিমনতম অংশকে 
বলসন্‌ (791507) বলে। কোন কোন বেপিনেব নিম্মতম অংশে অস্থায়ী 
জলাভূমি বা হ্রদ বর্তমান থাকে । যে হারে জলের বাম্পীভবন হয়, ঠিক সেই 
হারে এখানে নদীর দ্বাবা জল নীত হইলে এইরূপ জলাভূমি বা হুদের স্থ্টি হইতে 
পারে। এইরূপ জলাভূমি বা হদের জল লবণাক্ত । নদী শুকাইলে হ্রদের জলও 
শুকাইয়া যায়। তখন হ্রদের তলদেশে লবণাক্ত কাদা বা মৃত্বিকা দেখা যায়। 
এখানে ক্ষার লবণও (81:91155 ) থাকে । এইরূপ হুদকে "শ্রেয়া? (01558) 
বলে। কোন কোন স্থানে স্থায়ী লবণাক্ত জলের হুদ রহিয়াছে। তন্সধো 
কাম্পিধান, আরল বিশেষ উল্লেখষোগ্য। অস্ট্রোলযার আর়ার হৃদও এই প্রকৃতির ৷ 
ভারতের সম্বর হুদের জল লবণীক্ত। এই স্থানে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয়। 


মরুভূমি অঞ্চলে বায়ুর কার্য ও সমভুমির উৎপত্তি__-মরুভূমিতে 
বুক্ষাদ্রি থাকে না বলিয়া বাু সজোরে প্রবাহিত হয়, কারণ বৃক্ষার্দ বাযুপ্রবাহের 
বাধা স্যষ্টি করে। বায়ুপ্রবাহ ছুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিলার ক্ষরসাধন করে। 
ভূ-পৃষ্ঠের সুম্ষর সুশ্ম্ম শিলাকণ। বা ধূলি, বালি প্রস্ততি (ধূলি ও বালি সুক্ষ সুক্ষ 
শিলা-কণা ) এমন কি কাকর, ছোট ছোট নুড়ি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে গ্রবল বাসুপ্রবাহের 
দ্বারা উত্তোলিত হইয়া! এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। এই কার্ধকে 
ডিক্লেসন (1615007, ) বলে। আবার, প্রবল বায়ুপ্রবাহ-বাহিত বালুকাকণার 
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ঘর্ষণে শিলা ধীরে ধীরে ষযপ্রাঞ্ ( 1) নিচ্ছি )হয়। এই ক্ষয়জাত 
শিলাকণাগুলিকে বায়ুপ্রবাহ অপনারিত করে । ইহার ফলে বড় বড় মরুভূমির এক 
বিস্তীর্ণ অংশের ভূ-পৃষ্ঠ ঝড় ঝড় কাকর ও ছোট-বড় প্রস্তর-খগুপূর্ণ সমভূমিত্ে 
পরিণত হয় (05567 727670677 )। সাহার! মরুভূমির এইরূপ ভূ-ভাগকে 
রেগ (158) বলে। হুড়ি ও ক্করপূর্ণ ভূমির নিম্নে মৃত্তিকা! থাকিলে তথায় কিছু 
কিছু মরু-অঞ্চলের উ ভ্জ্জ (26109015065) জন্মে । 

শুফ অঞ্চলে ভূ-ভাগও এইভাবে ক্ষয্তরপ্ত হয়। আমাদের দেশে গ্রীপ্মকালে 
যে ধুলি-ঝড় বহে, তাহার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ধৃলিকণা অপসারিত হইয়া অন্যত্র সঞ্চিত 
হয়। আবার, শুফ কষিত-কৃষিক্ষেত্রের উ্বর-মৃতিকাও প্রবল বামুপ্রবাহের দ্বার! 
অপসারিত হইলে ক্ষেত্রের উর্বরতা-শক্তি কমিয়া যায়। সমুদ্র-উপকূলে বা মরুভূমিতে 
এইভাবে বালুকা-স্ত,প বা বালিয়াড়ি গঠিত হয়। আর, এই প্রকারে মরুভূমির 
বালুকারাশি ইহার প্রান্তভাগের উর্বর ভূমিতে সঞ্চিত হইলে মরুভূমি প্রসারিত হয়। 

মরুভূমির কোন বেসিনের নিষ্নতম অংশে অস্থায়ী হুদ প্লায়। (01259) থাকিতে 
পারে। নদীবাহিত মৃত্তিকা এখানে সঞ্চিত হইতে পারে। এইরূপ হ্ুদ শুকাইলে 
ইহার তলদেশের মৃত্তিকা ধূলিকণায় পরিণত হয় এবং বা্ুপ্রবাহের দ্বার! ধূলিকণা 
অন্থত্ম বহুদূরে অপসারিত হইতে পারে। তাই, শুষ্ক অঞ্চলে প্রধানত; বায়ু 
প্রবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্টের ক্ষয় সাধন হয়। 

বায়ুপ্রবাহের দ্বার স্ষ্ঠ বালুকাপ্পুর্ণ জমভূমি (4১০০118580৫ 
ঢ18105 ) বাযুপ্রবাহ্ের দ্বারা"বাহিত বালুকা পরে, আবার ভৃ-পৃষ্ঠে অস্থায়িভাবে 
ৰা স্থায়িভাবে সঞ্চিত হয়। কারণ, সঞ্চিত বালুকারাশি পুনরায় বাযুপ্রবাহের ছার! 
অপসারিত হইতে পারে কিংবা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বালুকারাশি জমাট বীধিয়া 
কালক্রমে বেলেপাথরে পরিণত হইতে পারে। পৃথিবীর বহু অংশে বায়ুপ্রবাহ- 
বাহিত বালুকারাশির দ্বারা বেলেপাথর গঠিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন আছে। 

বাঘুপ্রবাহ-বাহিত বালুকারাশি কোথাও অস্থায়ি ভাবে সঞ্চিত হইয়া বালুকাময় 
ভূমি গঠন করে? এরূপ স্থান হইতে বালুকারাশি পুৰরায় বায়ুপ্রবাহের দ্বারা 
অপসারিত হইতে পারে। মরুভূমির বেলেপাথর বা অন্তজাতীয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত 
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হইয়া বালুকায় পরিণত হয়। এইভাবে বালুকাময় ভূমিও গঠিত হইতে পারে। 
তবে, বড় বড় মরুভূমির সাধারণতঃ এক-চতুর্থাংশের অধিক ভূ-পৃষ্ঠ বালুকাময় নহে । 
মরুভূমির বালুকাময় ভূমি বু বাশিয়াড়ি ও তন্বধ্যস্থ নিযনঅংশ লইয়া গঠিত; 
তাই, ইহাকে মহাসাগরের তরঙ্গময় পৃষ্ঠের মত দেখায়। 

বালিয়াড়ি এবং বালুকাপাহাড়পুর্ণ মরূ-অঞ্চল (5204-0166) 
98130 0196 4১6৪৩ )-__বাযুপ্রবাহের বেগ মন্দীভূত হইলে কিংবা বাযুপ্রবাহ 
শিলাম্তপ, ঝোপ, উন্নত-অবনত ভূত্তি বা অন্য কিছুর বাধা পাইলে, বাছুপ্রবাহ- . 
বাহিত বালুকারাশি স্তপাকারে তথায় সঞ্চিত হইয়া বালিয়াড়ি গঠন করে। 
অতি-শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে, যথায় প্রচুর বালি আছে এবং সেখানে প্রবল বেগে 
বায়ু প্রবাহিত হইলে, তথায় ১০০ ফুট উচ্চ বালিয়াড়ির সুষ্টি হইতে পারে। 
আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে (লিবিয়ার মরুভূমি) ৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ 
বালিয়াড়িও দেখ৷ যায়। আবার, আর্দ্র জলবাযু-মঞ্চলের সমুদ্র-উপকৃল প্রচুর 
বালি থাকিলে এবং ইহা উদ্ভিজ্জশৃন্ত হইলে, এইকপ স্থানে বানিয়াড়ি গঠিত 
হইতে পারে। 

নদীর বন্যার জল অপসারিত হইবার-পর ঝালুকা-চরে যে ভাবে ঢেউ-এর মত 
গঠন-বিশিষ্ট ইহার পৃষ্ঠদেশ গঠিত হয়, মরুভূথির বালিয়াড়ির গঠনও সেরূপ । 
বালুকা-চরের ঢেউ-আরুতির ভূমির পৃষ্ঠদেশ দেখিয়া বুঝা যায়, জলস্রোতের 
গতির দিক। মরুভ্রমিতে যে দিক হইতে বায়ু" ব্হিয়া আসে, বালিয়'ড়ির সেই 
প্রতিবাত -পার্থ ঢালুভাবে এবং যে দিকে বাযু'বহিরা যায়, বালিয়াড়ির সেই 
অনুবাত পার্শ্ব খাড়াভাবে অবস্থান করে। কারণ বামুপ্রবাহ বালিয়াড়ির প্রতিবাত 
পার্থের বালুকাঁ অপসারিত করে এবং উহার শীধদেশে সঞ্চিত করে। আর, 
শর্ষদেশের বালুকা অন্থবাত পার্গাত্র বাহিয়া গড়াইয়া৷ পড়ে। 

বালিয়াড়িগুলি সাধারণতঃ ধীরে ধীরে প্রবাহিত বাষুব গতিপথ অনুসরণ করে । 
ইহার কারণ, বাযুপ্রবাহের দ্বারা প্রতিবাত পার্থর বালুকা অপণপারিত হইতেছে 
এবং অন্ুবাত পার্খে নঞ্চিত হইতেছে । সমুদ্র-উপকূলের বালিয়াড়িগুলি এইভাবে 
উপকূল হইতে অভ্যস্তর দিকে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে, হয়ত, উর্বর তুমি 


ভূ-পৃষ্টের গঠন ৬ ১৯৪ 
বালুকাচ্ছন্ন হইয়া ঘায়। সাহারার বালিয়াড়িপূর্ণ বিস্তৃত অঞ্চলকে আর্গ 
(78) বলে। | 

পূর্ব-সাহারার লিবিয়ার আর্গে কোনই উদ্ভিজ্জ জন্মে না, কারণ এই অঞ্চলে 
জল একেবারেই পাওয়া যায় না। আবার, সকল স্থানের আর্গ এই প্রকৃতির নহে, 
বালিয়াড়িপৃণ মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত হইলে বুঁটির জল শীঘ্র শীন্ব বালুকারাশি শোষণ 
করে; তাই এখানে বাশ্পীভবনের ছ্বারা জল অপসারিত হয় না, বরং বালুকার 
নিয়স্তরে জল সঞ্চিত হয়। এইরূপ অথঙ্ীলর নিম্নঅংশে কপ খনন করিলে জল 
পাওয়া যায়। তাহাছাড়া, বালুকার প্রাকৃতিক ধর্ম অনুযায়ী ভূ-নিয়স্থ জলের 
পৃষ্ঠদেশ (ড/20 ৮16 ) কিছু উপর দিকে উঠিয়৷ যায়। আবার, এই কারণে 
এই অঞ্চলের নিম্নতম অংশে ঝরণার স্থ্টি হইতে পারে । আর, কখন কখন 
এইরূপ স্থানে ভূমির আর্দ্রতা বাড়িয়৷ যায়। তাই, এখানে মরগানের স্থষট 
হইতে পারে। লক্ষ্য কর, আর একভাবে মরূদ্যানের স্ষ্টি হয়। 


লোক্কেস-স্বক্তিকামস্ত্র নমভুন্সি (159555 15175) 2 সক্ 
ম্ম ধূলিকণ। বাযুপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হইয়। দূরবর্তা স্থানে সঞ্চিত হইতে 
পারে। এইরূপভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী ধুপিকণা সঞ্চিত হইয়া কোন কোন 
স্থানে মৃন্তিকাময় ভূ-ভাগ গঠিত হইতে পাঁরে। বায়ুর দ্বার পরিবহন ও 
অবক্ষেপণের ফলে সঞ্চিত প্রছুর ধূলিকণার শ্তপকে লোয়েসম্ৃত্তিকা বলে। 
প্রধানতঃ মরুভূ'মর পার্বতী অঞ্চলে লোয়েস-মৃত্তিকার পমভূমি গঠিত হইতে 
পারে । | 

সু জলবায়ুঅঞ্চলের বিবিধ শিলা প্রধানতঃ যান্ত্রিক উপায়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ 
হইয়া অতি-সথক্ম শিলাকণায় পরিণত হয়, ফলে এইরূপ ধূলিকণার উৎপত্তি হয়। 
এইজন্য রাসায়নিক পরিবর্তনে ধৃলিকণা হ্যা হয় নাই। তাই, ইহাদের রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটে নাই। আর, এই ধুলিরাশি বিবিধ শিলার সুত্র স্থক্্ম কণার 
সাধারণ মিশ্রণ (7/60192171081 11016 ) মাত্র। এই ধুকণাগ্ুলি 
অস্থণ নহে, বরং সুক্ম কোণ ও কিনারা বিশিষ্ট । বাঁুর দ্বারা অবক্ষেপণ 
হয় বলিয়। উন্নত বা অবনত স্থানে কিংবা পর্বতচূড়ায় সর্বত্রই লোয়েস সঞ্চিত হয়। 


৯৯৮ ভূগোল 


লোয়েস-মৃত্বিকা জমাটভাবে থাকে ন! বা পাললিক-শিলার মত ইহাতে কোন স্তর 
দেখা যায় না। লোয়েস-মৃত্তিকায় উ্লম্বভাবে অবস্থিত বহু ছিদ্র রহিয়াছে। 
পূর্বকালে যে সব উদ্ভিজ্জ এখানে জন্মিত, তাহাদের মূলগুলি এই সকল ছিদ্র স্যার 
করিয়াছে। লোয়েস-মৃত্তিক৷ জমাট বাধে নাই বলিয়া জলপ্রবাহের দ্বারা সহজে 
অপসারিত হইতে পারে এবং অন্যত্র স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইলে জমাট বীধিয়া 
কালক্রমে পাললিক-শিলায় পরিণত হইতে পারে। বিজ্ঞানীদের অভিমত যে, 
প্রাচীনকালে লোয়েস-মৃত্তিকা হইতে আঁত-পুরু কাধাপাথর (07505007965 ০ 
9158155 ) গঠিত হইয়াছে। 

লোয়েস-মৃত্তিক সচ্ছিদ্র বলিয়। জল সহজে শোষিত হয় এবং ইহা উর্বর । 
এইজন্য এই মৃত্তিকা কৃষিকার্ষের উপযোগী । পৃথিবীর বহু অংশে লোয়েস- 
মৃত্তিকায় গঠিত উন্নত কৃষি প্রধান অঞ্চল রহিয়াছে । 

ইউরোপের রাশিয়ার দক্ষিণাংশে উর্বর কৃষ্মত্তিকা-অঞ্চল দেখা যায়? 
উহাও একপ্রকার লোয়েস-মৃতিকা। প্রাচীন হিমযুগে (ভূবিদ্যার ইতিহাসে 
কযেকটি হিমযুগ বর্তমান ছিল। ) মহাদেশীয় হিমবাহ-বাহিত মোরেন সঞ্চিত 
হয়। তখন এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক থাকায় মোরেনের ধৃলিকণা বায়ুপ্রবাহের 
দ্বারা বাহিত হইয়া মধ্য-ইউরোপের পশ্চিমে জার্ধানি হইতে পূর্বে“দক্ষিণ-রাঁশিয়া 
পর্যস্ত অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। এইভাবে মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের অংশ-বিশেষে লোয়েস 
সঞ্চত হইয়া উর্বর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । . 

উত্তর-চীনের বিস্তীর্ণ লোয়েস-মৃত্তিকাময় অঞ্চল বিখ্যাত। ইহা উর্বর পীতবর্ণ 
মৃত্তিকা। গোবি-মরুভূমি হইতে বায়ুবাহিত-ধুলিকণার দ্বারা এই অঞ্চলের লোয়েস 
মৃত্তিকা গঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে হোয়াং নদী প্রবাহিত । বন্যার সময় এই 
নদীর জল প্রচুর লোয়েস মুত্বিকার পলল বহন করিয়া পীত সাগঞ্জে সঞ্চিত 
করে। এইজন্ত নদীর অপর নাম গীত নদী ও মাগরের নাম গীত সাগর । এই 
অঞ্চলের কোন কোন অংশের লোয়েস-মৃত্তিকার গভীরতা ১০ ফুটেরও অধিক ॥ 
জলপ্রবাহের দ্বার! লোয়েস-মৃত্তিকাময় ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে গভীর খাতের হুট হয় । 
এখানে এরূপ বহু খাত দেখা যায়। 


ভূ-পৃষ্টের গঠন ১৯৯ 


সহাদেম্পীস্্র হিবাহ-তষ্ট তম্মভভুত্ি (31507850 11815) $ 
উত্তর-আমেরিকার উত্তরাংশে এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাংশে মহাদেশয় 
হিমবাহ-্ষ্ট-সমভূমি রহিয়াছে । হিমযুগের পূর্বে এই সকল অঞ্চলের জর্টিল 
প্রকৃতির কেলাসিত-শিলায় গঠিত কিংবা সরল প্ররুতির পাললিক শিলায় গঠিত, 
এই ছুই প্রকৃতির শিলা! জলপ্রবাহের ছার! ক্ষয়প্রাপ্ড হইয়া সমভূমিতে পরিণত 
হক্স। তারপর হিমযুগে মহাদেশীয় হিমবাহের বিশাল বরফ-স্তপের ছারা ভূ-পৃষ্ঠের 
রূপের ( 26019461160 ) পরিবর্তন হয়ঃ তাই, বর্তমান যুগে আমরা এই 
পরিবতিত রূপই দেখি। অবশ্ত পরবর্তা যুগে ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের 
স্থানে স্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

এই বিশাল ও স্ুবিস্তীর্দ বরফ-স্ত,পের কার্ষের বহু নিদর্শন ভূ-পৃষ্ঠে আজও 
রহিয়াছে; যথা-__ইহাঁর দ্বারা শিলার ক্ষয়সাধন ও ক্ষয়জাত শিলাখণ্ডের অবক্ষেপণ 
এবং হিমবাহের বরফ গলিলে, যে জলপ্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার দ্বারা 
ক্ষয়সাধন, পরিবহন ও অবক্ষেপণ কার্য । তাই, ইহাদের কার্ধের ফলে যে সমভূমি- 
গুলি স্য্ হইয়াছে, তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথাঁ-(১) 
ক্ষয়সাধনের ফলে সমতূমির উৎপত্তি এবং (২) অবক্ষেপণের ফলে সমভূমির 
উৎপত্তি । 

মহাদেশীয় হিমবাহের বরফস্তুপ কয়েক হাঁজার ফুট উচ্চ এবং শত শত 
মাইল বিস্তৃত। বর্তমান যুগে *মনটার্কটিকা মহাদেশে ও গ্রানলযণ্ডে মহাদেশীয় 
হিমবাহ (1০6 51620 ) রহিয়াছে । হিমবাহ-প্রসঙ্গে হিমবাহের কার্য সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে আলোচিত হইবে । এখানে ইহার কার্য ও ফলাফল সংক্ষেপে 
আলোচিত হইতেছে । 

কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বরফের দ্বারা শিলা ক্ষয়প্রাথ হয় না, _গোঁণ কারণে 
শিল৷ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তূঁ-পৃষ্টের উপর ছোট-বড় শিলাখণ্ড, কাকর, বালি, মাটি 
প্রভৃতি থাকিতে পারে । হিমবাহের বিরাট বরফের স্তপ ধারে ধারে অগ্রসর 
হইলে উহাতে এগুলি আট্কাইয়া যায় এবং গতিশীল বরফের শ্তপের সহিত 
বাহিত হয়। ভূ-পৃষ্টের শিলায় (86৭ ০০]: ) ছোট-বড় ফাটল থাকিতে পারে । 


২ ভূগোল 


এইরূপ ভূ-পৃষ্টে বরফ-্ত,প থাকিলে ফাটলের মধ্যস্থ জল জমিয়া বরফে পরিণত 
হয় এবং বরফের এই অংশগুলি বিরাট বরফ-স্তপের অংশে পরিণত হয়। তখন 
বরফ-্ত,পের প্রবল বলের ( ০:০৪) জন্য শিলাময় তূ-পৃষ্ঠের ছোট-বড় শিলাখণ্ড 
উপড়াইয়া যায় এবং এগুলিও গতিশীল বরফের সহিত বাহিত হয়। কঠিন 
কেলাপিত-শিলা খুব শক্ত বলিয়া! কম ক্ষয় হয়, আর পাললিক-শিলা! সাধারণতঃ 
কোমল বলিয়া! অধিক ক্ষয় হয়। তাই ভূ-পৃষ্টের ষে অংশের উপর বিরাট 
বরফ-্ত পথাকে, সেই স্থানের শিলা প্রকৃতি অনুষায়ী ক্ষয় হয়। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন প্রকৃতির শিল! এবং শিলান্তরগুলি বিভিন্নভাবে অবস্থিত থাকিতে 
পারে। এইজন্য ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ অধিক, আবার কোন অংশ কম 
্ষয়প্রা্ত হয়। এই সকল কার্ধের ফলে সমভূমির (]1০6-5০00120 [18105 ) 
উৎপত্তি হইতে পারে। 

মহাদেশীয় হিষবাহ ক্রমশঃ ধীরে ধারে অগ্রপর হইয়া! অপেক্ষারুত উষ্ণ অঞ্চলে 
পৌছাইলে উহার অগ্রভাগের বরফ গলিয়া জলে পরিণত হয়। তখন ছোট-বড় 
শিলাথও, বালি, ক্রম প্রভৃতি তথায় সঞ্চিত হয়। এ্রগুলিকে মোরেন 
বলে। আর, বরফগলা জলের পরিমাণ অধিক হইলে ছোট-বড় নদীর স্য্ি 
হয়। নদীপ্রবাহের দ্বারা নুড়ি, কাকর, বালি, মাটি প্রভৃতি বাহিত হইয়া 
অন্থত্র সঞ্চিত হয়। ক্ষয়জাত পদার্থ-গুলির সঞ্চয়ণের ফলে সমভৃমির (1011 
[0121775 ) স্যি হইতে পারে। 

মহাদেশীয় হিমবাহের ক্ষয়সাধনের ফলে যে সমভূমির উৎপত্তি 
হয়, তাহার বিশেষত্ব_হিমবাহের আগমনের পূর্বে, হয়ত, কোন অঞ্চলের 
ভূপৃষ্ঠ উপতাকা, পাহাড়-পর্বত, মালভূমি প্রভৃতি লইয়৷ গঠিত ছিল। এই অঞ্চলে 
হিমবাহ আগমন করিলে ভূ-পৃষ্ঠের উপ্রস্থ সমস্ত ক্ষয়জাত শিলাখণ্, কীকর, 
বালি ও মাটি হিম্বাহ অপসারিত করে। তারপর হিমবাহ-সংলগ্ন শিলাথণ্ডের 
দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলা ক্ষয়প্রাঞ্চ হয় এবং শিথিল শিলা অপসারিত হয়। ফলে 
ভূ-পৃষ্ট কতকটা মন্ছণ হইয়া যায়-_অল্পউচ্চ ব] পাহাড়ের সুচাগ্র চূড়া ক্ষয় হইয়া 
গেলাকার আকৃতির হয়। তাই, এইরূপ সমভূমিতে দেখ! যায়, গোলাকৃতি 
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ছুড়াবিশিষ্ট পাহাড়, প্রশস্ত উপস্ীকা, আর স্থানীয় উন্নতি-অবনতি অত্যন্ত কম; 
আবার উপত্যকার ভূ-পৃষ্ঠের উপর হিমবাহ-বাহিত সুক্ষ সুক্ষ শিপকণার পাতলা 


ও এ চার: ১ নিহতের ররর হলো 








(১) পার্বত্য অঞ্চলের মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বার পর্বতগাত্র ক্ষয় হইবার পূর্ব অবস্থা 


আবরণ; হয়ত নিকটস্থ কোন পাহাড়ের উপর হইতে হিমবাহের ছারা বিচ্যুত 
বির€ট শিলাথণ্ড। এই অঞ্চলের মৃত্তিকার পরিমাণ এত কম যে, স্থানে স্থানে 





(২) উষ্ণ পার্বত্য অঞ্চলের মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বার! পর্ব-্তগাত্রের বন্ধুর অংশ মহ্‌, হইয়াছে, 
নদী-উপত্যক! প্রশস্ততর হইয়াছে এবং পর্বত-শৃঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া! গোলাকৃতি হইয়াছে 


সামান্ত কয়েকটি অংশ ছাড়া, কৃষিকার্ষের উপযোগী নহে । আর, অপেক্ষারুত উচ্চ- 
ভূমির অধিকাংশই শিলাময়,_-উহীর উপর মৃত্তিকার আবরণ বিশেষ নাই । আবার, 
'ভূ-পৃষ্টের শিলায় হিম্বাহের শিলার ঘর্ষণের চিহন বর্তমান-_-এ চিহৃগুলি আচড়- 
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কাটা-দাগের মত। কোন কোন স্থানে কতবর্তালি অন্ুচ্চ শিলাময় টিপি একত্রে 
রহিয়াছে,_দুর হইতে এগুলি দেখায় যেন কতকগুলি মেষ একত্রে শুইয়া আছে 
( ফোচে মুত্তোন্তে, 001065 0301)00101)665 )। এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 
সরলবগীয় বৃক্ষ, কারণ এগাছগুলির মূল মাটির অধিক নিয়ে প্রবেশ করে ন!। 


মহাদেশীয় হিমবাহের গতিপথে অনুচ্চভূমি বা শিলাময় অনুচ্চ পাহাড়ের দ্বারা 
বাঁধা পাইলে, এ স্থান এক বিশিষ্ট প্রকৃতির রূপ ধারণ করে--যেভাবে ও যে 
কারণে বাযুপ্রবাহের দ্বারা বালিয়াড়ির ট্মাককৃতি গঠিত, সেভাবে এই অংশের ভূ- 
পৃষ্ঠের আকার ধারণ করে, ষে দিক হইতে হিমবাহ আগমন করে, সেই দিকের 
ভূ-পৃ্ট ক্রমনিম্ন এবং বিপরীত পার্থ খাড়াখাড়িভাবে থাকে । আবার, কখন কথন 
অনুচ্চভূমির সম্মুখের নিকটস্থ ভূমি অধিক ক্ষয়িত হইয়া ছোট-বড় গর্তে পরিণত হয় 
আর গর্তগুলি সাধারণতঃ অগভীর হইলেও ইহার পার্খদেশ খাড়াভাবে থাকে । 
এইগুলি জলপূর্ণ হইয়া হুদে পরিণত হয়। ইহাকে কেটুলি (৫০) বলে। 
তাই, এই অঞ্চলে এইবপ বহু ছোট-বড় হুদ দেখা যায়। 

মহাদেশীয় হিমবাহের ক্ষয়সাধনের ফলে এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্টের রূপ পরিবতিত 
হয়__সমভূমি তরঙ্গায়িত বা মৃদুভাবে বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হয়। ইহার ফলে 
এই স্থানের জলনিকাশ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে, কারণ ভূমির ঢাল আর 
পূর্বের মত থাকে না। কোথায় বেসিন বা সরার মত আকৃতি বিশিষ্ট ভূমি; 
আবার, কোথাও অনুচ্চভূমি। আর, বেসিনগুলি এক সমতলে অবস্থিত নহে। 
এইভন্ত একটি বেসিন হইতে অপর আর একটি বেসিনে নদীগুলি প্রবাহিত; 
আর, হয়ত, একাধিক ছোট-বড় হ্রদকে সংযুক্ত করিয়াছে। ভূমি বন্ধুর বলিয়। 
নদাগুলি স্থানে স্থানে ছোট-বড় জলপ্রপাতের স্থ্টি করিয়াছে বা খরমোতা হইয়াছে । 
জলপ্রপাতগুলি জলবিদ্যৎ-উৎপাদ্নের সহায়ক। ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকার আবরণ 
নাই বলিলেই চলে; এইজন্ত। নদী ও হ্রদের জল নির্মল; ফলে নদীগুলি হদে 
বিশেষ পলল সঞ্চয় করে না। এই কারণে হ্দগুলি সহজে মজিয়া যায় না। 

উত্তর-আমেরিকার ও ইউরোপের যে অঞ্চলে মহাদেশীয় হিমবাহের উৎপত্তি- 
স্থণ ছিল ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে, উল্লিখিত প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ রহিয়াছে । প্রাচীন 


ভূপৃষ্ঠের গঠন ২৯৩ 


কেলাসিত-শিলায় গঠিত এই সকল অঞ্চলের ভূ-ভাগ, হিমযুগের পূর্বে পেনিপ্লেন 
ছিল। আর, এই অঞ্চলের জলবায়ু শীতল। প্রাচীন কেলাসিত-শিলা খুব শক্ত 
বলিয়৷ ইহা! সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আবার, শীতল জলবায়ুযুক্ত স্থানের শিলার 
ক্ষয়সাধন কম। এই দুই কারণে, হাঁজার হাজার বৎসর পূর্বে হিমবাহ অপসারিত 
হইলেও হিমবাহের কার্ষের বহু নিদর্শন আজও এই অঞ্চলে বর্তমান । 

মহাদেশীয় হিমবাহের অবক্ষেপণ ও উহার ফলে সমভূ'মির স্ষষ্টি 
টিল-সঞ্চিত সমভূমি-_গতিশীল মৃ্তদেশয় হিমবাহের তলদেশে ভূ-পৃষ্টের 
শিথিল ঝ৷ ক্ষয় প্রা ছোট-বড় শিলাখণ্ড, কীকর, বালুকা, মাটি প্রভৃতি আটকাইয়া 
যায়। হিমবাহের তলদেশে এই সকল পদার্থের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়৷ যায়। 
আর, হিমবাহের এ অংশের বরফের পরিমাণ অপেক্ষা ইহাদের পরিমাণ অধিক 
হইলে হিমবাহ ইহাদ্িগকে আর আট্কাইয়! রাখিতে পারে না; তথন ভূ-পৃষ্ঠেও 
এইগুলি সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত পদার্থগুলিকে টিল (111) ব৷ গ্রাউগ্ড 
মোরেন (01০900ণ0 17৬00191119 ) বলে। হিমবাহ-বাহিত শিলাখণ্তগুলি 
সঞ্চিত হইলে, তাহাদিগকে মোরেন বা! গ্রাবরেখা বলা হয়। সাধারণতঃ টিল 
অধিক দূর হইতে হিমবাহ-বাহিত শিলাখণ্ড নহে”_প্রধানতঃ ২।৪ মাইল 
দূরবর্তী স্থান হইতে হিমবাহের দ্বারা বাহিত হয়। এইজনা, এইগুলি স্থানীয় 
অঞ্চলের অপসরিত ক্ষয়জাত শিলা । কখন কখন বহু দূর হইতে বাহিত দুই-একটি 
শিলাখণ্ডও দেখা যায়। ইহধদিগকে ইরাটিক বা অনিম্মমিতভাবে অবস্থিত 
(70560) শিলা বলে। 

নদীপ্রবাহ বৃহৎ আকারের শিলাখণ্ড বহন করিতে পারে না; কিন্ত হিমবাহ 
যেকোন আকারের, যেকোন ওজনের শিলাখণ্ড বহন করিতে পারে। তাই, 
বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন গুরুত্বের শিলাখণ্ড লইয়া টিল গঠিত। পণলের গুরুত্ব 
অনুযায়ী নদীপ্রবাহের অবক্ষেপণ-কার্ধ দ্রেখা যায়। হিমবাহের অবক্ষেপণ-কার্য 
এইরূপ প্রকৃতির নহে,_শিলার গুরুত্ব ষাহাই হউক না কেন, যে-কোনভাবে 
এইগুলি সঞ্চিত হইতে পারে। এইজন্য ভূ-পৃষ্ঠের উপর মোরেন এলোমেলোভাবে 
'ছড়ান থাকে । ইহারা স্তরীভূত অবস্থায় বর্তমান নহে। আর, টিলের গভীরত। 
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সর্ব একরূপ নহে,নিক্রভূষি বা খাজে অধিক এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে 
' কম গভীরত। দেখা যায়। আবার, অতি-শক্ত শিলাময় অঞ্চলের টিলের পরিমাণ 
কম এবং অপেক্ষাকৃত কোমল শিলাময় ভূ-ভাগের টিলের পরিমাণ অপেক্ষারৃত 
অধিক। আবার, উচ্চভূমি বা নিয়ভূমি, এই দুই স্থানেই টিল সঞ্চিত হইতে পারে । 
কোন কোন অঞ্চলের বন্ধুর কোমল শিলাময় ভূমিতে টিল এমনভাবে সঞ্চিত হইয়াছে 
ষে, উহ্‌। মুদুভাবে তরঙ্গায়িত ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । আবার, সমভূমিতে টিল 
সঞ্চিত হইয়া উহা! মৃদুভাবে তরঙ্রায়িতঞ্ঠ ভূমিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাই 
টিল-সমভুমি। 

সকল অঞ্চলের টিলের শিলার গঠন, আকার, আয়তন প্রভৃতি একরূপ নহে। 
টিলের শিলার প্রকৃতি প্রধানতঃ স্থানীয় শিলার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে,_ 
কঠিন-শিলাময় অঞ্চলের টিলের শিলাখগুগুলি সাধারণতঃ বড় বড় আকারের এবং 
কোমল শিলাময় অঞ্চলে বালুকা, কাকর ও মাটি লইয়৷ টিল গঠিত। বেলেপাথরের 
ভূ-পৃষ্ঠ হইলে বালুকার পরিমীণ অধিক এবং কাদাপাথরের দ্বারা গঠিত ভূ-পৃষ্ 
হইলে মাটির পরিমাণ আধক দেখা যায়। তবে এইরূপ ভূমিতেও কখন কখন 
বড় বড় আকারের ছুই-একটি আগ্নেয বা' রূপান্তরিত শিলাখণ্ডও (77800 ) 
রহিয়াছে! এরূপ বিরাট আকারের শিলাখগুগুলি হয়ত, শত শত মাইল দুর 
হইতে হিমবাহের দ্বারা বাহিত হইয়াছে । 

ড্রামলিন (1075001105 )-_টিলযুক্ত সমভূগি সামগ্রশ্যহীনভাবে মুতুপ্রকৃতির 
তরঙ্গায়িত। তাই, ভূমির ঢাল মৃদ্প্রকৃতির । ইহার অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশকে 
স্মীতি (5৮111) এবং অপেক্ষারুত নিশ্ন অংশকে ছায়াযুক্ত স্থান (5৪16 ) বলে। 
কোন কোন অঞ্চলের এই প্রকৃতির সম্ভূমিতে স্থানে স্থানে 'অনুচ্চ টিল। দেখা! যায় 
এবং ইহারে গঠন অদ্ভুত-মেন একটি চামচের বাটির মত অংশটি উল্টাভাবে রাখা 
হুইয়াছে। এইগুণল সাধারণতঃ টিল-মৃত্তিকায় (015০5 011) গঠিত। সম্ভবতঃ 
এইগুলি টিল-সঞ্চয়ের ফলে স্্টি হইয়াছে । ইহাদিগকে ড্রামলিন বলে। আবার, 
কোন অঞ্চলে কঠিন-শিলা! ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ড্রামলিন গঠিত হইয়াছে। এগুলি 
শিলাদ্বারা গঠিত । যে দিক হইতে হিমবাহ আসিয়াছে, ড্রামলিনের এ পার্থদেশের 
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উচ্চ এবং বিপরীত দিক ক্রমপ্রি্মী অধিক রোচে মুক্োন্তে-এর পার্খব্দেশ 
ঢাল ইহার ঠিক বিপরীভ )। ইহার! ২৫২৯৮ উচ্চ এবং কয়েক ফুট হইতে 
এক মাইলের অধিক দীর্ঘ হইতে পারে। আর, হিমবাহ যে দিকে চলিয়াছিল; 
সেই দিক অন্ুলরণ করিয়া ড্রামলিনগুলি অবস্থিত । আবার, স্থানে স্থানে 
অনেকগুলি ড্রামলিন একত্রে রহিয়াছে । 

টিলমভূমির জলনিকা শ-ব্যবস্থা-_সামগ্রস্তহীনভাবে তরঙ্গায়িত ভূমির 
জলনিকাঁশ স্থচারুভাবে হইতে পারে না। এ অঞ্চলের অধিকাংশ নিয় অংশগুলির 
(9৪1৩ ) জলনিকাশ-পথ নাই। তাই, এখানে বনু ছোট-বড় জলাভূমি ও 
হুদ দেখা যায়। নিম্ন অংশগুলি জলপূর্ণ হইলে জল ছাপাইয়৷ একটি নিয় অংশ 
হইতে অপর নিম্ন অংশে প্রবাহিত হয়। তাই, এখানে নদীগুলি জলাভূমি, 
হদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং স্থানে স্থানে নদী খরআ্রোতা কিংবা 
জলপ্রপাতের স্ৃত্ি হইয়াছে । কিন্তু নদীর এইরূপ অবস্থা বেশী দিন থাকে না। 
টিল-সমভূমির সর্বত্র শিলাগুলি জমাট বাধে নাই বলিয়! জল্প্রবাহের দ্বার। 
ভূ-পৃষ্ঠের শিলা শীঘ্র শীপ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে নদীর আোতোবেগ মন্দীভূত 
হয় এবং ইহা বক্রগতি ধারণ করে। আর, জলপ্রপাত ও খরআোত - 
অংশ ক্রমশঃ লোপ পায়। তাই, বর্তমানে এই অঞ্চলের বহু নদী দন্দগতিতে 
প্রবাহিত। 

প্রধানতঃ বেসিন-আকারবিখিষ্' কোন নিম়ভূমির জলনিকাশের পথ না 
থাকিলে নিম্ন অংশে জল সঞ্চিত হইয়! হুদে পরিণত হয় ; আর উহার পার্খদেশের 
বা কুলের অংশবিশেষের নির্গম পথ দিয়া বাড়তি জল বাহির হইতে পারে । 
আবার, কখন কখন হুদ জলপূর্ণ হইয়া কুল ছাপাইয়া জল বাহর হইতেও 
পারে। টিল-সমভূমি তরঙ্গায়িত অঞ্চল বলিয়া কোন নিম়স্থানে বা বেসিনে 
জল সঞ্চিত হইয়। হুদে পরিণত হইয়াছে । এই কারণে, এই অঞ্চলে অসংখ্য 
হদের উৎপ্ত্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলে নিম্নলিখিতগুলি হ্ুদের উৎপত্তির কারণ 
বলা যাইতে পারে ; ষথা-(ক) অসমভাবে টিল সঞ্চিত হওয়া; (খ) কোন 
অংশ অধিক ক্ষয়প্রা্ধ হওয়া এবং (গ) কোন নদী-উপত্যকার বহিমুখে মোরেন, 
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সঞ্চিত হওয়া। কোন কৌন স্থানে হিমযুঙলির পূর্বে সৃষ্ট বিস্তৃত ও গভীর 
উপত্যকা হিমবাহের দ্বার আরও গভীর ও বিস্তৃত হইয়াছে এবং উহার বহিমুখে 
মোরেন সঞ্চিত হইয়া উপত্যকার মুখ অবরুদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ বিস্তীর্ঘ 
নিয়ভূমিতে জল সঞ্চিত হইয়া বড় বড় হ্দের উৎপত্তি হইয়াছে । উত্তর- 
আমেরিকার বৃহৎ পঞ্হদের স্থ্টির ইতিহাস এই প্রকৃতির | 


আর একভাবে এই অঞ্চলের হদের উৎপত্তি হইয়াছে,_-অচল * মহাদেশীয় 
হিমবাহের সন্মুখভাগে বনু ফাটল মা উহার তলদেশে সুড়ঙ্গের স্যটি হয়। এঁ 
সকল স্থান হইতে প্রচুর জল বাহির হইতে থাকে । আর, ফাটল স্যর ফলে 
হিমবাহের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন হইয়া! যায়। এই বিচ্ছিন্ন অংশ গলিলে এস্থানে 
হদের উৎপত্তি হয়; কারণ, ফাটল ও স্ুড়ঙ্গ-পথে মোরেন সঞ্চিত হইবার জন্য 
এ অংশ উচ্চ হয়। এই প্ররুতির হুদগুলি সাধারণতঃ অগভীর । উহারা আকারে 
ছোট বা বড় হইতে পারে । 


টিল-সমভূমির অগভীর হ্দগুলি ক্রমশঃ মজিয়া যায়; কারণ এই অঞ্চলের 
নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে পলল বহন করিয়া হুদে সঞ্চিত করে। তাই, এই অগভীর 
হুদগুলি কালক্রমে জলাভূমিতে পরিণত হয় । উত্তর-আমেরিকার স্থপিরিয়র হুদের 
দক্ষিণে 'এইবপ প্ররুতির বহু জলাভূমি আছে । বর্তমানে কৃত্রিম পদ্ধতিতে এগুলির 
জলনিকাশ করি! কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে । 

অগ্র- ব! প্রান্ত-গ্রাবরেখা-অঞ্চলের' সমভুমি (৩ 9০:০০ 
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অগ্র-অংশের গ্রাবরেখার ও প্রীন্তগ্রাবরেখার বিশেষত্ব-_মহাদেশীয় 
হিমবাহ ধীরে ঘীরে অগ্রসর হয়, কিন্তু কখন কখন এইরূপ অবস্থায় পৌছায় 
যে, তখন ইহার অগ্রভাগ অচল অবস্থায় থাকে এবং বরফ গলিতে “স্থুরু 
করে। এইরূপ অবস্থায় অগ্রভাগে যে পরিমাণ বরফ গলে, ঠিক সেই পরিমাণে 


শশী স সপ্পসপীপপ সপ শি 


* কতকগুলি কারপবশতঃ মহাদেশীয় হিষবাহের কোন এক বিরাট অংশ জচল অবস্থায় 
পরিণত হইতে পারে। 
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বরফ তথায় পৌছায়; কারণ তখনও হিমবাহ গতিশ্বীল। মহাদেশী হিমবাহের 
প্রান্তদেশের বিস্তার, হয়ত, ২।১ হাঁজার মাইল হইতে পারে। আর, এই 
সদীর্ঘ অংশের বরফ এক সঙ্গে, হয়ত, গলে না; আবার, অবিরামভাে 
গলে না; কারণ বরফ গলিবাঁর প্রাকৃতিক অবস্থা, যথা,_-এ স্থানের বামুর 
তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বরফ-সরবরাহ প্রভৃতি সর্বদা! সমরূপ না! থাকিতে 
পারে। এইজন্য ইহার অগ্রভাগ, হয়ত, সামান্য অগ্রসর হয়, আবার অচল 
হুয় বা সামান্য প্রত্যাবর্তন করে কিংব৷ পুষ্তরায় অগ্রসর হয়। আর, প্রাস্তভাগের 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে অগ্রগত্তি বা পশ্চাৎগতি কিংবা স্থিতি অবস্থায় 
থাকিতে পারে। 

যহাদেশীয় হিম্বাহের সম্ুখ অংশের বরফ গলিলে হিমবাহ-বাহিত মোরেনগুলি 
এ অংশে সঞ্চিত হয়। বেহেতু হিমবাহ সাঁখান্তভাবে অগ্রসর হয় বা প্রত্যাবর্তন 
করে কিংবা অচল থাকে, কাজেই মোরেনগুলি কিছুটা বিস্তৃত-অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। 
এইরূপ ক্ষেত্রে টিল-মোরেন অপেক্ষা এই প্রক্কৃতির মোরেনের পরিমাণ অধিক। 
এইবূপ মোরেনকে অগ্র-অংশের গ্রাবরেখা ([816108]7018100 ) বলে। 
আর, চরম অগ্রবর্তী স্থানে যে মোরেনগুলি গাকে, তাহাকে প্রান্ত গ্রাবরেখা (5৭ 
1019100 ) বলা হয় । হিমবাছের ক্লদার্থ প্রান্তভাগের বিভিন্ন অংশের অগ্রগতি 
বা পশ্চাৎগতি কিংব। স্থিতি অসম এবং এই কার্ধপঘৃহ সর্বঅংশে এক স্ময়ে 
ঘটে না বলয় বিভিন্ন অৎশে কবভিন্ন সময় এবং বিভিন্নভাবে মোকেন সধিত 
হয়। এইজন্য এক একটি অংশের প্রান্ত বা অগ্র অংশের গ্রাবরেখা সামগস্ত পুর্ণ ভাবে 
গঠিত হয়; আর কোন একটি অংশে একটির পশ্চাতে আর একটি এইশাঁবে 
শ্রেণীবদ্ধভাঁবে কতকট। বৃস্তের চাঁপের অ'কৃতির মত গঠিত হয়। ইহার কারণ, 
হিমবাহ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করিলে, এই অংশে মোরেন 
বিশেষ সঞ্চিত হয় না এবং আবার, স্থিতিশীল হইলে তথায় মোরেন সঞ্চিত 
হয়। পশ্চাৎ্গতির সময় প্রান্ত-গ্রাবরেখা টিলের উপর সঞ্চিত হয়। আর, 
পার্খবর্তা ছুইটি প্রান্ত গ্রাবরেখার মধ্যবর্তী অংশে কেবলমাত্র টিল দেখা যায় বা 
সামান্ত পরিমাণে মোরেন সঞ্চিত হয়। 

উঃ সং--১৪ 
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অগ্র-অংশের গ্রাবরেখা ছোট-বড় নানা আকারে ও আয়তনে শৈলশিরা। 
(11978159] 710:917.০ [108০5 ) গঠিত হইতে পারে । কোন কোনটি এত 
ক্ষু্র যে, উহ! ২।১ ফুট উচ্চ আর ২।১ গজ বিস্তৃত। আবার, কতকগুলিকে শৈলশির! 
বল! ধায় না,__ইহ! এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত। গ্রাবরেখা-অঞ্চলে বন্ধুর ভূমি, 
মধ্যে মধ্যে গভীর খাত প্রভৃতি রহিয়াছে । এইরূপ প্রকৃতির ভূমির বিস্তার 
সাধারণতঃ ১-৫ মাইল এবং দৈর্ঘ্য বহু মাইল। ইহার কোন অংশ পার্বতী স্থান 
হইতে ১০০-২** ফুট উচ্চ। এই ভংশের শিলার কতকগুলি স্তরীভূত এবং. 
কতকগুলি অন্তরীভূত। আর, ভূ-পৃষ্ঠ ছোট-বড় শিলাখণ্ড ও কাকরে পূর্ণ কারণ, 
মৃত্তিকা ও বালুকা বরফগলা জলের দ্বার বাহিত হইয়াছে। তাই টিন্স-সমভূমি 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শিলাখণ্ডে পূর্ণ। আর, এখানে রহিয়াছে বনু 
কেটুলি-হুদ। 

মহাদেশীয় হিমবাহের বরফ-গলা'জল-বাহিত পললরাশির দ্বার! 
গঠিত সমভূমি (0319010005121 [19175 046-8518 [১1911)5) 2 মৃহাদেশীয় 
হিমবাহের বিরাট বরফস্ত,পের অগ্র-অংশের বরফ গলিলে বরষ-গলা জল অসংখ্য 
ছোট ছোট জলধারা স্টি করে। তখন ববফন্ত,পের ফাটলপথে বা উহার তলদেশের 
স্থরঙ্গপথের মধ্য দিয়! প্রবাহিত জলম্সোতের দ্বার! প্রচুর মোরেন বাহিত হয়। 
আর, অগ্র-মোরেনের দ্বারা প্রতিহত হওয়ায়, অগ্র-মোরেন-অংশে জলপ্রবাহের 
শ্রোতাবেগ বিশেষভাবে মন্দীভূত হইয়া ফ'য়। তাই, এই অংশ আতক্রম 
করিলে স্রোতবাহিত মোরেন ফ্যান-আকৃতির (৪) পাললিক সমভূমি সৃষ্টি 
করে। জনশ্রোত-বাহিত বলিয়া গুরুত্ব অনুযায়ী পললরাশি স্তরে স্তরে সঞ্চিত 
হয়। তাই, প্রান্ত-গ্রাবরেখার সম্মুখে এইবপ প্রকৃতির সমভূমি দেখা যায়। ইহার 
সমি সমতল । বালুকা, কাকর, ছোট ছোট শিলাখণ্ড, স্তরে স্তরে সজ্জিত হ্ইয়৷ 
এই সমভূমি গঠিত হয়। এই স্থানে সাধারণতঃ কাদা! (০125) সঞ্চিত হয় না; 
কারণ জল-শ্রোতোবেগে কাদা! বাহিত হইয়া যায়। আর, অপেক্ষাকৃত বড় বড় 
শিলাখগুগুলি প্রাস্ত-মোরেন-অংশে সঞ্চিত হয়। আবার, টিল-সমভূমির উপর 
এলমোত-বাহিত পললরাশ সঞ্চিত হইলে, আর এক প্রকৃতির সমভূমি গঠিত, 
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হয়,-স্থানে স্থানে বিরাট হিমবাহ ছোট ছোট বিচ্ছি অংশের বরফ গিলে 
তখন ছোট ছোট গর্ত বা কেট্লি-হুদে পরিণত হয়, ফলে এই অঞ্চলে বনু ' 
ছোট ছোট কেট্ুলি-হ্দ দেখা যায়। টিল-সমভূমি অন্তরীভৃত শিলায় গঞ্টিত 
বলিয়া হুদের জলের ভূশুরের মধ্য দিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। তাই, 
বসন্তে বরফ-গল! জল দ্বার! পূর্ণ হইলেও অল্পদিন পরে হ্দগুলি শুকাইয়া যায়। 
এইরূপ লমভুমিকে পিটেড আউট-ওয়াশ (71654 ০0851) 01817) সমভূমি 
বলে। মান যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান রাস্ত্বে এইবপ প্রকৃতির সমভূ'ঁম রহিয়াছে । 
আউট-ওয়াশ সমভূমির কোন কোন অংশ বালুকাময় বা কঙ্করময়। আর, 
বৃষ্টিপাতের পর, বৃষ্টির জল ভূমিতে শীঘ্র শীঘ্র শোষিত হয়। এইজন্য টিল-সমভৃমি, 
অপেক্ষা এই প্রকৃতির সমভূমি অবিকতর সমতল হইলেও ইহা কৃষিকার্ধের 
উপযোগী নহে। 
গতিহীন মহাদেশীয় হিমবাহ-সৃষ্ট লমভুমি (59109170106 817680) 2 
জলবাসুর পরিবর্তন ব। বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠ কিংবা অন্য কারণবশতঃ মহাদেশীয় হিমবাহের 
এক বিরাট অ২শ গতিহীন অবস্থায় পরিণত হয়। এইবপ অবস্থায় এ অংশে 
অন্যত্র হইতে বরফ সরবরাহ থাকে না। তাই, ইহা যেন নিশ্চল বরফ-স্তুপ । 
তখন অগ্র-গ্রাবরেখা (70818159] 1001815) বিশেষ গঠিত হয় না; কারণ, 
হিমবাহের অগ্রগতি এবং প্রান্ত-অংশের বরফ-গলা৷ জলপ্রবাহ, এই ছুইটি কার্য 
একত্রে ঘটি-ল অগ্র-গ্রাবরেখার স্থট্টি হয়। এই বিরাট বরদ-স্ত,পের বিস্তীর্ণ 
ংশের বরফ গলিতে থাকে-ইহার নানা অংশে ফাটলের শ্্ি হয়-_ইহার 
তলদেশে ছোট বড় স্থরঙ্গ গঠিত হয়। কোন কোন অংশে কতকগুলি ফাটল 
পরস্পর মিলিত হইয়াছে, কোন কোন অংশে কতকগুলি স্থরঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত ; 
আবার, কোন স্থানে ফাটল স্থরঙ্গে পরিণত হইয়াছে । ইহার ফলে, বরফ-স্তপের 
বিভিন্ন অংশেয় বরফ-গল। জল ফাটল" ও স্তুরঙের মধ্য দিয় প্রবাহিত হয়। 
বরফ-স্তপের এইরূপ স্থানে জলপ্রবাহ-বাহিত বালুকা, কঙ্কর প্রভৃতি স্তরে স্তরে 
সঞ্চত হয় এবং ব্ফ গলিলে এই স্থানে এই সকল পদার্থের দ্বার! স্তরে স্তরে 
গঠিত অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট বহু শৈলশির1 দেখ যায়। ইহার! সামগ্রশ্য- 
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হীনভাবে অবস্থান করে। এইরপভাবে ও গঠিত শৈলশিরাকে এস্কীর 
' (5511) বলে । কোন কোন এস্কার বহু মাইল দীর্ঘ । অবশ্ঠ সকল এক্কার এইভাবে 
হুষ্টি ন! হইলেও অধিকাংশ এপ্কার নিশ্চল বরফ-্ত,প গলিলে স্থষ্টি হইয়াছে 

কখন কখন গতিহীন বিরাট বরফ-স্তপ শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া! যায়। 
তখন শত শত ফাটল-পথে বা পার্শ্ববর্তী ছুইটি বরফ-স্তপের মধ্যবর্তী অংশ দিয়া 
জল বহিয়! যায়। ভূ-পৃষ্ঠের যে যে স্থানের উপর দিয়া জল প্রবাহিত হইয়াছিল; 
বরফ গলিলে, তখন বালুকা, কন্ধর, নু প্রভৃতির গঠিত শত শত শৈলশিরা 
(001017001) দেখা যায়। ফাটল-পথ পূর্ণ করিয়া ইহারা গঠিত বলিয়া এইরূপ 
শৈল-শিরাকে 0559556 ?1117559 বলে । এইগুলি সংস্কীর্ণ বা প্রশস্ত হইতে পাবে 
এবং উহাদের মধ্স্থ নিম্নভূমিতে কেটুলি-হ্রদ, বা! জলাশয়, বা জলভূমি দেখা যায়। 
আর, যে যে স্থানে ছোট-ব বিচ্ছিন্ন বরফ-স্ত,প ছিল, সেই অংশগুলি নিম্নভূমিতে 
পরিণত হয়। এইরূপ শিল্প স্থানে জল সঞ্চিত হ্ইয় হুদের উৎপত্তি হয়। তাই 
এই হুদগুলির আকৃতি সংকীর্ণ ও দীর্ঘ । আবার, স্থানে স্থানে গভীর কেট্লি-হ্দ 
বা অগভীর জল'ভূমিও দ্েখ। থায়। 

সাধারণতঃ বরফ-স্তূপের তলদেশে স্থরঙ্গে মোরেন সঞ্চিত হইয়া এস্কার, ফাটল- 
পথে মোরেন সঞ্চত হইয়া 0058556 911105, হিমবাহের মন্মুগস্থ (11915611791 
1916০) অস্থায়ী প্রশস্ত হ্রদে স্চত হইয়া টেরাঁস (750906) গঠিত হয়: 
টেরাসের স্থানে স্থানে কেটুলি হৰ দেখা যায় । উরূপ প্রশস্ত হদের (14976100] 
191০) উৎপন্তি হইবার কারণ” বরফ-স্তপের সম্ভুখের ভূ-ভাগ ক্রমউচ্চ হইলে, 
বরফ-গলা জল এই অংশে সঞ্চিত হইয়া হ্রদের স্থ্টি হয় এবং এ স্থান জলপূর্ণ 
হইলে, কৌন ছোট বড় নির্গম পথ দিষা বা! জল কুল ছাঁপাইয়া প্রবাহিত হয়। 
পরে, বরফ সম্পূভাবে গলিলে হ্রদের জল ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায় এবং 
অবশেষে যে সমভুমি গঠিত হয়, উহাকে টেরাম বলে। টেরাসের গর্ভগুলি 
জলপুর্ণ হইয়া কেটু'ল-হুদে পরিণত হয়। 

ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে বিস্তীর্ণ ড্রিফট-সমহূমি (01126 15175) 
রহ্মাছে। এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের বহু অংশ ঘনবসতিপূর্ণ ও উন্নত অঞ্চল। তাই, 
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এই প্ররুতির সমভূমি গুরুত্বপূণ। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন 
প্রকৃতির শিলা (মোরেন ) সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকার' 
উপাদানও বিভিন্ন । ৮ 

নবীন ড্িফট্‌-সমভূমিগুলিতে উল্লিখিত প্রকৃতির ভূ-পষ্ঠ দেখা যায়, কারণ 
জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ইহাদের ভূ-পৃষ্ঠের 
বিশেষ পরিবতন ঘটে নাই। প্রাচীন ড্রিফট্‌ সমভূমির এই সকল বিশেষত্ব 
অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে, জলপ্রবাহঞ বায়ুপ্রবাহ, তুষার প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন, ক্ষঃজাত পদার্থ গুলি সঞ্চয়ন প্রভৃতি কাধ 
সংঘটিত হইয়াছে,_মোরেন দ্বার ।গঠিত শৈলাশিরা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া! লুপ্ত হইয়াছে, 
কেটলি-হুদ মজিয়া গিয়াছে, বিরাট শিলাখণ্ড (6080০) ক্ষয় হইয়া মৃত্তিকা, 
বালুকা ব1 হড়িতে পরিণত হইয়াছে, হয়ত, সুড়ি, বালুকা প্রভৃতির উপর পাললিক 
ভূমি গঠিত হইয়াছে, জলপ্রবাহ-পথ পরিবতিত হইয়া নৃততনভাবে গঠিত হইয়াছে 
ইত্যাদি। এই অঞ্চলে আর এলোমেলোভাবে ছড়ান নানা জাতীয় ও নান! 
আকারের শিলাখগ্ড দেখা যায় না। সামঞ্রস্তহীন উচু-নীচু ভূ-পৃষ্ঠ ও নদীর ধারাপথ 
বিলুপ্ক হইয়! গিয়াছে । তাই, এখানে ভূ-পৃষ্ঠ নবরূপ ধারণ করিয়াছে। তবে, 
স্থানে স্থানে হিমবাহের কাধের সামান্ত নিদর্শন আজও বর্তমান। 

মহাদেশীর হিমবাহ সৃষ্ট হুদ মজিয়া সমভূমির উৎপত্তি ও তাহার 
বিশেষত্ব (018019] [916 7151755) 2 পুর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, 
টিল-সমভূমির হ্দগুলি কালক্রমে" মজিয়া যায়। আবার, হিমবাহের সম্মুখের তৃমি 
ক্রমূউচ্চ হইলে যে অস্থায়ী হুদের (7491:6109] 1915) কটি হয়, তাহাও 
শীন্র শীপ্ব লুপ্ত হয়। জলগ্রবাহের অবক্ষেপণ কাধের ফলে গঠিত ভূ-ভাগ বলিয়! 
ইহা সমতল প্রধানত: কাদা সঞ্চিত হইলে ইহা উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। 
প্রধানতঃ বালুক৷ সঞ্চিত হইলে ভূম বেলেমাটিতে গঠিত হস বলিয়া এইরূণ ভূমি 
কৃষিকার্ষের উপযুক্ত নয়। উত্তর-আমেরিকার পঞ্চ-হ্রদের পার্খবর্তা স্থানবিশেষ, 
কানাড। ও যুক্তরাষ্ট্রের রেড, নদীর অববাহিকা, উইনিপেগ হ্রদের পাশ্ববর্তী অঞ্চলে 
এইরূপ প্রক্কতির সমভূমি রহিয়াছে । 
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হিমবাহের সম্মুখের ভূ-ভাগে যে হদের (1 [.81:০) উৎপত্তি হয়, 
তাহা জলপুর্ণ হইলে জল কোন নিম পথ দিয়া বাহির হয়, তাহা পূর্বে বলা 
হইয়াছে । তদের বাড়তি জল লইয়া যে সব জলধারা সৃষ্টি হয়, ইহার! ভূ-পৃষ্টে 
নদী-উপত্যকার স্থট্টি করে। এইব্প ক্ষেত্রে হিমবাহ হ্রদের জল অবরুদ্ধ করে। 
তাই, হিমবাহ গলিলে ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল অনুসরণ করিয়া জলধারা প্রবাহিত হয় 
বলিয়া! ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে হিমবাহ ছিল, সে অংশ দিয়া জল বহিয়া চলে । 
কাজেই অস্থায়ী হুদ ও অস্থায়ী জলগ্রন্নাহ লুপ্ত হইতে পারে। এইরূপ স্থলে 
ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে হুদ অবস্থিত ছিল, তথায় পলল স্তরে স্তরে সঞ্চয় হইয়া সমভূমি 
গঠিত হয়, আর, যে অংশে অস্থায়ী জলপ্রবাহ (9711125) ছিল, তাহা পার্বর্তী 
ভূ-ভাগ অপেক্ষা নিক্নভূমিতে পরিণত হয়। এইরূপ নিম্ন অংশে রেলপথ, রাস্তা 
বাখাল নির্মাণ কর! সুবিধা । জার্মানির বিখ্যাত মিভল্যগ্ু-খাল হিমবাহ-স্যষ্ 
নিম্ন-উপত্যকায় অবস্থিত। উত্তর-আমেরিকার পঞ্চ-হুদ হিমধুগে হিমবাহের দ্বারা 
সেণ্ট লরেন্স নদীর প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়; ফলে হুদগুলির আয়তনও আরও বড় ছিল 
এবং হ্ুদগুলির বাড়তি জল মোহাক-হাঁডসন নদীপথে ও অন্যান্ত দক্ষিণবাহিনী 
নদীপথে নিকাশ হইয়াছিল। হিম্বাহের বরফ গলিলে সেন্ট লরেন্স নদীর 
প্রবাহপথ মুকু হইয়া যায় এবং এ সকল নদীগুলিও অবলুপ্ঝ হয়; কিন্ত 
উহারা যে উপত্যকা! স্থষ্টি করিয়াছিল, আজও তাহা বর্তমান । 

পৃথিবীর বিভিন্ন হিমযুগ, তাহার উৎপত্তির হেতু এবং ইহার 
ফলাফল-__গত দশ লক্ষ বৎসরে সম্ভবতঃ চারিবার পৃথিবীর জলবায়ু এত শীতল 
হয় যে, মহাঁদেশীয় হিমবাহ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এক একবার পৃথিবীর 
জলবামু খুব শীতল হয় এবং উহার পরবর্তী সময়ে জলবাযু উষ্ণ হইলে হিমবাহ 
প্রত্যাবর্তন করে। অতি-শীতুল ও অতি-উষ্ণ জলবাযুযুক্ত দুইটি যুগের মধ্যবর্তী 
সময়ই পৃথিবীর বর্তমান যুগ । তাই, বলা যায় যে, পৃথিবীর জলবায়ু ক্রমশঃ উঃ 
হইয়া এইরূপ অবস্থায় পৌছাইবে, তখন পৃথিবীতে মহাদেশীয় হিমবাহের অস্তিত্ব 
থাকিবে না। পৃথিবীর জলবায়ু ক্রমশঃ শীতল বা উষ্ণ হইবার বা জলবামুচন্রের 
কারণ-_(১) পৃথিবীর সৌর শক্তি গ্রহণের হাঁস-বৃদ্ধি, (২) স্থলভাগের অবস্থান ও 
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আয়তনের পরিবর্তন, (৩) সমুদ্র-্লীতের গতিপথের পরিবর্তন, (৪) বায়ুর চ'প- 
বলয়ের স্থান-পরিবর্তন এবং (৫) সম্ভবতঃ বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্মাইড ও 
আগ্নেয়গিরির ভম্মের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি | বর্তমান যুগে মেকুপ্রদেশের বরফরাি 
সম্পূর্ণভাবে গলিলে পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরের পৃষ্টদেশ ৮* ফুট উচ্চ হইবে; 
ফলে নিম্নভূমির বহু অংশ সাগর গর্ভে নিমজ্জিত হইবে। আবার, পৃথিবীর 
শীতলতম জলবায়ু যুগে সাগর-পৃষ্ঠ আরও নিম্ন ছিল, উহা! সম্ভবতঃ ১৫০ 
৩০* ফুট নিন ছিল। তাই, মহাদেশ হিমবাহ কেবলমাত্র ভূ-পষ্টের রূপ- 
পরিবর্তন করে না, পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের অসুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধিও করে। 
সমভুন্নিল্স ভতউল্েখা। (7756 915016 চা6৪ ০ 0৫ 1919109) 2 

মানবের সমাজে, কর্মতৎপরতায়, ইতিহাসে তটরেখা বিশেষ প্রভাব স্থাপ্টি করে। 
তটরেখার এক পার্খে স্থলভাগ এবং অপর পার্থে জলভাগ 7; এই দুইটির প্রাকৃতিক 
দৃশ্য, পরিবহন-্যবস্থা ও কর্মতৎপরতা বিভিন্ন। এই স্থানেই স্থলঙাগের যানবাহন 
ও জলপোত, এই দুইটির মধ্যে পরস্পর পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়। তাই, 
ইহ! বাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এই কার্য সহজে ও স্ুলভে 
সম্পাদন করিতে হইলে কতকগুলি অনুকূল অবস্থা বতমান থাকা প্রয়োন। 
কোন স্থানের তটরেখার প্ররুতি, তটরেখার নিকট জলের গভীরতা ও ইহার 
নিকট ভূ-ভাগের প্রকৃতির উপর অনুকূল ব। প্রতিকূল অবস্থা পির করে। 

বিভিন্ন প্রকৃতির তটরেখা। গঠিত হইবার হেত্ু_-তটরেখার প্রকৃতি 
অপরিবর্তনীয় নহে। নানা কারণে তটরেখাঁর পরিবর্তন ঘটে,_(১) স্থলভাগের 
ভূ-পৃষ্ট বা সমুদ্রের তলদেশ উন্নত-অবনত হওয়।? (২) সমুদ্রের তরছ্দের দ্বারা 
তটরেখার ক্ষয়সাধন-কার্ধ ; (৩) সমুদ্রের দ্বারা অবক্ষেপণ-কার্ষ, (৪) স্থলভাগের 
উপর জলপ্রবাহের দ্বারা অবক্ষেপণ-কার্য এবং (৫) প্রবাল-কীটের দ্বার, সমুদ্রের 
তলদেশের পরিবর্তন-কার্ধ। | 

উপকূলের দমভূমির অংশবিশেষ মগ্প হইয়া নৃতন তটরেখার 
সৃষ্টি প্রবল ভূ-আলোড়নের ফলে উপকূলের কঠিন কেলাসিত-শিলাময় সমভূমির 
অংশবিশেষ গভীরভাবে সাগর-গর্ভে মগ্ন হইলে, যে নব তটরেখার ছি 


১৪ ভূগোল 


হর, তাহার সহজে পরিবর্তন ঘটে না। এইরূপ ক্ষেত্রে, জল প্রবাহ, সমুদ্র-আোত 
বা তরঙ্গের ক্ষয়সাধন সামান্ত মাত্র। আবার, পৃথিবীর মহাদেশীয় হিম্বাঁহের 


বরফ প্রচুর পরিমাণে গলিলে 
সমুদ্রের জলের পরিমাণ 
বৃদ্ধি হইয়া সাগর-পৃষ্ঠ উন্নত 
হইতে পারে; সেইরূপ 
ক্ষেত্রেও 'এইরূপ পরিবত ন 
হইতে পারে। এইরূপ 
পরিব্তন ঘটিবার পূর্বে 
ূ প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের 
হ্টলণের পার্বত্য উপকূল--প্রবল তরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়পাধনের জন্ত যে রূপ 
তটভূমির শিলার ক্ষয়-সাধন পাইযাছিল, অর্থাৎ সমোন্নতি 

রেখাগুলি (০0700 12765 ) যেভাবে ছিল, তাহাই রহিয়া যায়। তাই, 
এই স্থানে সাধারণত: খণ্ডিত তটরেখা গঠিত হয়,_-উপদাগর, উপদ্বীপ, দ্বীপ প্রভৃতি 
গঠিত হয়। মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব-উপকুলের উত্তরাংশ এই প্রক্কৃতির তটরেণা । 
এই অঞ্চলের কঠিন কেলাসিত-শিলাঁয় গঠিত সমভূমি হিমবাহের দারা ক্ষয়প্রাণ্ত 
হয় এবং এখানে বহু চ্যুতি বত্মান। ভূ-আলোড়নের ফলে উপকূলের এই 
সমভূমি মগ্র হইয়াছে! গভীর নদী-উপত্যকান্ুলি গভীর উপসাগরে পরিণত 
হইয়াছে । ইহাকে মগ্রউপত্যক বা খাড়ি * (ছ5৫৫) বলে। ইহাই 
রিরা-তটরেখা। আবার, তটরেখার পারের সমুদ্র অগভীর ( ইহা মহীসোপানের 
অংশ ভইলে ) থাকিলে এবং মৃছু ঢালসুক্ত উপকূলের সমভূমি মগ্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত 
প্রশস্ত উপসাগর ও উপদ্বীপ গঠিত হইতে পারে। তখন, এই অঞ্চলে প্রারুভিক 
শ্তিব প্রভাবে ক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ-কার্ধের ফল বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়-- 
অপেক্ষারুত উচ্চভূমি জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাঞ্ত হয়, অগভীর সমুব্রে পলল- 
অবক্ষেপণের ফলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে । ফলে উপসাগরগুলি ভরাট 
হউশ্বা স্থলভাগে এবং উপদ্বীপের উচ্চঅংশগুলি নিষ্ভূমিতে পরিণত হয়, কালক্রমে, 
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ভূ-পষ্ঠের গঠন ২১৫ 


তটরেখার বক্রতা কমিয়া সরলরেখার মত গঠন হয়। আবার, সমুদ্র-শাত 
ও তরঙ্গের কার্ষের ফলে অগভীর উপসাগরের মুখে চরের (88: ) সৃষ্টি হ্য়,* 
আর, উপসাগরের শীর্ষদেশে নদী-বাহিত পলল সঞ্চিত হইতে থাকে । এই 
উভয় কার্ধের ফলে উপসাগরের মুখ ও নীর্ষদেশ, এই ছুই অংশ ভরাট হইয়া যায়; 
হয়ত, উপসাগরের অবশিষ্ট অংশ লেগুনে পরিণত হয় এবং তটরেখার বক্রতা 
থাকে না, সরল প্রকৃতির হয়। 

রিয়! প্রকৃতির তটরেখা (0 9005 [40৫5 )_এইবপ প্রকৃতির 
তটরেখায় বহু ছোট ছোট উপসাগর ও উপদ্বীপ দেখা যাষ। সাধারণতঃ কঠিন 
শিলাময় উপকূলের সমভূমি বসিয়! গিয়া & প্রকৃতির তটরেখার স্থা্ট হয়। কঠিন 
শিলাময় উপকূলের সমভূমিতে বহু উপত্যকা এবং পার্শ্ববর্তী দুইটি উপত্যকার 
মধ্যবর্তী অংশে অপেক্ষারুত উচ্চভূমি থাকে । এইরূপ অঞ্চল মগ্ন হইলে উপত্যকা- 
অংশ উপসাগরে এবং উচ্চভূমি অংশ উপদ্বীপে পরিণত হয়। আর কোন কোন 
বিচ্ছিন্ন উচ্চভূমি দ্বীপ স্থ্টি করে। উপসাগরের মুখের জল গভীর এবং অভ্স্তর 
ভাগ ক্রমশঃ অগভীর হইয়াছে । মাঁকিন-যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব-উপকূলের উত্তরাংশের 
তটরেখা রিয়া প্রকৃতির | 

রিয়া প্রকৃতি তটরেখার উপকারিত।_-এই প্রকৃতির তটরেখাসুক্ত 
অঞ্চপে বনু গভীর উপপাগর, ভন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ দেখা যায় । আর, কেন কোণ 
উপসাগরের তটরেখ! এতই বাঁক যে, তথান্ন বহু শাখা-উপসাগর রহিয়াছে । 
তাই, এই অঞ্চলে বহু ছোট-বড় স্বাভাবিক পোতাশ্রদ্গ গড়িয়া উঠে। আবার, 
পোতাশ্রয়গুলি বাণিজ্যের সহায়ক। ইউরোপের পশ্চিম-উপকূল, গ্রেটবটনের 
পশ্চিম-উপকূল এবং মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-উপকূলের উত্তরাংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
রিয়া-উপকূল । 

সম্ত-উ্বিত সমভুমির তটরেখা__উপকূলের নিকটস্থ অগভীর সমুদ 
বা মহীসোপান সাগর-পৃষ্ঠ হইতে অধিক উন্নত হইলে বিস্তীর্ণ নিয-সমভূমি গঠিত 
হইতে পারে । আবার, মহাদেণীয় হিমবাহের বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেও 
সাগর-পৃষ্ঠ নিম হইয়া যায় ও তাহার ফলে এঁ প্রকৃতির সমভূমির উৎপতি হইতে 


১ ভূগোল 
পারে। এই প্রকৃতির সমভূমির তটরেখা প্রধাস্ী: অথগ্ডিত ও সরল। ইহার 
সরল প্রক্কৃতি তটরেখা ক্রমশঃ পরিবতিত হয়,_সমূদ্র-আোত ও তরজের ক্ষয়সাধন 
২ জুজসওব কৃত ভটবেখ। ক্রমশঃ বন্র আকার ধারণ করে। 
সমুদ্রের ক্ষয়সাথনের ফলে তটরেখার বিশিষ্ট রূপ সত স্তর 
উপসাগর ও উপদ্বীপ লইয়া গঠিত বক্র তটরেখার উপদ্বীপের অগ্রভাঁগে বিশেষ- 
ভাবে তরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ফলে উপদীপের অগ্রভাগ ক্রমশঃ হ্রাস 
হইতে থাকে এবং উপদ্বীপ-প্রকৃতি-ভূ-ভাগ কালক্রমে লুপ্ত হয়। উপদ্বীপ-অংশ 
কঠিন শিলার গঠিত হইলে ধীরে ধীরে এবং কোমল শিলায় গঠিত হইলে শীঘ্র শীঘ্র 
্ষয়প্রাঞ্ হয়। আবার, কঠিন ও কোমল, এই ছুই প্রকৃতির শিলায় গঠিত 
তটভূমি তরঙ্গের আঘাতে বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাঞ্ধ হইয়া তটরেথা 
টি নাত বন্র আকার ধারণ করে। 
তটরেখা! বাসুপ্রবাহের গতি-পথের 
বলনা ১ প্রতিবাত পার্থে অবস্থিত হইলে 
ৃ ৰ রঃ টা এ অংশে অধিক আঘাত প্রাপ্ত 
লু, হয়। আর, তটভূমি উচ্চ হইলে 
এ ভূমির নিমদেশ (9996 ) 
মহীসোগান ও মহীঢাল অধিক ক্ষরপ্রা্ড হয়, ফলে এ 
অংশ স্থউচ্চ (০110) হইয়। যায়। এই স্থানের কেঞঈটন কোন অংশে গহ্বত্ের হট 
হয়। এইরূপ উচ্চ তটভূমির শিলার প্রকৃতি, শিলার সংযোগস্থলের অবস্থান 
প্রভৃতির উপর ক্ষয়কার্ষের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। তটভূমি ক্রমশঃ 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে গুটরেখা পশ্চাৎগামী হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ অগভীর সমুক্রে 
পরিণত হয়। এইরূপভাবে সুষ্ট সমুদ্রের অংশকে তরঙ্গের ছারা ক্ষয়সাধনেব 
ফলে স্ষ্ট সোপান (৬৪৮৪-০৭৮ 7:27:80০6 ) বলা ষাইতে পারে। এই 
অংশে নৌ-চলাচল বিপজ্জনক । 
সমুদ্রের অবক্ষেপণের ফলে তটরেখার বিশিষ্ট রূপ- সমুদ্রের প্রবল 
তরন্বের আঘাতে তটভূমির শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; আবার, এরূপ ক্ষয়জাত 
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।শলাখগ্গুলি তরঙ্গের বারা বাহিত হইয়া পুনঃপুনঃ তটভূমিকে আঘাত করে। 
ইহার ফলে শিলা চূর্ণ-কিচুর্ণ হইয়! নুড়ি ও বালুকায় পরিণত হয়। জোয়ার-ভাটা" 
ও সমুদ্র-ন্োতের কার্ধের ফলেও তটভূমির শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালুকা, কাদা 
প্রভৃতিতে পরিণত হয়। এই সকল ক্ষয়জাত শিলাখণ্ড ও নদীবাহিত পললরাশি 
তটরেখার নিকটস্থ সাগর-গর্তে বা উপকূলের পার্খে নানাভাবে সঞ্চিত হয়। 
ইহার ফলে তটরেখার রূপের এবং উপকূলের নিকটস্থ সাগর-গর্ভের পরিবর্তন 
হয়। এই অংশে মাহ্থষের কর্মতৎপন্ততারও নানারূপ পরিবর্তন দেখা যার__ 
বন্দরের গভীর সমুদ্র অগভীর হইলে নৌ-চলাচলের অসন্নবিধা হয় ও বাণিজ্যের 
প্রতিকূল অবস্থা সথষ্টি করে। বন্দরের নিকটস্থ সাগর-শাখা বা সমুদ্রে এই সকল 
কাধ ও উহাদের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। জলের গতি-বিজ্ঞানের ইহা 
বিশিষ্ট অঙ্গ । এই প্রসঙ্গে ভারতের কাগালা, কোচিন, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দর 
উল্লেখ করা যাঁয়। 

ক্ষয়জাত পদার্থগুলি তরঙ্গ ও সমুদ্র-শআ্োতের দ্বারা বাহিত হইয়া অপেক্ষারুত 
শান্ত জলের তলদেশে সঞ্চিত হয়, যথা__ ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র উপসাগর বা তটভূমির ক্ুত্ ক্ষত 
খাজের মুখে। এই সকল স্থানে বালুকা, হুড়ি, কাকর প্রদ্ভৃতি সঞ্চিত হুইয়া মগ্ন চরের 
(38) স্বষ্টি করে। উহা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া বালুকা ও কন্করম্ঘ্ বেলাভূমিতে 
(736801295 ০৫ 59150. 0: 72195 ) পরিণত হয়। তটভূমির শিলা অধিক 
পরিমীণে ক্ষয়প্রাপ্ত হঈলে এমন কি এরূপ ক্ষয়প্রাঞ্ত তটভূমির স'মুখেও বেলাভূমির 
স্থট্ট হইতে পারে ; তবে ইহাঁ অস্থায়ী, কারণ নবগঠিত বেলাভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে 
পারে এবং পুনরায় সঞ্চিত হইয়া এইভাবে আর একটি বেলাভূমি সৃষ্টি হইতে পারে। 
আবার, কখন কখন উচ্চ তটভূমির পার্খে যে টেরাসের (৬/৪৬০-০৫০609০6) 
কষ্টি হয়, তাহার সম্মুখে বাঁলুকা, কঙ্কর প্রভৃতি সঞ্চেত হইয়া তরঙ্গের ছারা সৃষ্ট 
টেরাসের (৬/৪৮০-৮৪1] 51506) হি হয়। ফলে সমুদ্র অগভীর হয়। 
উপকূলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত সমুদ্র-শ্রোত বা জলের নিম্ন অংশের বিপরীতমুখী 
স্রোতের (৩)067:00%) ছ্বার! ক্ষরজাত পদার্থগুলি উপকূলের পার্খব দিয়া বাহিত 
হইয়া, হয়ত, দুরের কোন খাঁজে বা গভীর জলের তলদেশে কতকটা শৈলশিরা 


২১৮ ভূগোল 


আকৃতিবিশিষ্ট মগ্ন চরের টি করে। কালক্রমে সাগর-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চ হইয়া 
উঠে, উহাই স্পিট (52:05) । ক্ষুদ্র উপসাগরে মুখে একূপ ম্পিটের গঠন কতকটা 
হুক্ষের (17090) মত। কখন কখন অগভীর উপপাগরে মুখে চর (৪97) 
এইভাবে গঠিত হইয়! ইহাকে সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই বিচ্ছিন্ন 
জলভাগকে লেগুন বলে। মালাবার উপকূলে এইরূপ বহু লেগুন আছে। 
আবার, কখন কখন এই প্রব্তির চর কোন দ্বীপকে প্রধান স্থলভাগের সহিভ 
সংযুক্ত করে। - 
সমুদ্র-পৃষ্ঠে বাঁযু সজোরে বহিতে পারে, কারণ তথায় বাস্বপ্রবাহের কোন 
বাধ! থাকে না। আর, বায়ুপ্রবাহ সাগর-পৃষ্ঠে তরঙ্গের স্ট্টি করে। এইজন্য 
ভারতের পার্বতী সাগরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থ্ম-বাধু প্রবাহিত হইলে সাগর-পৃষ্ 
তরঙ্গ-বিক্ষুন্ধ হয়। তটভূমি, প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহকে গতিরোধ করিলে, উহ 
প্রবল তরঙ্গের ছারা আঘাতপ্রাঞ্ধ হয়; আর, ইহার বিপরীত পার্থে তটভূমি 
অবস্থিত হইলে, উহার সম্মুখ অংশ সাগর-পৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত শাস্তভাবাপন্ন থাকে । 
এইজন্য এই অংশে ক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চিত হয়। আবার, তটভূমির সম্মুথস্থ 
সাগরের প্রশস্ত অংশ অগভীর হইলে এই -অংশ তরঙ্গের দ্বারা বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয় না; কারণ, তটরেখা হইতে কয়েক শত গজ দূরে তরক্গগুলি ভাঙ্গিয়া যায় 
এবং অগভীর অংশে তরন্দের শক্তি কমিয়া যায়। এই অগভীর অংশে তরহ্গুলি 
যতটুকু ক্ষঃসাধন করে, তাহা প্রত্যাবর্তন কারবার সময় অগভীর অংশের 
প্রান্তভাগে (যে স্থানে তরঙগগুলি ভার্গিয়া যায় ) ক্ষয়র্জীত পদার্থ গুলিকে সঞ্চিত করে । 
ইহার ফলে তথায় তটরেখার সহিত কতকটা সমাস্তরালভাবে অবস্থিত মগ্র চরের 
কৃষ্টি হয়। পুরীর তটভূমির সম্মুখে কয়েক শত গজ দূরে এইভাবে মগ্ন চরের স্যি 
হইয়াঁছে। আবার, কালক্রমে মগ্ন চর উন্নত হইয়া কতকগুলি দ্বীপের (3875) 
স্থষ্টি করে। এইগুলি সংকার্ণ ও দীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট। ক্রমশঃ দ্বীপণ্ডলি 
যুক্ত হইয়া যায় এবং উহার অভ্যন্তরস্থ অগভীর সমুদ্র-অংশ লেগুনে পরিণত 
হইতে পারে। লেগুনে, হয়ত, ছুই চারিটি নদী পতিত হয়। তখন নদী- 
বহিত জলের ঘ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া চরের কোন অংশ দিয় জল-নির্গম-পথের 


ভূ-পৃষ্ঠের গঠন ২১৯ 


স্যট্টি হয়। আর, এ পথ দিয়া সমুদ্রের জোয়ারের জল লেগুনে প্রবেশ করে ও 
ভাটার সময় বাহির হুইয়! যাঁয়। উহাকে জোয়ার-ভাটার নির্গম-পথ (11191 
1605) বলা যায়। কতকটা এইভাবে চিন্কা হুদের উৎপত্তি হইয়াছে । তট- 
রেখার বৃহৎ খাজ ( বা! উপসাগঞ্র, 885 ), দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্্মী বাযুপ্রবাহ, চিন্ক 
ইদে পতিত নদীগুলির পলি, অগভীর সমুত্র__এইগুলির মিলিত কার্ষের ফলে চিন্কা 
সুদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট চরের সকল অংশ তটরেখার 
সহিত সমাস্তরালভাবে অবস্থিত নহে, স্থানে্গস্থানে প্রধান ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত 
(প্রধান ভূ-খণ্ডের যে অংশ সমুদ্রের দিকে প্রপারিত ) আর, মধ্যে মধো সাগরের 
সহিত লেগুনের সংযোগ পথ রহিয়াছে । নাব্য খালের ঘ্বারা লেগ্ুনগুলি পরম্পর 
সংযুক্ত হইলে জলপথের সৃষ্টি হয়। এইরূপ জলপথ সাধারণতঃ সমুদ্রগামী জাহান 
চলাচলের উপযুক্ত নহে, কারণ প্রত্যেক লেগুন গভীর না হইতে পারে। সমুদ্র 
হইতে লেগুনগুলির প্রবেশপথও সব সদয় স্থনাব্য নহে কারণ লেগুনের জল 
শান্ত প্রকৃতির হইলেও বায়ুপ্রবাহ প্রবল থাকিলে সাগর-পৃষ্ঠ উত্তাল তরশ্রময় 
হইতে পারে; এইকপ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের মধা দিয়া জাহাজ চাল(ন 
বিপদজনক। এ স্থানে সাধারণতঃ মগ্ন চর থাকে বলিয়া জাহাজ উহার দ্বারা 
আঘাতপ্রাপ্ত হইয়৷ মগ্ন হইতে পারে । মালাবার উপকূলের লেগুনগুলিকে মংঘোগ 
করিয়া নাব্য খাল নির্যাণ করা হইয়াছে । কেরলের কোচিন বন্দর এইন্প একটি 
লেগুনের কুলে অবস্থিত। এই লেগ্তনের প্রবেশপথকে অবশ্ট গভীর করিতে 
হইয়াছে । |] 

বিরামহীনভাবে তরঙ্গের কার্ধ চলে। লেগুনের চরের সগ্গুখভাগে সমুদ্বের 
প্রবল তরঙ্গ আঘাত করে ও উহাকে ক্ষয় করে । চরের বেলাতূমির বালুকা বাযুবাহিত 
হইয়। চরের বিপরীত পার্খে সঞ্চিত হয়, ফলে চর প্রশস্ত হইয়া যায়। লেগুনে 
পতিত নদীগুলি পললরাশি বহন করিয়া লেগুনের অগ্ভীর জলের তলদেশে 
সঞ্চিত করে । এই দুইটি কাধের ফলে লেগুন ক্রমশঃ মজিয়া যায় ও লেগুন 
লবণাক্ত জলের জনাত্মিতে পরিণত হয়। আর, লেগুনের চর বেলাভূমিরূপে 
গঠিত হয়। এইরূপ পরিবর্তন হইতে হাজার হাজার বৎসর সময় লাগে। 


২২৯ ভূগোশ 


জলপ্রবাহু ও বাসুপ্রবাহ-বাহিত ক্ষয়জাত পদার্থের অবক্ষেপণের 
ফলে তটরেখার বিশিষ্ট-ূপ প্রাপ্তি-নদী সাগরে পতিত হইলে ইহার 
মৌহনায় সাধারণতঃ ব-দ্বীপ গঠিত হয়। ব-দবীপের ভূমি সাগরের দিকে ক্রমশঃ 
প্রসারিত হয়। এইজন্য ব-ছীপের তটরেখা সমুদ্রের দিকে উত্তল আকৃতির 
(00116 00006 0০ 035 56৪) মহাঁদেশীয় হিমবাহের কাধের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে 
গঠিত হইয়া, পরে উহ! তটভূমিতে পরিণত্ত হইলে এক বিশিষ্ট প্রকৃতির তটরেখা 
স্থট্টি করে। টিল-সমভূমির অংশ সাধুরে মগ্ন হইলে খণ্ডিত তটরেখার এবং 
আউট-ওয়াশ সমভূমি মগ্র হইলে অখগ্ডিত তটরেখার সট্টি করে। আবার, 
গ্রীনলাগ্ড ব৷ আলাস্কার তটরেখা হিমবাহের ছারা স্ষ্ট। 
সমুদ্রের তরন্গুলি তটভূমিতে বালুক1 সঞ্চিত করে। বালুকারাশি শীঘ্রই 
শুফ হইয়া যায়। দেশের অভ্তমূখী বাযুপ্রবাহ প্রবল থাঁকিলে অভ্যস্রভাগ 
অশিমুখী বাযুপ্রবাহের দ্বারা বাঁলুকা বাহিত হয়। বেলাভূমির বালুকাঁর পরিমাণ 
অধিক হইলে ও বায়ুপ্রবাহ প্রবল থাকিলে মরুভূমির ন্যায় এই অঞ্চলে বালিয়াঁড়ি 
গঠিত হয় এবং উহা! স্থলভাগের অভ্যন্তরভাগের দিকে ক্রমশঃ ধীরে ধারে অগ্রসর 
হয়। আর্্র জলবামুযুক্ত উপকূলের বালিয়াড়ি অধিক দূর অগ্রসর হয় না, কারণ 
নানারূপ উদ্ভজ্জ বালিয়াড়িতে জন্মায়। ফলে, উহার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। পশ্চিম- 
বর্শের কাথি-মহকুমার উপকূলে বালিয়াড়ি রহিয়াছে। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক 
প্রভৃতি দেশের উপকূলে বালিয়াঁড়ির অগ্রগতি নও জন্য ব্যয়বন্থল ব্যবস্থ' 
করিতে হইয়াছে । 
প্রবাল কাটের দ্বার বেলা-শৈলের টির ফলে তটরেখার বিশেষ 
প্রকৃতির রূপের উৎ্পৃন্তি--উষ্ণমগ্ুলের অগভীর সাগরে প্রবাল-1ট নামক 
এক প্রকার ক্ষুদ্র কষুত্র সামুদ্রিক প্রাণীর অস্থি হইতে দ্বীপের স্থ্টি হয়। চুন জাতীয় 
পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহা চুনাপাথরে পরিণত হয়। অনুকূল অবস্থায়, কখন 
কখন উপকূলের নিকটস্থ অভীর জলে উপকূলের সহিত সমাস্তরালভাবে বেলা 
শৈল গঠিত হইতে পারে। এরূপ বেলা-শৈলকে প্রবাল প্রাচীর (85:76: 
৮৪৪ বলে। প্রশন্ত লেগুনের দ্বার প্রবাল-প্রাচীর প্রধান ভূ-ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন 











যা পৃ 


7. না 
টা াযাগাগাঠাধাহাহা|া। পট 


আগ্নেয়গিরিযুক্ত দ্বীপটি অধিকাংশ সমুদ্রগর্ভে বলিয় গিয়াছে ; জলপ্রবাহের দ্বারা আগ্রেয়- 
গিরি ক্ষয়প্রাণ্ত হইয়াছে, বেল1-শৈল ক্রমশঃ গড়য়! উঠিয়াছে, উহার অভ্যন্তরভ্তাগে 
লেগুনের হৃষ্টি হইয়াছে এবং বেলা-শৈল প্রবাল-প্রাচীরে পরিণত হইয়াছে 





খা) 
৯২৬১, 


এ ্বীপটি সমুদ্রগর্ভে সম্পূর্ণভাবে নিদজ্জিত হইয়াছে, প্রবাল-প্রাচীর প্রধাল-বলয়ে পরিণত 
হইক়/ছে এবং মধ্যস্থ জলভাগই লেগুন 


1] 11177 স্ৃস্দেস্পৃ 


২২২ গুগোল 


দেখা যায়। একটি সুদীর্ঘ প্রবাল-প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলের 
'সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার মাই এবং ইহ! 
' পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রবাল-প্রাচীর | রিফ. বা বেলা-শৈলগুলি সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরি- 
যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপকে বেষ্টন করে । আগ্নেয়গিরিযুক্ত ছীপটি ক্রমশঃ বপিয়া যায়, 
প্রধাল-কীটের অস্থির দ্বারা বেলা-শৈল (2307806 1660 ত্রমশঃ উচ্চ হইতে 
থাকে। কালক্রমে আগ্নেয়গিরি সাগর-পৃষ্ঠ হইতে নিয় হইলে নিমজ্জিত হয়। 
এ অংশ লেগুনে পরিণত হয়। আব, বেলা-শৈলকে তখন প্রবাল-বলয় 
(46011)'বলে; কারণ উহার আকৃতি বলয়ের মত। 

মহ।দেশীয় হিমবাহের দ্বার ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়িয়া অঞ্চল (1০০- 
9০90:০0 7111] 7২2৫1005)£ সমভূমি অপেক্ষা পাহাড়িয়া অঞ্চল উচ্চ। 
এইজন্য মহাঁদেশীয় হিমবাহের বরফরাশির গভীরতা৷ অপেক্ষাকৃত কম, তবে ইহার 
প্রায় সর্ব অংশ বরফের আবরণে ঢাকা থাকে; হয়ত, ছুই-একটি পাহাড়ের 
উচ্চ টুড়া বরফের উপর মাথা উঠাইয়া থাকিতে পারে। হিমবাহের ছার! 
আবৃত হইবার পূর্বে পাহাড়িয়। অঞ্চলের তৃ-পৃষ্ঠ জলপ্রবাহ, বাযুপ্রবাহ প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলার প্রক্কৃতি ' অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে 
ক্ষয় প্রাপ হইয়া নদী-উপত্যকা। মালভূমি, বন্ধুর-ভূমি প্রভৃতিতে গঠিত হইলেও 
হিমবাহের কার্ষের ফলে ইহার ভূ পৃষ্টেত্র রূপের পরিবর্তন ঘটে,_বন্ধুর ভূ-ভাগ 
মহ্ছণ, পাহাড়ের ুচাগ্র চূড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়। গোলাকৃতি, স্থানে স্থানে রোঁচে মুতেনে। 
(1২০9013০ 22000100986) আকুতি বিশিষ্ট শিলাময় অংশ, প্রশস্ত উপত্যকা, 
মৃত্তিকার আবরণহীন শিলাময় ভূ-পৃষ্ঠ ও তথা এলোমেলোভাবে ছড়ান ছোট-বড় 
বিভিন্ন কোণধুক্ত অমন্থণ শিলাখণ্ড এই অঞ্চলে দেখা যায়। আর, এই অঞ্চলে 
রহিয়াছে হোট-বড় অসংখ্য ব্রধ, খরত্রোতা নদী ও সরলবর্গায় বৃক্ষের অরণ্য । 
আবার, নদীগুলি স্থানে স্থানে ছোট-বড় জলপ্রপাত শ্যষটি করিয়াছে । জলপ্রপা- 
গুলি জলবিদছ্যুৎ্*উৎপাদনের সহায়ক । 

মৃত্তিকাশূন্ত ভূ-পৃষ্ট কৃষিকার্ষের উপযোগী হইতে পারে না। তাই, এই 
অধ.লর অধিবাসীদের প্রধান উপজীন্বিকা কাষ্ঠ সংগ্রহ করা ও শিকার করা। 


ভূ-পৃষ্টের গঠন ২২৩ 


স্থানবিশেষে মৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়ায় এ অংশ তুগ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছে । 
এরূপ স্থানে মেষচারণ হয়। প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বলিয়। এই অঞ্চলে 
বিবিধ শিল্প স্থাপিত হইয়াছে । তন্মধ্যে কাগজ, কাষ্ঠ-মণ্ড। ধাতৃ-শিল্প 
উল্লেখযোগ্য । 7 
কানাভা-শিল্ডের বন্ধুর অংশবিশেষে এইরূপ প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ দেখা যায়। 
ইহাছাড়া, মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-ইংলাগ্ স্টেট, স্কটল্যপণ্ডের উচ্চভূমি, এবং 
স্কযাগ্ডিনেভিযাঁউপদ্বীপের অংশবিশেষে এইব্জপ প্রকৃতির পাহীাড়িয়। অঞ্চল আছে। 
এই অংশখুলি প্রধানতঃ প্রাচীন ক্লেলাপিত-শিলায় গঠিত। স্বটল্যণ্ডের 
উচ্চভূমি ভিন্ন প্রায় সর্বব্রই সরলবগীয় বুক্ষের অরণ্য রহিয়াছে । ইংল্যণ্ডের 
পিনাইন পর্বতমালা কতকাংশ পাললিক শিলায় গঠিত বলিয়া ইহার অপেক্ষাকৃত 
নিশ্নঅংশে, যেমন উপত্যকায়, বেসিনে মোরেন সঞ্চিত হইয়াছে । তাই 
এ অংশগুলি অপেক্ষাকৃত উর্বর । এই স্থানে কষিকাধ ও পশুপালন হয় । 
উপত্যকা-হিমব।হের কার্ধের ফলে পার্বত্য-ভূুমির কূপের 
পরিবতর্ন ও এ পের বৈশিষ্ট্য-_জলের তাপমাত্র। ০” সে. হইলে জল জমিয়া 
বরফে পরিণত হয়। স্থতরাং কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা * পে. কিংবা ইহ 
অপেক্ষা কম হইলে নদনদী, জলাশয়ের জল জমিয়। বরফে পরিণত হয় এবং 
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বিভিন্ন অক্ষাংশে হিমরেখাব উচ্চতা 


এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ তুষার দেখ! যাঁ়। সাঁরাবৎসর হিমমগুলের তাপমাত্রা 
প্রায় এরূপ থাকে বলয়! এখানে চির-তুষারক্ষেত্র রহিয়াছে । আবার, সমুদ্র-পৃষঠ 


হইতে ষতই উচ্চে উঠা যায়, ততই তাপমাত্রা কম দেখা যায়। তাই, এইরূপ 
উঃ সং--১৫ 


২২৪ ভূগোল 


উচ্চতায় পৌঁছান যায় যে,সেই উচ্চতার বার তাপমাত্রা ** সে.) সেখানে জল 
জমিয়া বরফে পরিণত হইবে। এই উচ্চচ্টী খাতুভেদে কম-বেশী হইবে”_ 
গরীম্মকালে বাড়িবে এবং শীতকালে কমিবে। যে উচ্চতায় গ্রাম্মকালেও বরফ 
গলিবে না, অর্থাৎ সেই অংশের বায়ুর তাপমাত্রা **সে. অপেক্ষা কম, সেই উচ্চতাকে 
হিমরেখা বলে। কোন স্থানের হিমরেখা, সেই স্থানের অক্ষাংশের উপর নির্ভর 
করে, _নিরক্ষরেখার নিকট ১৮ হাজার ফুট উচ্চে, আল্পস্‌ পর্বতে » হাজার ফুট 
উচ্চে এবং মেরুপ্রদেশে সমুদ্র-পৃষ্ঠে হিমরেখা অবস্থিত। চিত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানের হিমরেখার উচ্চতা লক্ষ্য কর । $. | 

হিমরেখার উধের্ব পার্বতা অঞ্চলে তুষারপাত হয়। পেঁজা তুলার মত 
তুষার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলের মত আকারে জমাট বাঁধে । এই কেলসিত 
তুষার (6) সঞ্চিত হইয়া তুষারক্ষেত্র পরিণত হয়। এইভাবে ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হইলে বিরাট স্তুপের সৃষ্ট হয়। তখন উপর অংশের প্রবল চাঁপে নীচের অংশ 
কঠিন বরফে (1০০) পরিণত হয়। এইরূপ বিরাট বরফ-স্ত,প বিবিধ বরফ- 
স্তরে গঠিত, এক একটি তুষারপাত একটি স্তরের স্টি করে। আবার, বরফ- 
স্তপে উপর অংশে কেলসিত বরফ (1768) ও তুষার দেখা যায়। এইরূপ 
বরফ-ম্তপ পর্বতগান্র বহিয়৷ নীচের দিকে ধীরে ধীরে নামিতে থাকে । এই 
গতিশীল বরষ-সু,পকে হিমবাহ (0190101 ) বলে। 

উপত্যকার উচ্চ অংশের প্রান্তদেশে তৃষারক্ষেত্র অবস্থিত হইলে উপত্যক। 
বাহিযা হিমবাহ নিষ্বে ধীরে ধীরে অবতরণ করে ইহাকে উপত্যকা-হিমবাহ 
(৪1165 3180101) বলে। হিমরেখার নিয়ে অবতরণ করিলে হিমবাহ গলিয়া 
ষায়। হিমবাহ কেলাসিত কঠিন বরফ-কণিকা লইয়! গঠিত। তাই, ইহরি 
গতির বিশেষত্ব আছে-_তরল পদার্থ বা পিচের মত সান্দ্র পদার্থের মত গাঁত নহে । 
হিমবাহের তলদেশের কঠিন বরফ ভূ-পৃষ্ঠের শিলার সহিত শক্তভাবে আটিকাইয়া 
থাকে । বরফ-কণার দ্বারা গঠিত বহু আহ্ভূমিক তল লইয়া হিমবাহ গঠিত। 
উপবের তল, তাহীর নীচের তলের উপর দিয়া একটু অগ্রসর হয়। [ রুত্তন-ক্রিয়া 
(91১52: ] এইজন্ত নীচের তলের অপেক্ষা উপরের তলের গতি অপেক্ষাকৃত 


ভূ-পৃষ্ঠের গঠন ২২৫ 


অধিক। আর, পার্খদেশ অপে্ক্ড মধ্যদেশের এবংতলদেশ অপেক্ষা উপরদেশের 
বরফের গতি অপেক্ষাকৃত অধিক । ঘর্ষণমাত্রার তারতম্যের জন্য হিমবাহের বিভিন্ন, 
ংশের গতির এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আবার, জলবায়ু, বরফের পরিমাণ ও ভূমির 
ঢালের উপর হিমবাহের গতিবেগ নির্ভর করে। উপত্যকার তলদেশের পৃষ্ঠ বন্ধুর 
হইলে বা উপত্যকায় বন্ধ বাক থাকিলে হিমবাহের কঠিন বরফ আড়াআড়িভাবে 
ফাটিয়া যায় (৫622 0:817556156  09015--01558%356 )। ফাটলগুলি 
সাধারণতঃ গভীর । ফাটলগুলি প্রশস্ত হইতেও পারে। আবার, হিমবাহের উপর 
তুষারপাত হইলে ফাটলের মুখ তুষারক্টি্ন হইতে পারে । এইজন্য হিমবাহের 
উপর চলাফেরা বিপদ-সম্কুল | ্‌ 
উপত্যকার মধ্য দিয়! হিমবাহ অগ্রপর হইবার সময় উপত্যকার তলদেশের ও 
পার্খদেশের শিখিল শিলা! বা বিক্ষিপ্ত শিলা হিমবাহের বরফের সহিত দৃঢ়তাবে 
আট্কাইয়া যায় ও শিলাখগুগুলি উহার সহিত বাহিত হয়। আবার, এই সকল 
শিলাখণ্ডের দ্বারা উপত্যকার গাত্রদেশ মহ্থণ হয়, বাকের মুখের শিল। অপসারিত 
হয়। ইহার ফলে ৬-আকারের নদী-উপত্যকা, 0-আকারের উপত্যকায় পরিণত 
হয় ও উপত্যকা প্রশস্ত হইয়া যায়। হিমবাহ নূতন উপত্যকা স্থট্টি করে না, 
বরং পূর্ব-্থষ্ট উপত্যকায় নৃতনভাবে বূপদান করে। উপহিমবাহ প্রধান হিমবাহের 
সহিত মিলিত হয়। ইহাদের উপত্যকার তলদেশ বিভিন্ন তলে অবস্থিত থাকে, 
প্রধান হিমবাহের উপত্যকার তলদেশ অপেক্ষ: উপহিমবাহের উপত্যকার তলদেশ 
উচ্চে অবস্থিত; ইহার কারণ, প্রথমটির অপেক্ষা দ্বিতীয়টর ক্ষয়কার্ধ কম। 
উপহিমবাহের উপত্যকাকে ঝুজান উপত্যক] (79775108 ৮৪1165) বলে। 
হিমবাহ অপসারিত হইবার পর, এইরূপ উপত্যকায় প্রবাহিত নদী, এই অংশে 
জক্প্রপাত স্থট্টি করে। এখানে বহু উচ্চ স্থান হইতে জল পতি হয় বলিয়া 
জল-বিছ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে ।  * 
উপত্যকা-হিমবাহের , অগ্রভাগের গঠন উত্তল বা জিভের মত। 
হিমবাহ উষ্ণ জলবাঘু অঞ্চলে পৌছাইলে ইহার অগ্রভাগের বরফ ক্রমশঃ 
গলিয়া যায়। উপত্যকার পারশ্দেশ হইতে যে সকল শিলাখণ্ড হিমবাহের 


ভি ভূগোল 


দ্বারা বাহিত হয়, তখঙ্গ৮ জিভের মর আকারবিশি্ট হিমবাছের 
পার্খে এগুলি সঞ্চিত হইয়া যে শিলান্তপ গঠিত হর, তাহাকে পার্শ্ব 
ৃ গ্রাবরেখ। ([.86219] 1%019106) বলে। 

ছুইটি হিমবাহ ছুই দিক হইতে আসিয়া মিলিত 
হইলে উহাদের মধ্যবর্তী অংশ দিয়! শিলখণ্ড- 
গুলি বাহিত হয় এবং জিহ্ব1-আকুতি হিম 
বাহের অগ্রদেশের মধ্যভাগে সঞ্চিত হয়। 
টি ২ এইবঠী শিলান্তপকে মধ্/-গ্রাবরেখা। 
৮১ সত র্€ (10০0191 701:916) বলা হয়। পার্খ- 





) রি এ. গ্রাবরেখা ও মধ্য-গ্রাবরেখা, এই দুইটি হিমবাহ- 
₹৬ 118  হ্ষ্ট উপত্যকার অন্যতম বিশেষত্ব। হিমবাহের 
ী উধি্5 মগ্রঅংশের শেষ প্রান্তে বরফ গলিয়! যায় এবং 
আনবে অর্ধচন্দ্রাকারে শিলাখণ্ড সঞ্চিত হয়। এই 
মিতা ও রানা শিলান্তপকে প্রান্ত-গ্রাবরেখা (7৫ 


0০19106) বলে। প্রান্ত-গ্রীবরেখা ক্বেলমাত্র উপত্যকার তলদেশে সঞ্চিত 
হয়। আবার, জলবায়ু ক্রমশঃ উষ্ণ হইলে ব। তুষারের পরিমাণ কমিলে হিমবাহ 
ক্রমশঃ প্রত্যাবর্তন করে, তখন, প্রান্ত-গ্রাবরেখাগচলি একটির পশ্চাতে আর একটি 
গঠিত হয। ৃ 

উচ্চ অক্গাংশের (17161) 1.80604) জলবাদ্ধু শীতল । এই অঞ্চলের 
হিমবাহ ত্রমশঃ অগ্রপর হইলে সমুদ্র-উপকূলে উহার অগ্রভাগের বিরাট অংশ 
ভাঙ্গিরা সমুদ্রে ভাসিতে থাকে। এরূপ ভাগম্ত বরফস্তপকে হিম-শৈল 
(1০21921:8) বলে। 

হিমনাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ড উপত্যকার ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিশ্ট্য-_হ্মবাহের 
দ্বারা উপত্যকা ক্ষযবপ্রাপ্ত হইলে, উপত্যকার পার্খদেশ স্থ-উচ্চ; তলদেশ প্রশস্ত, 
গভীরতর ও অবতল অর্থাৎ [0-অক্ষরের নিম্নাংশের মত এবং শাখা-শৈলশিরাধুক্ত 
বীক (05118001055 9005) অপসারিত হইয়া সরল আকৃতি 


।ভূ-পৃষ্টের গঠন, ২ 


উপত্যকা দেখা যায়। আর, উপত্যকার তলদেশে স্থানে স্থানে ছোট 


বড় শিলাখণ্ড ছড়ান থাকে। 


নদী-উপত্যকার নিম্ন অংশ পর 
পর অবস্থিত, উজান দিকের 
কোন অংশ, পরবর্তী অংশ হইতে 
নিম হইতে পারে না। হিমবাহ- 
উপত্যকার নিয় অংশ হইতে 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশ বাহিতে 
পারে; কারণ বিরাট বরফ- 
ত্তপের বিশাল ভরের জন্য 
(21686 10855) হিমবাহ এইরূপ 
উচ্চ স্থান অতিক্রম করিতে 
পারে। উপত্যকার তলদেশের 
স্থান নিশেষ কঠিন শিলায় ও 
স্থান বিশেষ কোমল শিলায় গঠিত 
হইলে, হিমবাহের ছারা বিভিন্ন- 
ভাবে ক্ষয়-প্রাঞ্ধ হর । আবানও, 
উপত্যকার তলদেশে স্থানে স্কনে 
মোরেন সঞ্চিত হইতে পারে। 
এইজন্য এইরূপ উপত্যকার তল- 
দেশ কতকগুলি সোপানে বা 
স্থানে স্থানে নিম়াংশে বা বেসিনে 
পরিণত হয়। তাই, তলদেশ 


জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া 





(১) সার্ক 
বামপার্থের উপরের চিত্র--পার্ততা অঞ্চল ও 
উপত্যক1-হিমবাহ 
নিষ়্ের চিত্র_এ পার্বতা অঞ্চলের হিমবাহের কার্ষের 
ফলাফল,_-পর্বতের উচ্চ-ভংশ হিমবাহের দ্বারা 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই; কেবলমাত্র পর্বত-গাত্র ও 
*উপত্যকা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলে পর্বত-শঙ্গের 
পার্খধদেশ অধিক ঢালু ও বন্ধুর হইয়াছে, এ অংশে 
সার্ক, অরেত, কল, হর্ণ প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে । 


অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ব| স্থানে স্থানে সঞ্চিত মোরেনের দ্বার! বাধের মত গঠন 
হইলে বেসিনে পরিণত হইর্তে পারে । একই উপত্যকায় পর পর কতকগুলি 
বেসিন থাকিতে পারে; আবার, কোন কোন বেসিন বড় আকৃতির হইতে 


২২৮ ' ভূগোল 


পারে । বেসিনে জলনঞ্চিত হইয়! হৃদের উৎপত্তি হয়। আল্লাসের কমো, গাডা, 
ম্যাজোরে হৃদগুলি এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে । 

হিমবাহ-উপত্যকার শীর্ষদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক বিশিষ্ট আকার ধারণ 
করে,_গোলারৃতি গর্ত ও উহার পার্খদেশ খাড়াভাবে উঠিয়াছে। গর্ভের 
উপর দ্দিক বন্ধ ও নীচের দিক উনুক্ত। ইহাকে সার্ক (01006) বলে। 
নদী-উপত্যকার শীর্ষদেশে এইরূপ আকৃতিবিশিষট অংশ দেখা যায় না। উচ্চ 
পার্বত্ভূমির পার্্-ই উপত্যকার শীর্ষদেশ। এই উচ্চভূমির তুষারপাঁতের তুষার- 
রাশি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া এখানে তুষারক্ষেত্রের উৎপত্তি হয় এবং উহা! 
জমাটি বাধিয়া গঠিত করে বিরাট বরফন্তুপ। তখন ইহার বরফরাশি উপত্যকার 
শীর্ষদেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। ট্হার ফলে উপত্যকা-হিমবাহের উৎপত্তি। 

গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে উচ্চভূমির বরধ্তুপের প্রান্তের বরফরাশি সামান্ 
পরিমাণে গলিতে পারে ; তখন বরফ-গলা! জল স উপত্যকার শীরদেশের শিসাশ্ুরের 
ফাটলে প্রবেশ করে এবং রাত্রিতে শৈত্যের জন্য ফাটল-মধ্যস্থ জল জমিয়া 
বরফে পরিণত হয়। ইহার আয়তন বৃদ্ধির জন্য যে প্রবল চাপের উৎপত্তি 
হয়, তাহার দ্বারা এইস্থানের শিলাম্তর ফাটিয়া যাঁয়। এইরূপ কাধের ফলে 
অবশেষে এই অংশের শিলা চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়। আবার, বরফ-গল! জল ক্ষয় প্রাঞ্থ 
শিলাখগুগুলির মধ্য দিয়! চুয়াইয়া চুয়াইয়! বহি্না। যায়। আর, শিলার কোন 
কোন খনিজ পদার্থ জলে ভ্রবীভূত হইয়া! জলগ্রবাহেয় সহিত বাহিত হয়; 
সুম্প স্ুম্ম শিলাকণাও জলের দ্বারা অপসারিত হয়। তাহ! ছাড়া, কখন কথন 
বরফল্তুপ হইতে বরফের ছোট-বড় টুকরা ভাঙ্গিয়া৷ এখানে হঠাৎ পড়ে ( হ্থিমানী- 
স্প্রপাত ) ৷ এই কার্ধষের ফলে এই অংশের শিলা! ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বসরের 
পর বৎসর নিজ জলের ও বরফের 'কার্ধ চলে। ইহার ফলে উপত্যকার 
শীর্ষদেশে যে অর্ধচন্দ্রাকার গর্ভে পরিণত হয়, তাহাকে সার্ক বলে। ইহার 
পশ্চাৎপার্থ খাড়া, সম্মুখ অংশ উন্ুক্ত এবং পার্খবদেশও খাড়াখাড়িভাবে থাকে। 
আর, এই উপত্যকার পরবর্তী অংশের তলদেশ অপেক্ষা সার্কের তলদেশ 
অপেক্ষাকৃত নিয় এবং ইহার তলদেশ সম্মুখ অংশ হইতে পশ্চাৎ অংখের 


প্ডৃষ্পূষ্টের গঠন ২২৯ 


দিকে ক্রমনিষ্ন (“706 ০০৬0-86-0)5-16০1” )। সার্কের তলদেশের গঠন্‌ 
এইরূপ হওয়ায় এখানে জল সঞ্চেত হইতে পারে, অবশ্ত হিমবাহ অপপারিত 
হইলে । এইরূপ ক্ষেত্রে এখানে হদের উৎপত্তি হয়। ২২৭ পৃষ্ঠার চিত্রে লক্ষ্য কর। 
বরফে ঢাকা থাক! বলিয়া সার্কগুলিকে দেখা যায় না। হিমবাহ গলিলে তখন 
সাকগুলিকে দেখা যায়। 

কখন কখন কোন উচ্চভূমির দুইটি ষ্রস্পর বিপরীত পার্থদেশে সাকের 
হুষ্টি হয়। উভয় পার্থর সার্কগুলি পশ্চাৎপার্থ ক্ষয় হইবার ফলে, বিপরীত 
পার্খে অবস্থিত সার্কগুলি পরম্পব নিকটবর্তী হয় এবং কালক্রমে উহাদের ঘধ্যব্তী 
উচ্চভূমি (10119 ) ক্ষয়গ্রা্ত হইয়! ক্ষুরাধার শীর্ষবিশিষ্ট শৈলশিরায় পরিণত 
হয়। এরূপ আকৃতির শৈলশিরাকে আরেত (4০০) বলে। প্রধান 
আরেত-এর পার্খে শাখা-আরেতও থাকিতে পারে। আবার, আরেত-এর 
ক্ষুরাধার শীরদেশের স্থানবিশেষ ন্ষয়প্রাপ্ত হইয়! নিয় হইয়া ঘায়। তাই, আরেত- 
এর শীর্দেশের এই অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশগুলি যেন এক-একটি ফাকের ( 389) 
মত গঠন। এরূপ নিম্অংশকে কল (0০1) বলে। কলের উচ্চতম অংএ 
ব। শীর্দেশও শ্ষুরাধার (91781১-50£60 891) ও বক্রাকার--বুত্তের চাপের 
মত অংশ। বড় বড় ও শ্উচ্চ পবতমালার কলের উচ্চতম অংশের তাক্ষ 
কিনারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে গু এ অংশে ক্ষয়জাত শিল! সঞ্চিত হইতে 
পারে। তখন কলের তলদেশ কতকটা মস্থণ হয় ( 925061890. 0০০81) )। 
ও উহার গঠন তরঙ্গের নিয় অংশের মত। আবার, কোন উচ্চভূমির চতুপার্খে 
সার্ক অবস্থিত হইলে, পার্কগুলি পরম্পর নিকটবী হয় এবং কালক্রমে এ উচ্চভূমি 
স্চ্য গিরিশূঙ্গে পরিণত হয় । উহাকে হুর্ণ (77০2) বলে। 

হিমালয় পর্বতমালা সুউচ্চ এবং ইহার উচ্চ-অংশ তৃষারমণ্ডিত। তাই, 
এখানে চির-তুষারক্ষেত্্র রহিয়াছে । এইজন্য বহু উপত্যকা-হিমবাহের টি 
হইয়াছে। সার্ক, আরেত, কল প্রতৃতি এখানে দেখা যায়। এভারেস্ট শুঙ্গের 
নিকট বেশ বড় বড় কল আছে, আবার, কোন কোন কলের তলদেশ কতকটা 
মস্ণ। আল্পসের ম্যাটারহর্ণ হর্ণ-আকৃতির গিরিশৃ্ | 


টি ভূগোল 


উপত্যকা-হিমবাহের পরিবতন-চক্র (1156 05০16 01 (19019 0018 
১ ৪1155 01501615 )_পূর্বে আলোচন|। করা হইয়াছে যে, পৃথিবীর 
জলবামুব পরিবর্তন-চক্র আছে,_কোন বুগ অতি-শৈতযুক্ত এবং পরবর্তী যুগ? 
উফ্কযুক্ত; আবার, তাহার পর শৈত্যযুক্ত জলবায়ুস্-এইরূপভাবে জলবামুর 
পরিবর্তন-চঞ্ চলিতেছে । শৈত্যযুক্ত জলবাযুতে হিমবাহের স্থষ্টি এবং ইহার 
পরবর্তী যুগের জলবামু উষ্ণ হইলে স্থান হইতে হিমবাহ অপসারিত হয় 
অর্থাৎ হিমবাহের বরফ গলিয়া ঘার়। স্থৃতরাং একই উপত্যকায় কোন এক যুগে 
হিমবাহ এবং পরবর্তী যুগে ন্দী প্রবাহিত হয় কিংবা! এক যুগে নদী ও পরবর্তী 
যুগে এস্থানে হিমবাহ দেখা যায়। নদী-প্রবাহ উপত্যকার যে রূপ দান করে, 
তাহা, আবার, এস্কানে হিমবাহের স্যট্টি হইলে এ উপত্যকা রূপের পরিবর্তন 
করিয়! এক নবরূপ ধারণ করে। ইহার কায়ণ, হিমবাহ বা নদী-প্রবাহের ক্ষয়কার্ধ 
বিভিন্ন গ্রকৃতির । 

মনে করা যাক, কোন এক স্থানের জলবায়ুর পরিবর্তন-চত্র চলিতেছে । 
এস্বানের উষ্ণ জলবায়ু ক্রমশঃ শীতল হইলৈ এস্থানের উপত্যকার নিম্নলিখিতভাবে 
ক্রমশঃ পরিবর্তন হইবে,-ছোট-বড় নদী-উপত্যকায় নদী প্রবাহিত; উহাদের 
উৎস-ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত হইবে ও ক্রমশঃ ইহার পরিমাণ 
বাড়িবে; তখন ক্রমে ক্রমে তুষারক্ষেত্রের গ হিমবাহের উৎপণ্ডি হইবে! 
হিমবাহের বরফের পরিমাণ বেশী হইলে নদী-উপত্যকা বহিয়া অবতরণ করিবে ; 
আর, নদীর উৎপাতি-স্থান ক্রমে ক্রমে নামিয় আসিবে এবং কালক্রমে দমগ্র 
উপত্যকা হিমবাহের বরফে পরিপূর্ণ হইবে । আর, হিমবাহের প্রভাবে 
উপত্যকার ক্ষয়কার্য চলিবে, উপত্যকার পার্খদেশে ও তলদেশের শিলা ক্ষয়প্রা্ড 
এবং স্পারগ্তলি অপসারিত হইবে: ফলে উপত্যকা গভীর, প্রশস্ত ও সোজা 
আকারে পরিণত হইবে । আর, উপত্যকার শীর্দেশে সার্কের স্থ্টি হইবে । 
ক্ষয়জাত শিলাখগুগুলি পার্শ্ব প্রান্ত", মধ্য-গ্রাবরেখা ক্রমশঃ গঠন করিবে । তারপর 
পর্বতের উচ্চ অংশ ক্রমশঃ ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়া আরেত, কল প্রভৃতির উৎপত্তি হইবে । 
উচ্চ পার্বত্য-অংশ অত্যন্ত বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হইবে । 


ভূ-পৃষ্টের* ক্ষয়সাধন ও নগ্নীভবন ২৩১ 


এইবার মনে কর! যাক, এই উপত্যকার জলবায়ু ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে থাঁকিবে--' 
তখন উপত্যকার হিমবাহের বরফের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকিবৈ, 
কারণ, তুষারপাতের পরিবতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে । হিমবাহ ক্রমশ: 
পশ্চাৎগামী হইলে নদীর উৎস-ক্ষেত্র অগ্রদর হইবে । আর, হিমবাহের অবক্ষেপণের 
পরিমাণ বাড়িবে, চরম অগ্রগতির স্থানে প্রান্ত-গ্রাবরেখা এবং যে যে স্থানে 
হিমবাহ সাময়িকভাবে স্থির থাকিবে ঞ্লথায়ও প্রান্ত-গ্রাবরেখা দেখা যাইবে । 
এইজন্য গ্রাবরেখাগুলি একটির পশ্চাতে আর একটি বর্তমান থাকিবে। উপত্যকার 
তলদেশে স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষযগ্রাপ্ত হওয়ায় ঝা স্থানে স্থানে 
মোরেন সঞ্চিত হওয়ায় সেইসব নিক্অংশে জল সঞ্চিত হইবে। এগুলি 
অস্থায়ী হ্রদে পরিণত হইবে । একটি হুদের বাড়তি জল ছাপাইয়া' জলধার! 
স্থট্টি করিবে এবং এ জলধারা উপত্যকার শিল! ব| মোরেন ক্ষয় করিয়া প্রবীহ- 
পথ গঠন করিবে । হিমবাহ কালক্রমে উপত্যকা হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত 
হইলে প্রায় সমগ্র উপতাকায় নদী প্রবাহিত হইবে । তখন নদীর ক্ষয়কাধ চলিবে, 
হিমবাহ-উপত্যকার বিশিষ্টরূপ ক্রমে ক্রমে লুগ্ধ হইবে। সার্ক, আরেত, কল 
প্রভৃতি পার্বত্যভূমির বিশিষ্ট গঠন থাকিবে ন1। 

ইংরাজি [0-আকুতি-বিশিষ্ট উপত্যকা ইংরাজি ৬-আকৃতি-বিশিষ্ট উপত্যকায় 
পরিণত হইবে। শাখা-হিমবাহের উপত্যকার মূখে জলপ্রপাত দেখা যাইবে। 
তাই, কালক্রমে হিমবাহ-উপত্যকার সকল নিদর্শন লুগ্ হইবে। 

পৃথিবীর বহু অংশে এইভাবে নদী-উপত্যকা হিমবাহ-উপত্যকায় এবং হিমবাহ- 
উপত্যক। নদী-উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে, তাহার বহু নিক্শন আছে। 


ভূ-পুষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও নগ্বীভবন 
( ৬০৪00611176 210 10010009610] ) 


ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে 'ক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহার কোন কোন 
ংশের জমাট শিলাস্তর ( 8৫ £০০1) অনাবৃত; কোন কোন অংশের জমাট 


২৩২ ভূগোল 


'শিলাম্তরের উপর ছোট-বড় শিলাখণ্ডের আবরণ (7২০৪০110১ ) রহিয়াছে, কিন্তু 
জমাট শিলাস্তরও এই শিলাখগুগুলি একই শ্রেণীর শিলার অন্তর্গত; আবার 
কোন কোন অংশের জমাট শিলাম্তরের আবরণ ক্ষন শিলাকণিকায় 
গঠিত, আর জমাট শিলানস্তর ও এই আবরণের শিলাকণ। এক শ্রেণীয় নহে। 
যুক্তিসহকারে বিচার করিলে বুঝা যাঁয় যে, উল্লিখিত প্রথম স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের 
জমাট শিলান্তর ক্ষয়প্রাঙ্ড হয় নাই, কিংবা ক্ষয়গ্রাপ্ত শিলাখগুগ্তলি কোন প্রাকৃতিক 
শক্তির প্রভাবে অপসারিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের শিল৷ ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়৷ এম্বানেই রহিয়াছে এবং তৃতীয় স্থানের জমাট শিলাম্তরের আবরণের 
শিলাকণিকাগুলি অনত্র হইতে বাহিত হইয়৷ এইস্থানে সঞ্চিত হইয়াছে । 
যে যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এই কার্ধগুলি সাধিত হয়, সেই প্রাকৃতিক 
শক্তি এবং তাহাদের কাধ-প্রণালীর বিষয়, এইবার আমরা আলোচনা করিব। 

ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও নগ্রাভবন-_জমাট-শিলাম্তরে গঠিত ভূপপৃষ্টের 
শিলা! চুর্ণ-বিচূর্ণ না হইলে অন্তস্থানে অপসারিত হইতে পারে না। স্থৃতরাং 
এই ক্ষেত্রে দুইটি শ্রেণীর কাধ সংঘটিত হইতেছে, _প্রথমতঃ জমাট শিলান্তর 
চূ্ণ-বিচুর্ণ বা বিবিধ পরিবর্তন হইতেছে এবং দ্বিতীয়ত: ক্ষরজাত শিলাখগুগুলি 
পরিবাহিত ও অন্তন্র সঞ্চত হইতেছে। প্রথম শ্রেণীর কার্কে ক্ষয়সাধন বা 
জলবায়ুর কাধের প্রভাবে ক্ষরনাধন ( ৬/০৪058:015 ) বলে; কারণ, মুখ্য 
বা গোৌণভাবে জলবামু এই কার্য করে। আধার, ক্ষয়জাত শিলাখগুগুলি 
অপসারিত হইলে জমাট শিলাময় ভূ-পৃষ্ঠ অনাবৃত বা নগ্ন হইয়া যায়। এইজন্য 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কাধকে নগ্লীভবন (19607180107) বলা হয়। ইহাকে, 
আবার ইরোসনও ( চ.:05197,) বলে। লক্ষ্য কর! যায় যে, প্রথম শ্রেণীর 
কাধ গতি সম্পন্ন নহে অর্থাৎ ফোন পিৰিষ্ট স্থানে খটিতেছে বলিয়া গতিহীন- 
প্রণালী (508৮5 7095655 ) বল যায় এবং দ্বিতীয় শ্রেণী কার্য গতিসম্পন্ন 
(7%1010112 79055 )। 

হকম্সগ্নাঞ্ধম্ন ( ৬৬০৪0610115 ) 2 বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে 
এবং নানাভাবে জমাট শিলাত্তরের ক্ষয়সাধন হয়। শিলার ক্ষয়সাধন কার্ধকে 
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প্রধানত: দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, যথা__(১) রাপায়নিক ক্রিয়ার ফলে 
শিলার ক্ষয়সাধন এবং (২) যান্ত্রিক উপায়ে শিলার ক্ষয়সাধন। 

১। ল্লাাম্রনিক্ শ্রি্রাল্র ফলে ক্ষম্মসাল (0155001591 
ড/০৪0561178 ) 8 প্রধানতঃ আল্সজেন বা কার্বন-ভাই-অল্লাইড্‌ কিংবা জল 
শিলার খনিজ পদার্থের সহিত রাপায়নিকভাবে মিলিত হইতে পারে কিংব! 
জলে দ্রবীভূত হুইতে পারে। আর্দ্র জল্বাযুতে লোহায় মরিচা ( [০7903 
0106 ০ 2:07) পড়ে । অক্িজেন ও জল লৌহের সহিত রাসায়নিকভাবে 
মিলিত হইলে মরিচার স্থষ্টি হয়। লৌহ বা অক্সিজেনের কোন ধর্ম মরিচায় 
থাকে না, বরং নৃন্ঠন ধর্ম পায়। স্থতরাং লৌহ ও মরিচা পৃথক পদার্থ। 
শিলার বিবিধ খনিজ পদার্থের সহিত অক্সিজেন, কাবন-ডাই-অক্মাইড্‌, জল 
প্রভৃতি রাসায়নিকভাবে মিনিত হইলে নৃতন নৃতন পদাথের সৃষ্টি হয় ও উহাদের 
ধর্মও বিভিন্ন। এইজন্য, হয়ত, ঘে খনিজ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় না, উহ।র 
রাসায়নিক পরিবর্তন হইলে, উহা জলে দ্রবীভূত হইতে পারে কিংবা জমাট 
শিলাস্তর বিভিন্ন ছোট-বড় অংশে বিভক্ত হইতে পাবে বিশুদ্ধ জলে সামান্ত 
কয়েকটি খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হয়; কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্মাইড্‌ জলে দ্রবীভূত 
হইলে উহ! কারবলিক্‌ এ্যাঁডে পরিণত হয়। এই এ্যালডে চুনাপাথর দ্রবীভূত 
হইতে পারে। খড়ি, চুনাপাথরঞ্জলে দ্রবীভূত হয় ন!, তবে ইহার সহিত 
কাবন-ডাই-অক্সাইড সংযুক্ত হইলে তখন এইগুলি জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় । 
গ্র্যানিট শিলায় ফেল্স্পার ( 61509: ) নামক খনিজ পদার্থ খাকে। উফ 
ও আরজ জনবাসুযুক্ত স্থানে এই খনিজ পদার্থের রাঁসামুনিক পরিবর্তনের ফলে 
কাদার (০195) উৎপত্তি হইয়াছে । মাটির প্রধান উপাদান কাদা। এলুণিনিয়াম 
ঘটিত কয়েকটি অতি-সাধারণ খনিজ পদীর্থের (4১001119016, 05060 ) 
রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেও মাটির স্ষ্টি হয়। 

শিলার খনিজ পবার্থগুলি অন্থ কোন পদার্থের দ্বার পরম্পর আটাকাইয়। 
থারে। সংলগ্নকারী পদার্থটি গলিলৈ বা অপসারিত হইলে তখন খনিজ পদার্থগুলি 
পরম্পর বিচ্যুত হয় অর্থাৎ শিলাস্তর খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে; ষথা-কোঁন কোন 


২৩৪ সগোল 


পাললিক শিলায় লৌহের অক্মাইভ. সংলগ্রকারী ( ০62001708 ) পদার্থ । কখন 
কখন শিলার খনিজ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন হইলে আয়তনে বাড়িয়া যায়; 
ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহার প্রভাবে শিলা ফাটিয়া! যায়; যথা_-পটাসিয়াম 
বা ক্যালসিয়াম, কার্বোনেট-এ ( এইগুলি বিশিষ্ট দানাধুক্ত ) পরিবর্তিত হইলে 
আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কোন কোন আগ্নেয়-শিলায় এগুলি থাকে। 

খনিজ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তৃন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘটিত হয়। কেবল 
মাত্র ভূ-পৃষ্ঠে এইরূপ কাধ দেখা যাঁয় না, ভূ-নিন্ন জল ও বিবিধ খনিজ 
পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। বৃষ্টির জলে কার্বন-ডাই-অক্মাইভ, দ্রবীভূত 
হয়, আবার ভূ-পৃষ্ঠের বিবিধ জৈব পদার্থ পচিলে নানা জৈব এ্যাসিড স্থ্টি 
করে এবং এগুলি জলে দ্রবীন্ৃত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের এইন্প জল শিলার ফাটলপথে 
ভূ-নিক্ে প্রবেশ করিয়া তথায় শিলার বিবিধ খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া 
করিতে পারে । তাহার ফলে শিলা ক্ষয়প্রাণ্চ হয়। 

প্রচুর জল ও উত্তাপ রাসায়নিক ক্রিয়ার অনুকূল অবস্থা । স্ৃতরাং উষ্ণ 
ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত স্থানে রাসায়নিক ক্ষরসাধন অধিক এবং শুষ্ক বা অতি- 
শৈত্যযুক্ত জলবায়ু অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কম। গ্রীন্সপ্রধান দেশের বৃষ্টিবহুল 
অংশের শিলা অধিক ক্ষয়প্রা্ত হয় বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষরজাত শিলার (৫9০০10- 
7০960. 00155 ) আবরণ গভীরভাবে থাকেন একই অবস্থায় সকল প্রকার 
খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া সমভাবে হয় না। তাই, একই স্থানের বিভিন্ন 
প্রকৃতির শিলা বিভিন্নভাবে ক্ষর়প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে ভূমির গঠন পরিবতিত 
হয--কোন কোন শিল! কম ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় স্থুউচ্চভাবে অবস্থান করে। আর, 
বিভিন্নভাবে ক্ষয়মাধনেব ফলে সমভূমি বন্ধুর হইতে পারে, এরূপ ক্ষয়কার্ধ যতই 
ধীরে ধীরে হউক না কেন। এইভাবে ক্ষয়জাত শিলাখগুগুলি সুস্ধ বা ধারাল 
কোণ বা কিনারাযুক্ত হয় না। 

ই। যাল্প্রিক ক্ষয়সাধন (16019171581 ড/6৪65০05 )--শিলাম্তরের 
খনিজ পদার্থগুলি কোন রাসায়নিকভাবে পরিবতিত না হইয়া শিলাস্তরের শিলা 
চুর্ণবিচুর্ণ বা ফাটলের হ্ষ্টি হওয়াকে যান্ত্রিক ক্ষয়সাধন বলে। এইভাবে ক্ষয়জাঁত 
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শিলাখগুগুলি হুক সুম্ষম কোর্ট ধারল কিন্পক্ষতুক্ত হয়। নিয়লিখিতভাবে 
যান্তিক উপায়ে শিলা! ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) যথা__ 

(১) ভূ-আলোড়ন--ভূআলোড়নের ফলে জমাট শিলাস্তরে ছোট-বড় 
ফাটলের সৃষ্টি হইতে পারে। স্ক্্ ফাঁটলকে শিলার সংযোগ বা বিভেদ-তল 
বলে। তখন ফাটলপথে জল, বাষু প্রবেশ করিয়া রাঁসায়নিকভাবে কিংবা অন্ত 
কোন যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে শিলা! ক্ষয়প্রাপ্ধ হইতে পারে। ৰা 

(২) পাতল। স্তরে স্তরে বা জৃম্মম সুন্দম কণায় ক্ষয়সাধন 
(70011801005 4১015510001 ০0:05101)-_শিলাখণ্ডের পরস্পর ঘর্ষণ 
ও আঘাত, শিলাচুর্ণে-পরিবর্তনকরণ, অতি-পাত্লা পাতে পরিণতকরণ ইত্যাদি 
কার্যও যান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হয়। 

(৩ জল বরফে পরিণত হইবার ফলে শক্তির প্রভাব (77০ 
৪%0905150 10:০6 01 0665106 90০: )-_-টৈত্যাপ্রধান অঞ্চলের শিলাস্তরের 
ফাটলে জল প্রবেশ করে । রাত্রিতে ফাটল মধ্যস্থ জল বরফে পরিণত হইলে 
আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে যে প্রবল চাপের হ্যছটি হয়, তাহার 
প্রভাবে জমাট শিলাস্তর ফাটিয়া ধায় ( স্টাম অপেক্ষা এই কার্ধের শক্তি অধিক )। 
এইরূপে শিল৷ চূর্ণ-কিচুর্ণ হয়। 

(৪) উদ্ভিদের মূলের কার (076 01০0 0 10181)6 9069 17) 20০01 
0:০৮৪53০9)---শিলাম্তরের ফাটলের মধ্যে উদ্ভিদের মূল প্রবেশ করে। মূল 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, ফলে, এগুলি ক্রমশ: মোটা ও দীর্ঘ হয়; ইহ। তখন কীলকের 
( ৫69) মৃত চাঁপ দেয়। এই চাঁপের জন্য শিলাস্তর ফাটিয়। যায়। 

(৫) তাপের তারতম্য- কোন কারণবশত: যেমন অগ্নিকাণ্ড বা সর্ষের 
প্রখর রৌব্বের তাপে শিলাস্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইতে পারে এবং অবশেষে 
রাত্রিতে বা কিছু সময় পরে শিলাম্তর, শীতল হইতে পারে। এইবূপভাবে 
তাপের তারতয্যের জন্য শিলান্তর ফাটিতে পারে। আবার, শিলার বিবিধ 
খনিজ পদার্থের প্রসারণের হার একরূপ নহে,-কোনটি অপেক্ষারুত বেশী বা 
কম হারে আয়তনে বাড়ে ব! রুমে; আর প্রত্যেক খনিজ পদার্থের ভাপের 


২৩৬ ভূগোগ 


পরিবহন ক্ষমতাও একরপ নশ এই সকল্জপনরণেও শিলাম্তর ফাটিতে পারে । 
সাধারণতঃ শিলার খনিজ পদার্থগুলি তাপের কুপরিবাহী। তাই, মরুভূমির 
দিবারাত্রির তাপের প্রসর ১*০* ফা হইলেও শিলান্তরের উপরে পাতলা আবরণ 
মাত্র অধিক উষ্ণ হয়, কিন্তু উহার নিয়স্থ শুরগুলি সামান্য মাত্র উষ্ণ হয়। 
ইহার ফলে উপবেব পাতলা স্তর প্রসারিত হইয়া খসিয়া যাইতে পারে 
( ছ্স691190018 )| 

পরীক্ষাগারে বিভিন্ন শিলা অধিক মাত্রায় উত্তপ্ত করিয়া উহাদের আয়ৃতন- 
প্রসরণের ফলাফল পরীক্ষা করির! দে! যাঁয় যে, তাপের প্রভাবে শিলা ফাটে না। 
তবে, বহু যুগ ধরিয়া একই শিলার এইরূপভাবে পরীক্ষা কর! সম্ভব নহে। 
তাই, অন্নমান করা যায় যে, তাপের প্রসারের জন্য মরুভূমির শিলায় যে অতি 
সামান্য শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা যুগে যুগে এই সামান্য শক্তি সবেত হুইলে, 
অবশেষে এই শক্তিব প্রভাবে হয়ত, মরুভূমির শিলাম্তর ফাঁটিয়৷ ঘায়। 

উদ্ভিখিত আলোচন! হইতে লক্ষ্য কর! যায় ধে, রাসায়নিকভাবে শিলার 
ক্ষরসাধন হইলে শিলার খনিজ পদার্থগুলির রূপ এ ধর্ম পরিবর্তন হয়, পূর্বের 
কোন কোন খনিজ পদার্থ আর বর্তমান থাকে না, নৃতন নৃতন পদার্থের স্য্টি হয়। 
আবার, যান্ত্রিক উপায়ে শিলার ক্ষ়সাধন হইলে খনিজ পদার্থগুলির ধর্মের কোন 
পরিবর্তন বা নৃতন পদার্থের শষ্টি হয় না; কেবলমাত্র আয়তনের বা আকাবের 
পরিবর্তন হয়। একই সময়ে আর্দ্র জলবাসু' অঞ্চলে উভয় প্রণালীতে শিলার 
ক্ষয়সাধন হয়। তবে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলের ক্গয়াত খনিজ পদার্থের স্তর 
এত "গভীরভাবে সঞ্চিত হয় যে, এই অঞ্চলে যান্ত্রিক ক্ষয়সাধনের সৃষ্টি-খনিজ 
পদীর্থগুভিকে এই শুর ঢাকিয়া রাখে । আবার, শুষ্ক জণবায়ু-অঞ্চলে রাসায়নিক 
ক্ষম়স্ীধন বতসামান্য এবং যাস্ত্রিক ক্ষয়সাধন অধিক বলিয়া বিবিধ ছোট-বড় সুক্ষ 
কোণযুক্ত ও ধারাল কিন্ার'যুক্ত শিলাখণ্ড (99156 21). 810£0197 100816101815) 
দ্বারা এই স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ গঠিত । 

কীভিহু্ন (70600080015) শিলার ক্ষয়সাধন রাসায়নিকভাবে 
হউক ₹1 যান্ত্রিকভাবে হউক, ক্ষয়জাত পদার্থগুলি সেইস্থানে সঞ্চিত হয়। ইহার' 


ভূ-পৃষ্টের ক্ষরসাধন ও নগ্বীভবন ২৩৭ 


ফলে ভূ-পৃষ্ঠের জমাট শিলাম্তরের (6 98) উপর ক্ষয়জাত পদার্থের দ্বারা' 
গঠিত আবরণের তত হয় স্সধন, আর ভূ-পৃষ্টের জমাট শিলাস্তর দেখা যাঁর 
না। তবে, কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়জাত পদার্থগুলি অপসারিত 
হইলে, তখন ভূ-পৃষ্ঠের জমাট-শিলাত্তর দেখা যাঁয়। ফলে, তৃ-পৃষ্ঠ আবরণ শূন্য 
ব! নগ্র হইয়া যায়। তাই, এই কার্ধকে নগ্নীভবন ফলে । 

ভূ-পৃষ্টের জমাট শিলাস্তর ক্ষযপ্তাপ্ত হইলে, এগুলি অদূর ভবিষ্যতে বা দূর 
ভবিস্তাতে কিংবা ধীরে ধীরে বা দ্রুত অপসারিত হয়। হয়ত, কোন এক 
স্থানের ক্ষয়জাত পদার্থগুলি আংশিকভান্কে অপসারিত হইতে পারে, ফলে এ 
স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের জমাট শিলাম্তর দেখা যাইবে না। স্থৃতরাং, এইরূপ ক্ষেত্রে, 
ইঙাকে নগ্নীভবন বল! যায় কি? এইরূপ সমস্যা দূর করিবার জন্য বর্তমান 
যুগের বিজ্ঞানীরা ননগ্ীভবন” কথাটির বিশেষ ব্যবহার করেন না। তাহারা 
নগ্রীভবন কথার পরিবর্তে ইরোসন ( চ051013) (17627010112 [710063963 ) 
কথ! ব্যবহার করেন। হয়ত, ইহাই বুক্তপঙ্গত। এই কার্যটি যে গতিসম্পন্ন, 
তাহা বলাই বাহুলা। ক্ষয়সাধন কার্যটি দুইটি অংশে বিভক্ত-_একটি স্থিতি- 
সম্পন্ন এবং অপরটি গতিসম্পন্ন, পূর্বেই এই কথা বলা হইয়াছে । আর, এই 
দুইটির কার্ষের সমষ্টিগত ফল ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষযসাধন (10980905007. ) অর্থাৎ, 
ভ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ অবনত হয় এবং অবক্ষেপণ-__উহার* জন্ত-ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ উন্নত হয় 
(86215090017 )। 

ঘেষে শক্তির প্রভাবে ক্ষয়গ্রীর্ধ পদার্থগুলির পরিবহন ৪ অবক্ষেপণ- কাধ 
সংঘটিত তাহা-ই নিয়ে আলোচিত হইল । 

১। অভিকর্ধজ শক্তির কার্য (016 ০০৪ ০£ £8%1 )-অধিক 
ঢালযুক্ত বা খাড়া পাহাড়ের বা উচ্চভূমির শিলা, ফাটিয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত 
হইলে এ্রগুলি উচ্চভূমির গাত্র বহিয়া নিয়ে অবতরণ করে। আর, গান্রদেশের 
ঢাল কম হইলে নিম়মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। তাই, পাহাড়ের বা উচ্চ- 
ভূমির পাদদেশে ছোট-বড় শিলাগ্ড সঞ্চিত হয়। এরূপ শিলাখগুগ্ুলিকে 
ট্যালাল (9155 ) বলে | ট্যালাসগুলি গাত্র দিয়া গড়াইয়! কিংবা! উপর হইতে 


২৩৮ ভূগোল 


'নীচে সোজান্ুজি পড়িতে পারে আবার, শিলাখগু-গঠিত একটি বড় অংশ 
ঢালু স্থানের উপর দিয়া অতি ধীরে ধীরে অঞরীরিহয়। উচ্চভূমির ঢালু অংশের 
মৃত্তিকা বৃষ্টির জল শোষণ করিয়া ফুলিয়া উঠে, তখন উহার ওজন বাড়িয়া 
যা, ফলে, স্থানচাত হইয়া নীচে অবতরণ করে। প্রবল ভূমিকম্পের ফলেও 
পর্বতগ্ত্রের শিলাম্তর ফাটিয়। অংশবিশেষ নীচে নামিতে পারে। বৃষ্টির জলের 
ঘারা পর্বতগাত্রের কঠিন-শিলান্তরের নিম্-অংশে অবস্থিত কর্দমশিলা ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইলে বা উহা নত অবস্থায় থাকিলে উপরের, স্তরটি স্থানচ্যুত হয় ও শিলার 
ধস্‌ (19100 91106) নামে। এইগুুল পৃথিবীর অভিকর্ষজ শক্তির প্রভাবে 
ংঘটত হয়। 

২। ভুনিলস্ জলের কার্য ( 07961810000 ৮৮৪০০: )__ভূ-ত্বকের 
সছিদ্র শিলা, শিলার ফাটল, বিভিন্ন শিলার সংযোগ-তল প্রভৃতি অংশে জল 
বর্তমান থাকিতে পারে। কোন স্থানের ভূ-নিমস্থ অংশ প্রবেশ্ত ও অপ্রবেশ্ঠ 
শিলাস্তরে গঠিত হইলে, প্রবেশ্ শিলাস্তরে জল থাকে এবং অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে জল 
বিশেষ থাকে না। গভীর প্রবেশ্ঠ শিলাম্তরে জল পাওয়া যায়, আবার অগভীর 
অপ্রবেশ্ত স্তরে জল পাওয়া যায় না। তবে, ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ২।৩ মাইল গভীর 
অংশ প্স্ত জল পাওয়া যাইতে পারে । " "উহার নিয়স্থ স্তরগুলি শুফ। বালুকা, 
মাটি বিশেষতঃ বেলেমাটি, বেলেপাখর, বিবিধ শিলাথণ্ডে জমাটভাবে ন৷ 
থাকিলে তথায় জল সঞ্চিত হুইয়া অবশেষে সংপৃক্ত হয়। আবার, আগ্নেয়শিলার 
স্তর অগ্রবেশ্ত । তবে এইরূপ শিলান্তরেও ইহধর আয়তনে শতকরা এক ভাগ 
জল ধারণ করিতে পারে। এইজন্য ভূ-ত্বকের 'উচ্চতম-অংশের (২-১ মাইল 
গভীর দ্রেশ ) সাধারণতঃ সম্পূর্ণভাবে জলশূন্য অবস্থায় থাকে না। 

বৃষ্টিপাতের জল ভূমিতে শোধিত হয়, শিলার ছিত্্রপথে, ফাটলপথে জল ক্রমশ: 
নিম্নদিকে চালিত হয় এবং অবশেষে সেই অংশের সমস্ত ছিত্র, ফাটল জলপূর্ণ 
হইতে পারে অর্থাৎ এই অংশ জলে সংপুক্ত হয়। সারাবৎদর প্রচুর বৃষ্টিপাত 
হইলে? এইবূপ সংপৃক্ত অবস্থায় সর্বদাই থাকিত। নানাকারণে তাহ! হয় না। 
কোন সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, কোন সময়ে কম বৃষ্টিপাত কিংবা একেবারেই 


ভূপৃষ্টের ক্ষয়সাধন ও নগ্রীভবন ২৩৯. 


বৃষ্টিপাত হয় না। আবার ভূ-পৃষ্টের জলের বাম্পীভবন ও জল অপসারিত হইতে 
পারে। আর, শিলাস্তরের ছিত্রতার পরিমাণ, ফাটলের গভীরতা ও বিস্তৃতি, ' 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাযুর আদ্রতা ও তাপমাত্রার উপর কোন স্থানের ভ-গতের 
জলের পরিমাণ, বা সংপৃক্ত স্তরের অবস্থান নির্ভর করে। ভূ-গর্ভের জলের 
স্বারা সংপৃক্ত স্তরের পৃষ্ঠদেশকে ওয়াটার টেবল (৬/৪0: 6৪৮1৪) বলে। 
ইহার পৃষ্টদেশ সমতল নহে, তাই, ভূ-নিয়ে উচ্চ-অংশ হইতে নিম্অংশে জল চুয়াইয়া 
চুয়াইয়া চলে। এই পষ্ঠদেশ বা ওয়াটার ভটবল গ্রীক্মকালে নিয়ে নামিয়া যায়, আর 
বৃষ্টির জল ভূ-গর্ভে প্রবেশ করিলে উপর দিকে উঠে। 
ভূগর্ভস্থ শিলার খনিজ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইলে তথায় এঁরূপ জল ই 

চুয়াইয়া চলে ; তাই ভ্রবর্ূপে (9০01366 ) খনিজ পদার্থ পরিবাহিত হয়, আবার 
উহা! অন্যত্র সঞ্চিত হইতে পারে, কারণ অতিপৃক্ত (9132158001900 ) 
মবস্থায় বা অন্ত কারণে দ্রবণ হইতে দ্রাব্য নীচে জম! হয়। 

চুনাপাঁথরে-গঠিত-ভূ-ত্বকের অংশবিশেষে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 
ভূ-নিম্লে গ্বর বা গুহার স্যট্টি হয়। এরূপ গহ্বরের ছাদে ক্যালসিয়াম-বাই- 
কার্বনেটের দ্রবণ চুয়াইয়৷ পড়ে। ভ্রবণের কাধন-ডাই-অক্সাইভ, কমিলে উহা 
ক্যালসিয়াম কার্বনেটরূপে বিন্দুতে বিন্দুতে এস্থানে জমে । এইভাবে গুহার ছাদে 
ক্যালপিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয় । আবার, ছাদের স্থানে স্থানে ক্ষু্র ক্ষুদ্র অংশে 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট সঞ্চিত হইয়া! &য বস্ত গঠিত হয়, তাহ। নীচের দিকে ঝুলে । আর, 
উহার ঠিক নীচে গহবরের তলদেশে দ্রবণ বিন্দু বিন্দু ভাবে পড়ে, তাহাও কার্বন- 
ডাই-অক্মাইভ হারাইয়া ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। তাই, উপর দিক একটি 
অংশ এবং উহার নীচ হইতে আর একটি অংশ গঠিত হয়। উপবটিকে জ্ট্যালাকৃ-' 
টাইট (35681206166 ) এবং নীচেরটিকে স্যালগ.মাইট (50512£0166 ) 
বলে। উপরের অংশ অপেক্ষা নীচের অংশটি (08106 ) অপেক্ষাকৃত মোটা। 
আর, এ দুইটি অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়! কাল্ক্রমে দুইটি মিলিত হইয়া একটি 
স্তম্ভে পরিণত হয়। 

" ভূ-নিয়স্থ চুনের জল বালুকান্তরের মধ্য দিয় চুয়াইয়৷ বহিলে এবং উহাতে 

উঃ সং--১৬ 


২৪ ভূগোল 


কার্বন-ডাই-অক্মাইভ, দ্রবীভূত থাকিলে, বালুকাম্তরের বালুকাকণাগুলি জমাট বীধিয়! 
বেলেপাথের সৃষ্টি করে। আবার, সিলিকাধুক্ত জল এইরূপ অংশে প্রবাহিত 
ইইলে চুণজাতীয় পদার্থকে স্থানান্তরিত করিয়া বালুকাকণ! সিলিকার সঙ্গে মিশিয়া 
কোয়ারট্জাইট শিলায় ( 0৪:016০) পরিণত হয়। এইভাবে ভ্রবণের 
চুনজাতীয় পদার্থ বা সিলিকা কিংবা উভয়ে একত্রে শিলাস্তরের বিভিন্ন অংশে 
স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া এ ধাতুগুলির 
আকর (0:6) স্থ্টি করে। এগুত্বি' দ্রবণে তলদেশে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। 
শিলাম্তরের ফাটল মধ্যস্থ ধাতুর আকরপূর্ণ অংশকে ভেন ( ৬10) বলে। বিস্তীর্ণ 
অংশের শিলায় বিক্ষিগ্তভাবে সামান্ত পরিমাণ ধাতুর আকরগুলি থাকে, তাহা 
ভূ-গর্ভস্থ জলের কার্ধের ফলে একটি ক্ষুত্র অংশে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত 
হয়। কখন কখন ভূ-নিয়ে কাষ্ঠ বা অস্থিখণ্ড প্রথিত হইলে জলের দ্রধণের 
চুনজাতীয় পদার্থ বা সিলিকার সহিত একপ্রকার ক্রিয়া চলে। কাষ্ঠের বা অস্থিথণ্ডের 
প্রত্যেক অণুটি সিলিকার বা চুনের অণুর ছার! স্থানচ্যুত হয় এবং কাষ্ঠের অুগুলি 
যেভাবে সাজান থাকে, ঠিক সেইভাবে সিলিকার বা চুনের অণুগুলি সজ্জিত 
হয়। তাই, কাষ্ঠের অথুর পরিবর্তে সিলিকার অণু লইয়া গঠিত হয়; আর কাষ্ঠের 
অভ্যন্তরের প্রত্যেক খুঁটিনাটি অংশের নকশা একটুও পরিবতিত হয়না । ইহাকে 
জীবাশ্ম (59551 ) বলে। লক্ষ্য কর, কাষ্ঠথণ্ড জীবাশ্মে পরিবত্তিত হইলে উহাতে 
জৈব পদার্থ থাকে না, অজৈব সিলিকার অথুতে গঠিত হয়। 

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবাযু-অঞ্চলে মৃত্তিকার একপ্রকার জৈব পদার্থের (নন ৫909 ) 
জারণের ফলে উহা জলে দ্রবীভূত হয় এবং এই ভ্রবণে এই জৈব পদার্থ মৃত্তিকা 
হইতে অপসারিত (15801)60 50] ) হয়। এই জৈব পদার্থ মৃত্তিকার উর্বরা 
শক্তি বুদ্ধি করে। তাই, এই জৈব পদার্থ অপসারিত হইলে মৃত্তিকার উর্বরতা 
শক্তি হ্রাস পায়। শীতপ্রধান দেশে বা শুফ অঞ্চলে এই জৈব পদার্থ এইভাবে 
স্থানান্তরিত হয় না। এইজগ্ গ্রাম্মপ্রধান দেশের মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি শী 
শীগ্র হ্রাস পায়। 

ভূ-নিম্ে প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য, এই ছুই প্ররুতির শিলার স্তর রহিয়াছে। 


ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও নগ্রীভবন ২৪১, 
চিত্রে দেখ, প্রবেশ্য শিলাস্তরের ক-স্থানে বৃষ্টিপাতের জল পড়িলে, উহা অগ্রবেশ্য 
শিলাস্তরের পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগের খ-প্যস্ত অংশে প্রবেশ করিবে এবং তারপর" 
প্রবেশ্য শিলান্তরের মধ্য দিয়। নিয়মুখে চুয়াইয়! চুয়াইয়া চলিবে । অবশেষে প্রবেশ 





রম ৰ 
প্রবেন্ত ও অপ্রবেশ্ত শিলান্তরের দ্বার! গঠিত ভূ-ত্বকের অংশ বিশেষ প্রস্রবণের সৃষ্টি 


শিলান্তরের প্রান্তভাগের প-স্থান হইতে জল বাহির হইবে । আবার, প্রবেশ্ত 
শিলান্তরের গ-স্থানের পতিত জল ফ-স্থানে অগ্রবেশ্য শিলান্তরের চ-ফাটল-পথে 
বাহির হইবে। ফলে, প- ও ফ-স্থানে প্রঅবণের (51108) সত্টি হইবে। 
সর্ব জল নির্গত হইলে, তাহাকে অবিরাম প্রবণ বলা হয়। প-স্থানের 
উপরদিকের জল নিঃশেষ হইলে পস্থান হইতে জল আর বাহির হইবে ন1। 
এইরূপ ক্ষেত্রে উহাকে সবিরাম-প্রঅবণ বলে । 

ভূ-গর্ভের উষ্ণ অংশে জল প্রবেশ করিয়া পরে উহা গ্রজ্রবণরূপে বাহির 
হইলে, উহাকে উ্ প্রজ্ববণ বলে। আবার, ভূ-গর্ভের শিলান্তরের নানাবিধ 
খনিজ দ্রব্য ও গ্যাসীয় পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইতে পারে। এইজন্। কোন কোন 
প্রত্রবণের জলে খনিজ বা গঞ্সীয় পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। উহাকে খনিজ 
প্রবণ (110619] 9011765 ) বলে। আবার, পার্বত্য অঞ্চলের স্থান 
বিশেষে একপ প্রকৃতির প্রত্রবণ হইলে কিছু সময় অন্তর অন্তর নিয়মিত ব৷ 
অনিয়মিতভাবে উষ্ণ বাম্পসহ জল উৎক্ষিপ্ত হয়; তাহাকে শেজার ( 26556: ) 
বলে। গেজার স্থষ্টি হইবার হেতু” __ভূ-ত্বকের ফাটলপথে জল প্রবেশ করিয়া 
উত্তপ্ত অংশে পৌছাইলে জল স্টামে ( অতি উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প) পরিণত হয় এবং 
স্টাম প্রবল চাঁপ দেয়। এই চাপের প্রভাবে ফাটলের মুখ দিয়া জল উৎক্ষিপ্ত 
হয়, আর উ্টামের চাপ কমিলে জল উঠে না এবং পুনরায় ভূ-নিয়ে জল জ্টামে 
পরিণত হইলে, আবার ফাটল-মুখ দিয়া জল উৎক্ষিগ্ত হয়। গেজারের জলে 


২৪২ ভূগোল 


সাধারণতঃ গন্ধক, বা অন্ত কোন খনিজ পদার্থ ঘ্বাকে। বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে 
উষ্ণ ও খনিজ প্রঅ্বণ আছে। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োলোস্টোন-পার্ক নামক 
স্থানের গুল্ড-ফেথফুল একটি প্রসিদ্ধ গেজার। এখানে আরও অনেকগুলি গেজার 
আছে। জার্মানির এপসম্‌ (75070) নামক স্থানের প্রস্রবণের জলে এপসম্‌ 
লবণ বা ম্যাগনেসিয়াম সলফেটু বিদ্যমান; আবার, ইংলগ্ডের হ্থারোগেট-এর 
প্রত্রবণের জলে হাইড্রোজেন সলফাইড রহিয়াছে । এইরূপভাবে বিভিন্ন থনিজ- 
প্র্রবণের জলে বিভিন্ন খনিজ ব্রব্য দ্রবীভূত থাকে । কথন কখন প্রত্বণের 
পার্খে জলে দ্রবীভূত খনিজ ( চুনজাতীয় ) পদার্থ সঞ্চিত (5 ) হয়। 

চিত্রে লক্ষ্য কর, খ ও গ অপ্রবেশ্ শিলান্তর এবং উহাদের মধ্যস্থলে প্রবেশ্টয 
শিলান্তর ক, চাদের ফালির মত (957০119) অবস্থায় রহিয়াছে । উহার 
প্রান্তভাগ ভূ-পৃ:ঠ অবস্থিত। এস্থানে বৃষ্টিপাত হইলে, জল চুয়াইয়া চ-অংশ 





আটেজীয় কুপ 


সংপুক্ত করিবে। ঘ-স্থানে প্রবেশ্ত শিলান্তর পর্যন্ত কোন কূপ খনন করিলে জলের 
চাঁপে কৃপ হইতে জল বাহির হইবে। এপ প্ররুতির কৃপকে আর্টেজীয় কূপ 
(216315817. ড/61] ) বলে। অস্ট্রেলিয়ায় এরূপ বহু কৃপ আছে । আমাদের দেশেও 
স্থানবিশেষে দুই-একটি এই জাতীয় কৃপ দেখা যায়। 

৩। ভুূ-পৃষ্ঠের উপরস্থ'জল ও জলপ্রবাহের কার্ধ-_জল ও জল- 
প্রবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলার ক্ষয়াধন সমধিক । জলপ্রবাহ-ই ভূ-পৃষ্ঠের রূপের 
বিশেষ পরিবর্তন করে, ইহার প্রভাবে উচ্চভূমি নিশ্নভূমিতে ও বন্ধুর ভূমি 
সমতৃমিতে পরিণত হয় এবং নদী-উপত্যকা, বন-্দীপ বা নৃতন ভূমি 
গঠিত হয়। 


ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও নগ্রীভবন ২৪৩, 


বৃষ্টিপাতের জলের আঘাতে শিলাও ক্ষয় হয়। বৃষ্টির জলের দ্বারা পর্বতগাত্রের 
শিলার নিম়দেশ বা কঠিন শিলান্তরের নিয় অংশে অবস্থিত কর্দমশিলা৷ ক্ষয়গ্রাপ্ত হইলে 
উপরের শিলান্তরটি স্থানচ্যুত হইতে পারে । এইভাবে শিলাম্তর সহসা স্থানচ্যুত হইয়া 
অকস্মাৎ নীচে পড়িলে, শিলা -জন্প্রপাত (2০০৮: 45812170176 ) বলে । আর, 
অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে নামিলে তাহা ধস (1570 5196) বলে। ভূ-পষ্টের স্থির 
জলরাশিও দ্রবণ-শক্তির দ্বার] বা রঙের দ্বারা শিলা ক্ষয় করিতে পারে । চুনাপাথরে 
গঠিত ভূ-পৃষ্টের ক্ষয় অধিক হয়; কারণ জক্টেকার্বন-ডাই-অক্মাইভ, দ্রবীভূত থাকিলে 
এভ্রবণে চুনাপাথর দ্রবীভূত হয়। ফলে, ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়প্রাঞ্ হয়। চুনাপাথরের 
স্তরের উপর কাদাপাথর থাকিলে উপরস্থ পাথরের ফাটলপথে নীচে চুনাপাথরের 
স্তরে প্রবেশ করে এবং চুনাপাথর ক্ষয় হইলে ভূমি স্থানে স্থানে বসিয়া যায় । ফলে, 
কোন কোন নিয়অংশে ছোট ছেট হুদের (5811) স্যস্টি হইতে পারে । স্থানে 
স্থানে আবার স্থরঙ্গের স্থষ্টি হয়। ফলে এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠ বন্ধুর হয়। ইহাই 
কাঙ্ট অঞ্চল (17281561805 )। 
ভূ-পৃষ্ঠের গঠন-প্রসঙ্গে নদীপ্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন এবং ক্ষয়জাত পদার্থগুলির 
পরিবহন- ও অবক্ষেপণ-কার্ধ, এইগুল আলোচিত হইয়াছে । নদীপ্রবাহের দ্বারা 
ভূ-পৃষ্ঠের শিলার ক্ষয়সাধন নির্ভর করে,-(১) জলের শ্রোতোবেগ, (২) জলের 
পরিমাণ, (৩) আ্োত-বাহিত শিলাখণ্ডের পরিমাণ, (৪) নদীর প্রবাহপথের শিলার 
প্রকৃতি । আবার, শআোতিবেগ নিশুর করে প্রধানতঃ নদীর গর্ভ,দশের ঢালের মান; 
তাই, ভূমির ঢাল যতই বেশী থাকিবে, জলপ্রবাহের শ্রোতোবেগ ততই অধিক 
হইবে। আর, প্রবল শ্রোতবাহিত শিলাখগ্ুগুলির আঘাতে প্রবাহপথের শিলা 
অধিক ক্ষয় হইবে । জলম্রোতের বেগের উপর শিলাখণ্ড বহন করিবার ক্ষমতা 
নির্ভর করে, বিজ্ঞানী গিকি (03615 ) বলেন যে, শ্রোতোবেগ ঘণ্টায় মাইল 
হইলে কাদার সুস্ সুক্ষ কণিকা, ই মাইল সুক্্ম বালুকাকণ| ২ মাইল হইলে মোট! 
বালুকাকণা, ২ মাইল হইলে ক্ষুত্র কাকর, ১২ মাইল হইলে ১* ব্যানযুক্ত গড়ি 
বহন করিতে পারে। 
' টিলা ব! ডাঙ্গার ছোট ছোট জলধারা এ উচ্চভূমির ঢালে ছোট ছোট নালার 


২৪৪ ভূগোল 


হুষ্টি করে। নালাগুলির পশ্চাৎ অংশ ও পার্খ অংশ ক্রমশ: ক্ষয় হইতে থাকে, আর, 
(পার্শদেশেও ছোট ছোট শাখানালার সৃষ্টি হয়। ক্রমে ক্রমে নালাগুপি বিস্তারিত 
হয় এবং উচ্চভূমির ঢালের মৃত্তিকা বা ক্ষরজাত শিলা ( 2:95০116 ) অপসারি ত 
হয়। এইভাবে তরঙ্গায়িত বা বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা অপসারিত হয়। 
এইজন্য এই অঞ্চলের ভূ পৃষ্ট মৃত্তিকাশূন্য হইয়া উর্বরতা শক্তি হারায়। ইহাকে 
মৃত্তিকার ক্ষয়সাধন (9190 ঢ:09107) বলে । বর্থমান-বিভাগের পশ্চিমাংশের 
ভূমি তরঙ্গায়িত বলিয়। এই অঞ্চলের মৃদ্বিকার ক্ষয় অধিক । 

৪। জমুদ্রের কার্ষ-_পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জলভাগ । সমুদ্র, হৃদ 
প্রভৃতি বিস্তৃত জলভাগের তরহ্গগুলি বড় বড়। বাসুপ্রবাহের ছারা জলপৃষ্ঠে 
তরঙ্গের সরি হয়। বিস্তীর্ণ জলভাগে বায়ু অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয় বলিয়া 
ইহার ছারা বড় আকারের তরঙ্গের স্থ্টি হয়। তটরেখাকে তরঙ্গ আঘাত করে; 
ইহার ফলে উপকূলের স্থলভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তরঙ্গের আঘাতে ও সমূদ্রম্মোতের 
প্রভাবে উপকূলের ভূমি কিভাবে ক্ষপ্রাপ্ত হয় ও অবক্ষেপণের ফলে এ অঞ্চলের 
ভূমি কিভাবে গঠিত হয়, তাহা ভূ-পৃষ্ঠরে গঠন-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে । 

৫। বাসর কার্ধ-_কার্বনডাই-অক্সাইডযুক্ত আর বায়ুর রাসায়নিক ক্রিয়ার 
ফলে চুনাপাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রবল বামুপ্রবাহ শিলাকে শিথিল করে, আর, 
শিলাকণ?, বালুকা, ধুলি প্রভৃতি বহন করিম! লইয়া যায়। আবার, প্রবল বায়ু- 
প্রবাহ-বাহিত-শিলাকণার ঘর্ষণে কঠিন শিলার গাঁ্রদেশ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
বাস্ুপ্রবাহ এক অঞ্চলের শিলা ক্ষয় করে, ক্ষয়ঙ্জাত পদার্থগুলি বহন করে এবং 
অবশেষে বায়ুগ্রবাহের বেগ কমিলে এগুলিকে অন্ত স্থানে সঞ্চিত হয়৷. বাযুপ্রবাহের 
দ্বারা ক্ষয়সাধন-ক্রিয়াকে ডিফ্লেদন্‌ (106086100.) বলে। বাসুপ্রবাহের ছারা! 
মরুভূমিতে বা সমুদ্রের বালুকাময় বেলাভূমিতে বালিয়াড়ির হি হয়। আবার, 
বায়প্রবাহের দ্বার! লোয়েস-মুত্তিক৷ গঠিত হইয়াছে । এই সকল বিষয় ভূ-পৃষ্টের 
গঠন-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

৬। তুষার, হিমবাহ, হিমশৈল প্রভৃতির কার্খ-_জল জমিয়া বরফে 
পরিণত হইলে যে কার্য করে, তাহাতে কোন গতির সৃষ্টি হয় না, এইজন। গতিহীন 


বারিমগ্ডল ২৪৫ 


কার্ধের সঙ্গে উহা আলোচিত হকি । আবার গতিশীল বরফন্তুপ বা হিমবাহের 
ও হিমশৈলের কার্য সম্বন্ধে ভূ-পৃষ্ঠ-গঠন-প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে । 


বারিমগ্ডল 
(17501951006 ) 
মহাসাগর 


ভূ-পষ্ঠের প্রায় শতকরা ৭১ ভাগ জলমক্অংশ এবং অবশিষ্ট অংশ স্থলভাগ ৷ 
জলময়.অংশের মোট আয়তন প্রায় ১৪ কোটি ১০ লক্ষ বর্গমাইল । পৃথিবীর 
বিশাল জলভাগ পরম্পর-বিচ্ছিন্ন না হইলেও পাচটি প্রধান অংশে বিভক্ত : 
(১) প্রশান্ত মহাসাগর, (২) আটলা্টিক মহাপাগর, (৩) ভারত মহাসাগর, (৪) 
উত্তর বা স্থমেরু মহাসাগর এবং (৫) দক্ষিণ বা কুমের মহাসাগর | 

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বে আমেরিকা এবং পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া । 
ইহাই পুথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর | ইহার আয়তন সমগ্র ভূ-পৃষ্টের 
উট অংশ। আটলান্টিক্ক মহাসাগরের পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে 
আমেরিক!। আয়তনে প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক হইলেও আটলাঁটিক 
মহাসাগরের উভয় পাঁ্থে সমৃদ্ধ দেশগুপি থাকায় ইহা! বাণিজ্য সহায়ক । ভারত 
মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া, পশ্ষিমে আফ্রিকা এবং পূর্বে অস্ট্রেলিয়া অবস্থিত । 
তাই, ইহার তিনদ্িকে স্থলভাগ রহিয়াছে । প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত 
মহাসাগর, এই তিনটি মহাসাগর কুমেরু মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত । স্থমের- 
বৃত্তের নিকট স্থুমেরু মহাসাগর অবস্থিত। ইহাই ক্ষুদ্রতম মহাসাগর । মের 
ও কুমেরু মহাসাগরের অধিকাংশই তুষারাচ্ছন্ন। 

তলম্মহুতভল্েন্্ লন্বপত। (9811015 0£ 005 00৪87.) £ 
স্থলভাগের লবণজাতীয় পদার্থগুলি জলে দ্রবীভূত হয় এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর 
ধরিয়া এগুলি নদীর জলের সহিত বাহিত হইয়া ( ভ্রবণরূপে ) সমুদ্র-লে 
মিশিতেছে। সমুদ্র-জলের পৃষ্টদেশে বাশ্পীভবন হয়; আর জলীয় বাম্পের সহিত 


২৪৬ ভূগোল 


লবণ বাহিত হয় না। এইভাবে যুগে যুগে সমুদ্র-জলে লবণের পরিমাণ 
বাড়িতেছে ; ফলে সমুদ্র-জল লবণাক্ত হইয়াছে । হাজার পাউও সমুদ্র-জলে 
প্রায় ৩৫ পাউওড সাধারণ লবণ (9০101) ০1)101106 ) এবং বাকি অংশ অন্যান্য 
ধাতব লবণ ( 108875951000) 70008551800 এবং ০৪108000-এর ০1)101106% ) 
আছে। 


*নিয়ে সবুগ-জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ প্রদত্ত হইল। সাগর-জল যে সকল পদার্থ দ্রবীভূত 
থাকে, তাহার প্রত্যেকটি লবণ নহে বা খনিক্গ ্দার্থগুলি সর্বদা লবণ অবস্থায় থাকে না. তবে- 
সুবিধার জন্ক লবণের নাম উল্লেখ কর! হইল-_ 


শঈতকর! 
সোডিয়াম ক্লোরাইড রি ৭৭৮ 
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড রঃ ১০-৯ 
ম্যাগনেসিয়াম নালফেট 4 ৪-৭ 
কালসিয়াম সালফেট টা 2৩ 
পটাসিয়াম সালফেট ৪ ১৫ 
ক্যালমিযাম কার্বনেট পে ৩-৫ 
জন্যান্ট দ্রবীভূত পদার্থ 8 »*৩ র্‌ 


১৩৩ 


অন্থান্ত দ্রবীভূত পদার্ঘগুলির মধ্যে সিলিক! বিশেষ উল্ল্লেপযোগা, কারণ জলজ প্রাণীরা ইহ! 
গ্রহণ করিয়| তাহাদের খোলস গঠন কবে । এ খোলস দ্বার! পরবর্তী যুগে শিস! গঠিত হয়। আবার, 
জলে দ্রবীভূত ফসফেট থিখাইয়া পড়িলে ইহা! সঞ্চিত হয়। উঠা আবার শিলার দ্বারা আবৃত 
হইতে পারে । পরে ভূ-মালোডনে স্থলভাগে পরিণত হইলে এ স্থানে ফসফেটের খনির স্ষটি করে । 
এইভাবে লীহ-আকর শ্থাষ্টি হইতে পারে । নদীর জলের দ্বার! সামান্ত পরিমাণে খাচ্য-লবণ সমুদ্রে 
নীত হইলেও উহার বিশেষ পরিবত ন হয় ন? বলিয়! সমুদ্র-জলে খ।দ্য-লবণের পরিমাণ এত অধিক | 
আবার, কালপিয়!ম কার্বনেট অধিক পরিমাণে নীত হইলে ও উহ1 সমুদ্রগর্ভে শিলার স্থষ্টি করে 
বলিয়! ইহার পরিমাণ এত কম। 

সমুদ্রজলে মোট লবণের পরিমাণ ৬২*** মিলিয়ন টন, অর্থাৎ এই জবণরাশি পৃথবীর 
স্থলভাগকে ১৫৫ ফুট উচ্চ লবণন্তরে আবৃত করিতে পারে । 
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২৪৮ 


ভূগোল 


সাগর-জলে লবণের পরিমান সমান জাছিশ নদীর দ্বারা আনীত মিঠা 
জলের ( 1651) ৮৪০: ) পরিমাণ এবং বাম্পীভবনের মাত্রার উপর সাগর-জলের 
লবণের পরিমাণ নির্ভর করে। ক্রান্তীয় প্রদেশে বড় বড় মরুভূমি অবস্থিত এবং 
অধিক উষ্ণতা ও শুফ আবহাওয়ার জন্য এই অঞ্চলের জলের বাশ্পীভবন সমধিক । 
আর, এখানে অল্পসংখ্যক নদনদী সাগরে পতিত হ্ইয়াছে। এইজন্য এই 
অঞ্চলের সমুদ্র-জল অধিক লবণাক্ত । অনুরূপ কারণে লোহিত সাগর, পারস্য 
উপসাগর প্রভৃতির জল অধিক লবণাক্ত। তাহ৷ ছাড়া, এই ছুইটি সাগর স্থল- 
বেষ্টিত এবং উহাদের পার্থ মরুভূমি অবস্থিত বলিয়া জলের বাম্পীভবন অধিক । 

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবৎসর তাপমাত্রা অধিক হইলেও এখানে সারাবৎসর 
বৃষ্টিপাত হয় এবং আমাজন, কঙ্গো প্রভৃতি বড় বড় নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত 
হইয়া সাগরে পতিত হৃইয়াছে। তাই, এই অঞ্চলের সমুদ্র-জল অধিক লবণাক্ত 
নহে। ক্রান্তীয় অঞ্চল হইতে মেরুর দিকে সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ ক্রমশঃ 
কমিয়া গিয়াছে, কারণ যতই মেরুর দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই তাপমাত্রা 
কমিয়৷ গিয়াছে । এইজন্ত বাষ্পীভবনের পরিমাণও ক্রমশঃ কম দেখ! যায়। বাটিক 
সাগর স্থলবেষ্টিত হইলেও এখানে শৈত্যের জন্য বাম্পীভবন কম এবং বহু নদী 
বাণ্টিক সাগরে পড়িতেছে। তাই, এই সাগর-জলে অল্প-লবণাক্ত । লবণাক্ত 
জন অপেক্ষা মিঠা-জল শীঘ্র জমিয়া যায় বলিয়া শীতকালে বাণ্টিক সাগরের জল 
শীঘ্র জমিয়া যায়। টা 

অম্মজ-জলেল্স তাপমাত্রা (05000250016 ০৫ 006 09০620) £ 
জল ধীরে ধীরে উষ্ণ বা শীতল এবং সাগর-জলের সঞ্চলন ও বিভিন্ন তাপযুক্ত জলেব 
পরম্পর মিশ্রণ হেতু স্থলভাগ অপেক্ষ, জলভাগের তাপমাত্রার প্রমর অপেক্ষাকৃত কম । 
নিষ্নলিখিত কারণে সাগর-জলের তাপমাত্রার হ্াস-বৃদ্ধি হয়,_-(১) সাধারণতঃ 
অক্ষাংশের বৃদ্ধির সহিত জলের তাপমাত্রার হ্াস হয়; (২) বাধুপ্রবাহ ও সমূদ্র- 
শ্োতের প্রভাবে জলের তাপমাত্রার হ্বাস-বৃদ্ধি দেখা যায়,_কোন অঞ্চলে উষ্ণ 
জলম্বোত প্রবাহিত হইলে উহার তাপমাত্রা বাড়িৰে এবং শীতল জলম্রোত 
প্রবাহিত হইলে উহার তাপমাত্রা কমিবে; (৩ খতু-ভেদে ও দ্রিবারাত্রি-ভেদে 
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সমুদ্র-জলের তাপমাত্রা অক্ষাংশ, সমুদ্র-ক্রোত ও স্থলভাগ্গের অবস্থানের জন্য সমুভ্র-জলের তাপমাত্র! কম-বেশী হয় , 
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২৫, ভূগোল 


জলের তাপমাত্র! কম-বেশী হয়; এবং (৪) জলের গভীরতা বৃদ্ধির সহিত তাপমাত্রা 
'কমিয়৷ যায়; তবে সমুদ্রের গভীর অংশের জলের তাপমান্র গ্রায় সর্বত্র সান- 
১২ হাজার ফুট গভীর জলের তাপমাত্রা ৩২* ফা-এর কিছু বেশী। মানচিত্রে 
সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশের বিভিন্ন অংশের জলের তাপমাত্রা লক্ষ্য কর। 

তনম্মুল-জলেন্র মন্ত্র ৪ অধিক বাশ্পীভবন হইলে, সমুদ্র-জলের 
লবণের পরিমাণ বাড়ে, ফলে জলের ঘনত্বও বাড়িয়া যায়। আবার, নদীর 
জল বা বরফ-গল1 জল সাগরের কো? অংশে পতিত হইলে, এ অংশের জলের 
ঘুনত্ব কমিয়া যায়। তাপমাত্রার বৃদ্ধির সহিত জলের ঘনত্ব কমিয়া যায়। আর, 
_ তাপমাত্রা কমিতে থাকিলে, জলের ঘনত্ব বাড়িতে থকে । এইভাবে ঘনত্ব বাড়িয়া 
৪ সে. জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী হয়। তারপর, পুনবায় জলের ঘনত্ব কমিতে 
থাকে এবং ০ দে. (শূন্য ) জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। লক্ষ্য কর, ৪০ সে, 
জলের ঘনত্ব গরিষ্ঠ। আবার, জল অপেক্ষা হান্কা বলিয়! বরফ জলে ভাদে। 
এই কারণে মেক্ুপ্রদেশ্র সমুদ্র-জলের উপরিভাগ বরফে পরিণত হইলেও উহার 
নিয্দেশের জল জমিয়া যায় না। তাই, টা অঞ্চলের সমুদ্রে জলজ প্রাণীদের বাস 
কর] সম্ভবপর হইয়াছে । 

ম্মুজ-ভ্ত্রোতি (00621) 00021) ) 2 সমুদ্রের এক অংশ হইতে 
অপর অংশে নির্দিষ্ট ও নিয়মিত সমুদ্র-জলের গতি আছে। এইরূপ জলের 
গতিকে সমু্র-শোভ বলে। নিম্নলিখিত কারণগ্লি সমূত্র-ত্রোতের স্থির হেতু,__ 
(১) জলের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের ভারতমা, (২) নিয়ত বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষণ এবং 
৩) পৃথিবীর আহ্ছিক গনি। 

নিরক্ষীয় অঞ্চলের জল উষ্ণ এবং মেরুপ্রদেশের জল হিম-শীতল। এইরূপ 
জলের তাপমাত্রার পার্থক্য হেত, নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে উষ্ণ ও হাক্কা লমোত 
সমুদ্রের পৃঠদেশ দিয়া মেরু-অঞ্চলের দিকে এবং তথা হইতে অপেক্ষারুত ভারী 
ও হিমশীতল জলমআ্রোত সমুদ্রের নিয়দেশ দিয় নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত 
হয়। পৃথিবীর আহ্িক গতির জন্য সমুদ্র-আ্োত উত্তর-গোলার্ধে ডানদিকে এবং 
দক্ষিণ-গোলার্ধে ৰামদিকে বীকিয়া যায়। আবার, স্থলভাগে বাধা পাইয়া মোতের 


বারিমগ্ডল ২৫১ 





সা 
'সমুস্ত্-শ্রোতের নক্শা- বায়ুপ্রবাহ ও পৃথিবীর আহিক গতি সমুদ্র-শ্রোতর দিক নিয়ন্ত্রণ করে 


২৫২ _ ভূগোল 


দিক্‌-পরিবর্তন হয়। কখন কখন সমুদ্র-জলের বিভিন্ন স্তরের উষ্ণতা বা ঘনত্বের 
সহসা পরিবর্তন ঘটে ; তখন ভধ্বগামী বা নিয়্গামী জলম্রোতের সৃতি হয়। 
- সমুদ্র-কোতের গতিপথ ও প্রকৃতির একটি নকৃশা দেওয়া হইয়াছে । উহা 
লক্ষ্য কর। উষ্ণমগ্ডুলে আয়ন-বাযুর ("8৫6 চ17205 ) সংঘর্ষণে পশ্চিমমুখী 
দুইটি উ্ণ-জলক্রোতের স্থষ্টি হয়, যথা-_উত্তর-নিরক্ষীয় আত ও দক্ষিণ- 
নিরক্ষীয় তআোত। এ দুইটি আ্রোতের মধ্যস্থলে পূর্বমূখী একটি শ্রোত 
প্রবাহিত হয়। উহার নাম নিরক্ষীয়্‌ প্রতিজোত (6085 60091 ০0062]. 
০0250 ; পূর্বোক্ত শ্রোত দুইটি যেদিকে প্রবাহিত হয়, ইহা তাহার বিপরীত 
দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া উহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে । মহাসাগরের 
পশ্চিম-প্রান্তে স্থলভাগ বাধা পাইয়া উ. নিরক্ষীয় স্রোত উত্তর দিকে ও দ. নিরক্ষীয় 
শ্োত দক্ষিণদিকে ঘুরিয়া যায় এবং ক- ও খ-উষ্ণ-শ্রোতে পরিণত হয়। 
প্রায় ৪০ উ. অক্ষাংশে শীতল শ্োত চ-এর সংস্পর্শে আসিয়া ক-ন্লোতের জল 
কতকটা তাপ হারায়; পরে প্রত্যায়ন-বায়ুর প্রভাবে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া 
মহাসাগরের পূর্বাংশে ক-ত্রোত, ছ- ও গ্র-শাখায় বিভক্ত হয়| গা-শাখা ঘুরিয়' 
উত্তর নিরক্ষীয় আোতের সহিত মিলিত হয়। উত্তর-গোলার্ধে এইভাবে জল- 
্োত দক্ষিণাবর্তে ( ঘড়ির কাটা যেদিকে ঘুরে ) ঘুরিয়া আসে । তাই জলাবর্তের 
মধ্যস্থলে কোন জলমশ্রোত প্রবাহিত নয় না বলিয়৷ তথায় শৈবাল, আবর্জনা 
প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। এ সাগর-অংশের নাম শৈবাল সাগর (98:88559 96৪)। 
নাতিশীতোষ্মগ্ুল হইতে আগত ছ-স্রোত শীতল অঞ্চলে প্রবাহিত হয় বলিয় 
পার্খবর্তী জল অপেক্ষা ইহার জল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাঁকে। তাই, ইহাকে 
উষ্ণ স্রোত বলা হয়। আর, গা-আোত উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়৷ 
পাশ্ববর্তী জল অপেক্ষা ইহার জল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে ; এইজন্য ইহাকে 
তল আত বল! হয়; যদিও ছ-আ্রোতের জলের তাপমাত্রা অপেক্ষা! গ-ন্লোতের 
জলের তাপমান্র। বেশী । 
দক্ষিণগোলার্ধে খ-উফ শ্োত ও ঘ-শীতল শ্লোত। এখানে জলমস্রোত 
বামাবর্তে (ঘড়ির কাটার গতির বিপরীত দিকে) ঘুরিয়া আসে। দক্ষিণ- 
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"২৫৪ ভ/গাল 


গোলার্ধের স্থলভ।গ ভুঁ-বিযুবরেখা হইতে উত্তর-গোলার্ধের স্থলভাগের মত অধিক 
ঘুরে বিস্তৃত নহে বলিয়া এখানে পশ্চিমা-বাঘু বিনা বাধায় প্রবলবেগে প্রবাহিত 
হয় ৷ এইজন্য উত্তর-গোঁলার্ধের চ- ও ছ-শ্লোতের অনুরূপ আ্োত দক্ষিণ-গোলার্ধে 
নাই । 

এই নক্শায় বণিত শ্োতগুলির গতিপথ, তাপমাত্রা প্রভৃতি প্রায় অনুরূপ 
স্রোত প্রত্যেক মহাসাগরে প্রবাহিত হয়; তবে স্থলভাগের অবস্থানের জন্থা স্থান- 
বিশেষে ইহাদের কিছু কিছু পরিবর্তন (খা যায়। এইবার নকশায় কঃ থ প্রভৃতি " 
অক্ষরযুক্ত নামের শোতের পরিবর্তে প্রত্যেক মহাসাগর অনুরূপ প্ররূত নামযুক্ত 
স্রোত লক্ষ্য কর। প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে প্রায় এইরূপ 
প্রকৃতির স্রোত প্রবাহিত হয়। ভারত মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া মহাদেশ 
অবস্থিত এবং এই মহাসাগরের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্বমী-বাদ্ব 
ও শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌহ্ুমী-বানু প্রবাহিত হয়। এইজন্য ভারত মহাসাগরের 
উত্তরাংশে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণাবর্তে এবং শীতকালে বামাবর্তে শ্োত প্রবাহিত হয় । 
মানচিন্ধে শ্রোতগুলির গতিপথ লক্ষ্য কর। 

সমুদ্র-আৌতের মানচিত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের শ্রোতগুলি লক্ষ্য কর! 
যায় যে, খ-আ্োতই শীতল বেঙুুয়েল।, খ-স্রোতই উষ্ণ ব্রাজিল; ক-আ্োতই 
উষ্ণ উপসাগরীয়, চ-োতই শীতল লাব্রাডর, গ-আ্রোতই শীতল ক্যানারী 
এবং ছ-শ্রোতই উত্তর-আটলাণ্টিক ভ্রোত।” দেখ, দক্ষিণনিরক্ষীয় স্রোতের 
একটি শাখা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া! উত্তর-নিরক্ষীয় শআ্োতের সহিত মিলিত 
হইয়াছে । উহা প্রথমে ক্যারেবিয়ান সাগরে প্রবেশ করিয়াছে; ইহার পর মেক্সিকো 
উপসাগর হইয়া ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্য দিয় উত্তর-পূর্বদিকে উষ্ণ উপসাগরীয় 
আত নাষ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে । 

এই স্রোত নিউ ফাঁউগুল্যণ্ডের নিকট শীতল লাব্রাডর স্রোতের সহিত মিলিত 
হইয়াছে। শীতল শ্রোতের উপরস্থ বায়ুপ্রবাহ শীতল ও শুষ্ক এবং উষ্ণ শ্রোতের 
উপরস্থ বাযুপ্রবাহ উষ্ণ ও জলীয় বাম্পপূর্ণ থাকে । বিভিন্ন প্রকৃতির বায়ুপ্রবাহ 
'ছুইটির মিলন হুইলে জলীয় বাম্প ঘনীভূত হইয়া ঘন কুজ্বাটিকা এবং ঝড়ের স্যর 
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লীতল ও উঞ্ণ শ্োতের গতিপথ লক্ষ কর 
আোতের ঘননীল জলরাশির মধ্যস্থ পীমারেখাকে বা বিভেদ-রেখাকে হিমপ্রাচীর 
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২৫৬ ভূগোল 


(0০14 ভাথ1) বলা হয়।“স্ভাহিতর স্াক্জঙ্গ্বহ হিমশৈল বহন করিয়া 
* আনে। উষ্ণ জলের সংস্পর্শে আসিয়! হিমশৈল গলিয়া যায় এবং ইহাদের 
দ্বারা বাহিত মযোরেনগুলি সমুদ্র-গর্ভে সঞ্চিত হয়। মোরেনের ক্রমঃ-সঞ্চয়নের 
ফলে এখানে মগ্ন চরের ( 887015 ) স্থষ্টি হওয়ায় সমুদ্র অগভীর হইয়াছে । আবার, 
শীতল স্রোত বহু প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীট ও উদ্ভিজ্জ বহন করিয়া আনে । 
এইগুলি মাছের খাদ্য । অগভীর সমুদ্র, ম্বু-উষ্ণ জল, মাছের খাগ্য-সরবরাহ,_ 
এইগ্তলির বর্তমান হেতু এইস্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ আসে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মাছগুলি, আবার, কড্‌-মীছের খার্ঘ* বলিয়া বহু কড.-মাঁছ ডিম ছাঁড়িবার জন্য : 
এথানে আসে । তাই, ইহা বিখ্যাত মংস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 


উষ্ণ উপসাগরীয় শ্োত প্রত্যায়ন-বাধুপ্রবাহের দ্বারা উষ্ণ উত্তর-আটলা টিক 
শ্োতরূপে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দিকে চালিত হইতেছে ! পরে এই 
মহাসাগরের মধ্যভাগে এই উষ্ণ শ্রোত দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,_-একটি 
উত্তর-পশ্চিমে এবং অপরটি পতুগালের দিকে । প্রথম শাখাটি গ্রেট্বুটেন ও 
উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার্খব দিয়া প্রবাহিত। আর, এই উষ্ণ আোতের প্রভাবে 
এই অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষারুত উষ্ণ থাকে । দ্বিতীয় শাখা ক্যানারী শ্রোত নামে 
পতৃণগাল ও আফ্রিকায় পশ্চিম-উপকূলের পার্খ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘুরিয়! গিয়াছে 
এবং পরে উত্তর-নিরক্ষীষ অআ্োতের সহিত মিলিত হইয়াছে । আর, এই জলাবর্তের 
মধ্যভাগে কোন শ্রোত থাকে না বলিয়া তথায় শৈবাল সাগরের স্ট্ট হইয়াছে ! 
উঃ এবং দঃ নিরক্ষীয় শোতের মধ্যভাগ দিয়া পূর্বাভিমুখী যে স্রোত প্রবাহিত হয়, 


তাহাই প্রতিজআৌত। 


প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ কুরোসিয়ে। বা জাপান-আোত নকৃশার অনুরূপ 
ক-শ্রোত, শীতল বেরিং-আ্রোত চ-ম্বোত, শীতল ক্যালিফোনিয়া শ্োত 
গ-আ্োত, উষ্ণ পুর্ব-অষ্ট্রেলিয়। শ্রোত খ-আ্রোত, শীতল পেরু বা হামবোণ্ট 
স্রোত ঘ-ক্রোত। ভারত মহাসাগরের উষ্ণ আগুলহাস শ্োত খ-স্রোত, এবং 
শীতল পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়া স্রোত ঘ-শ্রোত। 


২৫৭ 
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বারিমগুল 
সাধারণভাবে সমুদ্র-মোতগুলি বর্ণনা করা হইল। এইবার প্রত্যেক মহাসাগরের 
শ্লোতগুলি বিশেষভাবে আলোচনা! করা হইবে। 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় আত-_মানচিত্রে শ্রোতগুলির গতিপথ লক্ষ্য কর। 


দক্ষিণ-প্রশাস্ত মহাসাগরে শীতল কুমেরু শ্লোত পশ্চিমা-বাযুর দ্বারা চালিত হহয়া 
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পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত। পরে, দক্ষিণ আমেরিকার নিকট দুইটি শাখায় বিভক্ত 


২৫ ভূগোল 


হইয়াছে, একটি শাখা আটলার্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে এবং 'দ্বতীয় শাখা 
উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হইয়াছে । তারপর, দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম পা দিয়া 
হামবোণ্ট বা পেরু আোত নাম ধারণ করিয়া উত্তরে প্রবাহিত। এই স্বোত উত্তর- 
পশ্চিমে ঘৃরিয়া দক্ষিণ-নিরক্ষীয় শ্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে ; তখন উত্তর-পূর্ব 
আয়ন-বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া প্রশাস্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছে এবং 
নিউগিনির নিকট তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,__একটি শাখা নিউ-সাউথ- 
ওয়েলস নামে অন্টরেলিয়ার পূর্বদিক দা প্রবাহিত হইয়া! দক্ষিণে কুমেরু 
স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে; দ্বিতীয় শাখা অন্ট্রেলিয়ার উত্তর-পার্খ দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে; তৃতীয় শাখা উত্তর- 
নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া এশিয়ার পূর্ব-উপকূল অভিমুখে প্রবাহিত। 
এই উষ্ণ আ্োত কুরোনিয়ে। ( কৃষ্তশ্রোত ) বা জাপান-আ্োত নামে জাপান 
ঘ্বীপপুগ্তের পার্খব দিয়া বহিয়া এই অঞ্চলে শীতল বেরিং-স্রোতের সহিত মিলিত 
হইয়াছে । পরে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আত নাঁম বারণ করিয়া প্রশান্ত 
মহাসাগর অতিক্রম করিরাছে। এই উষ্ণ প্রবাহের পশ্চিম-প্রান্তে* দুইটি শাখায় 
বিভক্ত হইয়াছে+_একটি শাখা আলাস্কা উপকূলের পার্শ্ব দিয়া বামাবর্তে (ঘড়ির 
কাটার: গতির বিপবীত দিকে ) ঘুরিয়া পুনরায় প্রধান শআ্োতের সহিত মিলিত 
হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শাখা ক্যালিফোণিয়া-আত নামে যুক্তরাষ্ট্রের পম্চি- 
উপকূলের পারব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । ইহা” পরে ঘুরিয়া উ: নিরক্ষীয 
€ম্াতের সহিত মিলিত হইয়াছে । নিরক্ষীরেখার নিকট উত্তর-নিরক্ষীর় 
প্রতিকূল স্রোত পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে । 

জাপান ছীপপুঞ্জের পার্খে উষ্ণ কুরোসিয়ো শআোত ও শীতল বেরিং-আ্োতি 
মিলিত হওয়ায় এই অঞ্চলের সমুদ্রের জল মৃদু উষ্ণত। এই অঞ্চলও বিখ্যাত 
মস্য-শিকারক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে মাছ ধরে। এই ছুইটি ম্রোতের উপরস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির বায়ুরাশির এই 
অঞ্চলে মিলিত হইবার ফলে মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়। আবার, উত্তর 
আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলের উত্তরাংশের পার্থ দিয়া উষ্ণ-স্রোত প্রবাহিত হয় বলিয়া 


বারিমগ্ডল 8৫৯ 


অক্ষাংশের তুলনায় এহ অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ থাকে । দক্ষিণআমেরিকার 
পশ্চিম-উপকূলে বিশেষতঃ উত্তর-চিলি ও পেরু উপকূলের পার্খ দিয়া শীতল 
শোত প্রবাহিত হইবার জন্ত এই অঞ্চলের জলবায়ু শুফ হইয়াছে । 

ভারত মহাসাগরীয় তআোত- পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, ভারত 
মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া মহাদেশের বিশাল ভূভাগ অবস্থিত থাকায় এই 
মহাসাগরের উত্তরাঁংশে মৌন্ুমী-বাফু প্রবাহিত হয়,_গ্রীম্রকালে নিরক্ষরেখার উত্তরে 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী-বাষু এবং শীস্ককালে উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী-বাফু প্রবাহিত। 


পা ছু ঢঃ 
আ্রোত দিস গল নি / 
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বিভিন্ন খতুতে মৌনুমী-বারুপ্রবাহ কিভাবে সমুদ্রশ্রোত নিয়ন্ত্রিত করে, তাহ! লক্ষ্য কর 


সমুদ্র-ক্োত প্রবাহিত বাযুপ্রবাহের দিক অন্সরণ করে। এইজন্য এই অঞ্চলে 
গ্রীষ্মকালে দক্ষিণাবর্তে এবং শীতকালে বামাবর্তে সমুন্র-স্রোত প্রবাহিত। এই 
মহাসাগরের দক্ষিণাংশের শ্রোতসমূহ প্রশাস্ত ও আটলাটিক মহাসাগরের শ্রোত- 
প্রবাহ পথের অনুরূপ । 

শীতল কুমেকক শোতের, একটি শাখা শীতল পশ্চিম অস্টেলিয়া-তআত 
নাম ধারণ করিয়া অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম-উপকূলের পার দিয়! উত্তর মুখে প্রবাহিত। 


নর ভূগোল, 


ইহা! পরে ঘুরিয়।৷ দক্ষিণ-নিরক্ষীয় শ্োতের সহিত মিলিত হইয়াছে । এই প্রবাহ 
মাদাগাস্কার দ্বীপে প্রতিহত হইয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে,_ প্রধান শাখা 
আগুলাস-তোত দক্ষিণ-আফ্রিকার দক্ষিণে কুমেরু শোতের সহিত মিলিত 
হইয়াছে এবং অপর শাখা গ্রীষ্মকালে পূর্বআফ্রিকার উপকূলের পার্খব দিয়া বহিয়! 
পরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্তমী-তৌোত নাম ধারণ করিয়া আরব ও ভারতের 
উপকূলের পার্খে প্রবাহিত হয়; আর শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌন্থমী-বাযুর 
প্রভাবে এই ভ্রোত বিপরীত দিকে প্রশ্নীহিত হয়। আবার, আফ্রিকার পূর্ব- 
উপকূলের নিকট হইতে একটি শাখা-স্রোত সোমালিল্যগ্ডের পার্খ দিয়া প্রবাহিত 
হয়। উহাকে তসোমালি আোত বলে। ভারত মহাসাগরে প্রতিল্রোত 
নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় না। 

আটলা্টিক মহাসাগরীয় তআত-_মানচিত্রে লক্ষ্য কর। কুমেক 
শোতের একটি শাখা পশ্চিমা-বায়ুর প্রভাবে শীতল দক্ষিণ-আটলার্টিক স্লোত 
নামে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত এবং দক্ষিণআফ্রিকার নিকট ইহা বামাবতে 
ঘুরি্বা যার । তখন আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের পার্থ দিয়। বেংগুয়েলা- 
স্রোত নাম ধারণ করিয়াছে ও উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়৷ দক্ষিণ-নিরক্ষীয় আোতের 
সহিত মিলিত হইতেছে । তারপর দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন-বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া 
আটপান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছে এবং ব্রাজিলের সেন্টরক্‌ অন্তরাপের 
নিকট প্রতিহত হওয়ায় দুইটি শাখায় বিভক্ত হৃঁন্সাছে, একটি শাখা ব্রাজিল- 
শ্োত নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার পূর্ব-উপকূলের পার্থ দিয় কিছু দূর 
প্রবাহিত হইতেছে ও বামদিকে ঘুরিয়া কুমের-ক্রোতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । 
অপর শাখা উত্তর-পশ্চিমমুখী হইযা উত্তর-নিরক্ষীয় আোতের সহিত শিলিত 
হইয়াছে । ইহার পরবর্তী অংশটি পূর্বেই বণিত হইয়াছে। 

জলবাুর উপর জনুদ্র-আতের প্রভাব--(১) শীতল-আ্রোতের উপরস্থ 
বাস্থুরাশি শীতল ; এই শীতল-বায়ুরাশি কোন অঞ্চলের উপর প্রবাহিত হইলে এ 
অঞ্চলের জলবায়ু শীতল হয় । আবার, উক্ত-আোতের উপরস্থ বায়ুরাশি উষ্ণ ; এই 
উষ্ণ ব্াযুরাশি কোন অঞ্চলের উপর প্রবাহিত হইলে এ অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ 


৬১ 


হয়। এইজন্য কোন দেশের উপকূলের পার্শ্ব দিয়া উ্-ত্রোত প্রবাহিত হইলে, 
ধ দেশের জলবামু উষ্ণ এবং শীতল-আ্রোত প্রবাহিত হইলে এঁ দেশের জলবায়ু 
শীতল হয়। পু 

(২) উষ্ণ-আ্োতের উপরস্থ বায়ুরাশি জলীয় বাশ্পপূর্ণ । কারণ, বায়ু যতই উষ্ণ 
হয়, উহা! সংপৃক্ত হইবার জন্ত অধিক পরিমাণে জলীয় বাম্প ধারণ করিতে 
পারে ; আর, শীতল বাষুরাশি সংপৃক্ত হইতে হইলে অল্প পরিমাণে জলীয় বাম্প 
ধারণ করে। জলীয় বাশ্পপূর্ণ উষ্ণ বাযুপ্রবাষ্ঠি অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলে প্রবাহিত: 
হইলে ঘনীভূত হর অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ঘটায় । এইজন্য এইরূপ প্রকৃতির বাযুগ্রবাহের 
প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। আবার, জলীয় বাশ্পপূর্ণ শীতল বায়ুপ্রবাহ কোন উষ্ণ 
অঞ্চলে প্রবাহিত হইলে অতি-সংপৃক্ত হয় না, ফলে তথায এইরূপ বাযুপ্রবাহের 
ফলে বৃষ্টিপাত হয় না। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার দিয়া উষ্ণ-শ্োত প্রবাহিত। 
ইহার উপরস্থ বাস্ুরাশি উঞ্ণ ও জলীয় বাশ্পপূর্ণ । এই বাযুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত 
শীতল অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া এই অঞ্চলের উচ্চভূমির পার্খে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত ঘটায়। উত্তর-চিলি ও পেরুর উপকূলের পারব দিয়া শীতল পেরু-স্বোত 
প্রবাহিত। ইহার উপরস্থ বাযুরাশি শীতল ও শুফ বনিরা এই বাস়ুপ্রবাহ উপকূলে 
প্রবাহিত হুইলে, ইহার প্রভাবে বু্পাত হয় না। এইজন্য এই উপকুলে আটাকামা 
মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্ত শীতল বা উষ্ণ, এই কথা ছুইটি ডুলনামূলকরূপে 
ব্যবহার করা হয়, তাহা পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

(৩) উষ্ণ ও শীতল-ম্রোতের মিলনস্থলে কুয়াসা ও ঝড়ের স্ট্টি হয়; কারণ, 
এইস্থানে বিভিন্ন আর্দ্রতা ও উষ্ণতাযুক্ত বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বিস্তীণণ ছুইটি 
বাযুরাশি পরস্পর সংস্পর্শে আপি.স তখন ইহার! সহঙ্গে মিশিয়া যায় না, ববং ইহারা 
বিপরীত দিকে অথচ পাশাপাশিভাবে প্রবাহিত হয়। ইহার পর উ্ণ-বাধুরাশির 
কতকাংশ শীতল-বায়ুরাশির পার্খদেশের অংশবিশেষে আঘাত করে, তখন এ 
অংশ ভিতরদিকে বীকিয়া যায় এবং ডিপ্রেসনের কৃষ্টি হয়। শীতল-বায়ুরাশি 
অপেক্ষা উ্ণ-বাসুরাশি লঘু বলিয়া উক্চ-বাযুরাশি, শীতল-বাযুরাশির উপর 
তির্ষকভাবে (ঢাল ৮* ফুটে ১ ফুট) উঠিয়া যায় এবং ভূ-পৃষ্ঠে উষ্ণ-বায়ুরাশির 


৬৭ 


সীমান্ত (৬৮৪) ঢা:00) হ্ষ্টি করে। আর, শীতল-বাম়ুরাঁশি ঘুরিয়া উষ্ণ- 
বায়ুরাশির পশ্চাভাগে আঘাত করে। এই অংশে শীতল-বাঁযুরাশির দ্বারা ভূ- 
পৃষ্ঠ হইতে উত্তোলিত হয় ও শীতল-বায়ুরাশির সীঘান্ত (001 7070) সৃষ্টি 
করে। আর, শতল-বাুরাশির পার্থদেশের বক্রতা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। তখনঃ 
উ্ণ-বায়ুরাশির উভয় পার্খে শীতল-বায়ুরাশি থাকে । উঞ্ণ-বায়ুরাশি অপেক্ষা 
শীতল-বায়ুরাশির গতি অপেক্ষাকৃত অধিক। এইজন্য শীতপ-বাযুরাশির সীঘাস্ত 
(0910 [71050 ) ক্রমশঃ উষ্ণ-বার্ঈবাশির সীমান্তের নিকডবর্তী হয় এবং পরে 
এ সীমান্তে পৌছাইলে উঞ্ণ-বাস্মবাঁশি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণভাবে উত্তোলিত হয় 
( 0০০185107 )। (নবম শ্রেণীর পাঠ্য-অংশে ইহা আলোচিত হইয়াছে ।) এইজন্ 
এই অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টি হয়। শীতল-বাসুপ্রবাহের সহিত উ্ণ-বায়ুপ্রবাহ মিলিত 
হইয়া শীতল হয় এবং উহার জলীয়-বাম্প সংপৃক্ত হইয়! ঘন কুয়সার স্থষ্টি করে। 

(৪) শীতল ও উষ্ণ-নেতি মিলিত হইলে সেইস্থান সাধারণতঃ মতন্তয- 
শিকারক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহ! আমর। পূবে আলোচনা করিয়াছি । 

জ্োোম্া্-ভভাটা (165) 2 প্রতিদিন সমদ্র-জলের ছুইবার নিয়মিত- 
ভাবে স্ফীতি ও পতন হয়। এইবূপ জলের স্ফীতিকে জোয়ার এবং পতনকে ভাট: 





চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে সমুদ্রের জলের গতি-_তীরচিহ্ন জলের গতি-নির্দেশক 


্লে। কতকগুলি প্রাকৃতিক কারণে সমুদ্রজলের জোর়ার-ভাটা হয়। এই 


বারিমগ্ডল ২৬৩ 


প্রাকৃতিক কারণগুলি অতি জটিল প্রকুৃতির। তাই, এইরূপ পুস্তকে এই 
প্রাকৃতিক কারণগুলি বিশেষ আলোচনা না করিয়াও নিয়লিখিতভাবে বর্ণন। 
করা যাইতে পারে। 
মনে করা যাক, পৃথিবীতে কোন স্থলভাগ নাই, ইহা গভীর জলভাগের ছারা 
আবৃত। ৃর্য, চন্দ্র ও পুথিবীর মহাকর্ষণ-ধর্ষের প্রভাবে পৃথিবীর জলভাগের 
উপর, চন্দ্র ও সুর্য, প্রত্যেকেই ছুইটি ছুইটি অংশে জল-স্ফীতি স্ট্টি করিবে। 
চক্রের সকল অবস্থায় ইহার কেন্দ্র & পৃথিবীর কেন্দ্র সংযোগকারী সরলবেণা 
পৃথিবীর পৃষ্ঠের যে ছুইটি স্থানে ছেদ করিবে, তথায় চন্দ্রের ঘার৷ জলম্ফীতি হইবে। 





ম্থ- ও এ-স্থানে জলের স্ফীতি 


১ চিত্রে ছ- ও গা-স্থান এবং ২ চিত্রে ক- ও খ-স্থান এরূপ জলম্ফীতি হইবে। 
পৃথিবীর মোট জলরাশি নির্দিষ্ট বলিয়া জল সরিয়া আসিবাঁর ফলে এঁ দুইটি স্থানের 
মধ্যবর্তা অংশে (২ চিত্র গ- ও ঘ-স্থানে ) ভাট! হইবে । পুখিবীর যে-কোন নির্দিষ্ট 
স্থান ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন, করে বলিয়৷ ২৪ ঘণ্টার দুইবার জোয়ার ও 
ছুইবাঁর ভাটা হইবে । ক-স্থানের জোয়ারকে নুখ্য জোয়ার এবং খস্থানের 
জোয়ারকে গৌণ জোয়ার বলে। 

চন্দ্রের মৃত হূর্ধও পথিবীর দুইটি বিপরীত অংশে জোয়ার স্য্টি করিবে। 
চন্দ্র অপেক্ষা স্থ্য বহুগুণে বড় হইলেও চন্দ্র অপেক্ষা উহা দূরে অবস্থিত বলিয়া 


০ ভগোল 


সুর্য অপেক্ষা চন্দ্রের কার্যকরী আকর্ধণ-শক্তি প্রায় তই গুণ বেশী! এইজন্য সর্ষের 
প্রভাবে জলস্ফীতির উচ্চতা অপেক্ষা চন্দ্রের প্রভাবে জলম্ফীতির উচ্চতা প্রায় 
ছুই গুণ। অমাবস্যা ও পৃিমায় চন্দ্র, পৃথিবী ও সুর্য প্রায় সমস্থত্রে অবস্থান করে। 
স্কৃতরাং এ সময় চন্ত্র যেস্থানে জোয়ার স্থানটি করিবে, সূর্যও ঠিক সেইস্থানে জোয়াব 





ঘুর্ণিমা 
ভরা-জোয়ার ক- ও শ্-স্থানে ভরা জোয়ার এবং গ-ও ঘ-স্থানে ভাটা 
স্টি করিবে,_একটি জলস্বমতির উপর আর একটি জলম্ফীতি গঠিত হইবে 


অর্থাৎ জলম্ফীতি দুইটির উচ্চতার সমষ্টি হইবে । তাই, সমুদ্রের জল অধিক স্ফীত 
হইবে। ইহাকে ভরা €জায়ার (9700105 0৭০) বলে। অষ্টমী তিথিতে 





ভরা-জোয়ার-_ক্ু-ও খ-স্থানে ভরাজোর়ার এবং গ-ও ত্ব-স্থানে ভাটা 


স্র্য ও চন্দ্র প্রায় সমকোণে অবস্থিত থাকে । এইজন্য চন্দ্র পৃথিবীর যেস্থানে 
জোয়'ন স্যটি করিবে, স্র্ধ ঠিক সেইস্থাঁনে ভাটা স্থট্টি করিবে। ইহার ফলে 


বারিমগ্ডল ২৬৫ 


জলম্ফীতি সামান্ত হইবে । ইহাকে অরা-জোয়ার (০৪7 60০) বলে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে ভাটার সময় জল তত নামিয়। যায় না। তাই, এই সময় জোয়ার ও 
ভাটার জলের উচ্চতার পার্থক্য সামান্তমাত্র । চিত্রে লক্ষ্য কর। 


স্পিনে 
অগুমী 
মরাজোয়ার-_ গা- ও শ্ব স্থানে মরা-জোয়ার এবং ক-ও খ-স্থানে ভাটা 








খভ৬' 


05 


চিত্রে লক্ষ্য কর, চ-স্থানে জোয়ার হইতেছে এবং ক-্থানে চন্দ্রের অবস্থান। 
২৪ ঘণ্টার পর খ-স্থানে থাকিবে, কারণ চন্্র পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় ২৮ দিনে 


চক্ছেভ্র গতিপথ 


১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পর পর জোয়ার 





একবার ঘুরিয়া আসে। চ-স্থান ছ-স্থানে 
পৌছাইলে চন্দ্রের সন্ুতীন হইবে । চ হইতে 
ছ পর্যন্ত যাইতে পৃথিবীর প্রায় ৫২ মিনিট 
সময় লাগে । স্ৃতরাং ৫২ মিনিট পরে ছ- 


স্থানে জোয়াব হইবে । এইজন্ত মুখ্য ও গৌণ 


জোয়ারের সময়ের ব্যবধান প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৬ 
মিনিট । প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ স্থানে এইরূপ 
দেখা যায় না; কারণ--(১) বিভিন্ন মহাসাগরের 
আয়তন, আকৃতি ও জলের গভীরতা, (২) 
উপকূলের নিকট জলের গভীরতা, (৩) 
তটরেখার আকৃতি, (৪) অন্তান্ত প্রাকৃতিক 
কারণ * | মেক্সিকো উপসাগরের ও ক্যারি- 
বিয়ান উপনাগরের উপকূলে ২৪ ঘণ্টায় ১ বার 
মাত্র জোয়ার-ভাটা হয়। আবার, প্রশাস্ত 
মহাসাগরের হনলুলুর উপকূলে এক মিশ্র 
প্রকৃতির (119৭ ০ ) জোয়ার-ভাটা 


হয়--পধাধক্রমে একদিন উচ্চজোয়ার, পরদিন নিম্নজোয়ার দেখা যায়। ওয়াইট 


দ্বীপের অবস্থানের জন্য 


গ্রেট-বুটেনের সাউদাম্পটনে অতিরিক্ত দুইবার 


* জলের পরিমাণ এবং পাত্রের আয়ত্তন ও আকারের উপর পাত্রস্থ ভলের নিঙন্ঘ কম্পন 
( ইিত০:৪] ৮19:80107।) নির্ভর করে। আবার, অন্ত আর একটি কম্পন উহার আরোপ 
করিলে বাভিচার (17161502105) এবং এ কম্পাঙ্ক সমান হইলে অনুনাদের (2.5309০6) 
শি হয়। চন্দ্র ও নুর্যের আকর্ষণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নিয়মিতভাবে কম-বেশী সরল 
£দালনগতির মত। ইহা! ছাড়া, পৃথিবীর আবর্তনের জন্য অপকেন্্র বল ইত্যাদি কার্ধকরী হয় । 


বারিমগ্ুল ২৬৭. 


জোয়ার-ভাটা হয়। আর, রাইন নদীর মোহনার নিকটস্থ সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা 
বিশেষ হয় না। 

জোয়ার ও ভাটা, এই ছুইটি অবস্থায় জন্ত জলের উচ্চতার পার্থক্য বা 
সমুদ্র-জলের উঠা-নামা (1181 [২৪178 ) সকল স্থানে এইরূপ দেখা যায় না, 
কতকগুলি বিশেষ কারণের উপর জলের উচ্চতার পার্থক্য নির্ভর করে। 
মহাসাগরের মধ্যস্থ অংশের জলের এইরূপ উচ্চতার পাথক্য এত সামান্ত যে, তাহা 
বুঝা যায় না। আবার স্থলবেষ্টিত উপসাগর॥ বা সাগরের ; যথা-_ভূম্ধাসাগর, 
বাণ্টিক সাগরে জোয়ার-ভাটা বিশেষ হয় না। মেক্সিকো উপসাগর ও 
ক্যারেবিয়ান সাগরে জলের উঠা-নামা ২ ফুট মান্র। মহাসাগরে উপকূলে 
সাধারণতঃ ৫-১০ ফুট পর্যন্ত জল উচ্চ হয়; ইহার কারণ, সমুদ্র-জলের তরঙ্গের ন্যায় 
মহাসাগরের মধ্য অংশ হইতে জোয়ারের জলরাশি (081 ড/৪৬০) যতই 
উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়, ততই জলের উচ্চতা বাড়িয়া! যায়; আবার, মহী- 
সোঁপানের জলরাশি অগভীর বলিয়া তথায় জল অধিক পরিমাণে উঠা-নাম৷ করে । 
তবে মহাসাগরের উপকুলেও স্থানে স্থানে জলের এইরূপ উঠা-নামার কিছু কিছু 
ব্যতিক্রম দেখা যায় । 

সংকীর্ণ নদী-মোহনায় জোয়ারের এল প্রবেশ করিলে, উহা নদীর জলম্োতের 
বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া উহা! নদীব জলকআ্বোতের দ্বারা বাধা পায় এবং 
উহার ফলে জোয়ারের জল প্রাচীরমত উচ্চ হইন্বা উঠে। ইহাকে বানডাকা 
( 2০0:2) বলে। খাঁড়ি বা সাগরশাখায়ও জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া উঠে। 

ভারতে গ্রীক্মকাঁলে (5101761 ) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্তমী প্রবাহিত হয়। 
আবার এ নময় এই দেশে নধীগুলি প্রচুর পরিমাণে জল বহুন করে। অমাবস্তা 
বা পৃণিমায় এ বায়ুপ্রবাহ ও নদীর প্রচুর জলপ্রবাহের প্রভাবে জোগ্ারের জলের 
খুব বেশী উচু হয়। হুগলী নদীর এইরূপ জোঁরারকে যাঁড়াধীড়ী-বান বলে। এ 
সময় কখন কথন বানের জল ২3 ফুট পর্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে । ফ্রান্সের 
চরবুর্গে ১৭ ফুট, ইংল্যত্ের লিভারপুলে ২৯:ফুট ও আযাভন মাউথ ৩৩ ফুট, 
আমেরিকার ফ্যাণ্ডে উপসাগরে ৫* ফুন্ট পর্যস্ত জোয়ারের জল উঁচু হয়। 


৬দে ভূগোল 


জোয়ার-ভাটার কার্য-_জোয়ার-ভাটার জন্ত নদীর মোহনায় পলি সহজে 
জমিতে পারে না, কারণ ভাটার জলের টানে পলি অপসারিত হয়। নদীর গতিপথ 
“বক্র এবং নদীর মোহন! হইতে অভ্যন্তরের দিকে ইহার বিস্তার ক্রমশঃ কম হইলে 
জোয়ারের জলের প্রবল বেগের স্থষ্টি হয় এবং নদীর বক্র-গতির জন্য নদীর এককুল 
ভাঙ্গে এবং অন্কূলে ঝ! নদী মধ্যস্থ অংশে মগ্ন চরের স্থষ্টি হয়, আবার বক্রঅংশের 
নিকট ঘৃণি দেখা যায়! এইজন্য এইরূপ নদীতে এ সময় নৌ-চলাচল বিপদ্জনক | 
হুগলী নদী এই প্রকুৃতির। তবে, জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া নদীতে প্রবেশ, 
করিলে অগভীর নদীতে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে । হুগলী নদীতে জোয়ারের 
সময় জাহাজগুলি যাতায়াত করে । শীতপ্রধান দেশের নদীতে ভালভাবে জোয়ার- 
ভাটা চলিলে, নদীগুলি সহজে ' জমিয়! যায় না; কারণ নদীর জল সামান্ত পরিমাণে 

' লবণাক্ত হয়; আর, মিঠা জল শীঘ্র জমিয়া যায় । 


দ্বিতীয় খগড 


প্রাকৃতিক আঞ্চলিক বিবরণ 


আমরা যে দেশে বাস করি, তাহার নাম ভারত-যুক্তরাষ্ট্র। পূর্বে এদেশের 
নাম ছিল ভারতবর্ষ। এই দেশ প্রায় দুইশ্রত বৎসর ইংরাজদের অধিকারে ছিল। 
১৯৪৭ খুঃ ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। এঁ তারিখে 
আমাদের সোনার ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়৷ দুইটি ভোমিনয়ন-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 
এ দুইটি রাষ্ট্রের একটির নাম ভারত এবং অপরটির নাম পাকিস্তান। পূর্ববঙ্গ, 
আসামের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ, পশ্চিম-পাগ্রাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশের 
নাম হয়, ভারত-ইউনিয়ন বা ভারত-যুক্তরাষ্ট্র। তাহার পর, ১৯৫০ খৃঃ ২৬শে 
জাঙ্গয়ারী হইতে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । 

ভারত বিচিত্র দেশ। ইহার উত্তরে রহিয়াছে তুখারমণ্ডিত গিরিরাঁজ হিমালয় 
এবং দক্ষিণে নীল-সাগরে-ঘেরা দাক্ষিণত্য-উপদ্বীপ। এই দেশের কোন অংশ 
শস্যশ্যামল! উর্বরা তুমি বা দরগস্তব্যাপী বনভূমি, আবার কোন কোন অংশ ওক্ষ 
ম্রুময় অঞ্ল। ভারতের বিত্বিন্ন অংশের ভূ-প্ররুতি, জলবায়ু, গাছপাল।, জীবজন্ত 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অস্ত নাই। তাই, পৃথিবীর সর্ব-অংশের কিছু-নাঁ- 
কিছু এদেশে দেখা যায়। এইজন্য ভারতকে বলা! হয় পৃথিবীর একটি ক 
প্রতিনূপ ( (170160700 0: 006 ০:10 )। 

“হেথায় আর্চ, হেথা অনার্ধ, হেথায় দ্রাবিড় চীন, 
শকহুণ-দল, পাঠান-মোগল এক দেহে হলো! লীন ।” 

ইহা শুধু কবির কথা নহে, ইহা! ভৌগোলিক বিচারে সত্য,-এশিয়। 

মহাদেশের এক বিশিষ্ট স্থানে ভারতের অবস্থিতি, উত্তরের তুষারমণ্ডিত-মৌলি 


২৭০ ভূগোল 


হিমালয়, আর দক্ষিণের সাগরের অনন্ত বারিরাশির ছারা ভারতবর্ষ স্থুরক্ষিত ; 
ইহার উর্বরা শস্যশ্ামল! ভূমির খাস্যশস্যের উৎপাদন-শক্তি, এইগুলি যুগে যুগে 
এশিয়ার বিভিন্ন অংশের মানবজাতিকে প্রলুদ্ধ করিয়াছে; ফলে এই দেশ 
পরিণত হইয়াছে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র । তাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতির সভ্যতা, 
শিক্ষা-দীক্ষা, রক্তধারা সম্মিলিত হইয়া ভারতীয় সভ্যতা ও এক মহাজাতির সৃষ্টি 
হইয়াছে । র 

ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই(প্রাচীন যুগে এখানে আবির্ভাব হ্ইয়াঁ- 
ছিল এক প্রাণবন্ত স্থুসভ্য জাতি। স্থসভা জাতির প্রধান লক্ষণ, সত্যকে জানিবার 
প্রবল আগ্রহ । জ্ঞানই সত্যের সন্ধান দেয়, জ্ঞান-সন্ধানের পথ দুর্গম ও পর্বত- 
প্রমাণ বাধা-বিপত্বিময়। তাই, এ পথের যাত্রীর প্রয়োজন অসীম ধৈর্য, সাহস, পরম 
অন্থুরাগ, কৌতুহল এবং বিচার, আলাপ-আলোচনা ও পর্যবেক্ষণশক্তি। এ 
প্রাচীন জাতি ভারতে গড়িলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার, ফলে এদেশ শিক্ষা-দীক্ষার 
পীঠস্থানে পরিণত হইল। তখন দেশ-বিদেশ হইতে এদেশে আদিলেন 
শত শত জ্ঞান-পিপান্ সাধুগণ। আর, এ দেশ হইতে দলে দলে ভারতীয়গণ 
স্থদূর দেশে যাত্রা করিলেন জ্ঞান-বিতরণের জন্য। ইহার ফলে সমগ্র পূর্ব, 
দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম ছড়াইয়া পড়িল। এ সব 
দেশে আজও ইহার নিদর্শন রহিয়াছে শত এত-ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, রীতি-নীতি, 
মন্ৰির-স্ত,প প্রভৃতিতে । | 

ভারতের প্রারুতিক সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় চরিব্র, সামাজিক 
নীতি ও বাষ্্রনীতিই সমবেতভাবে ভারতকে পরিণত করিয়াছিল প্রকৃত সোনার 
ভারত--.এই দেশে ছিল কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ পণ্যদ্রব্যের ভাগ্ডার, ছিল বিশাল 
বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজা-_অবশ্ত “স যুগের তুলনায়। সুউচ্চ হিমালয় পর্বতের 
মত প্রাকৃতিক প্রবল বাধা সত্বেও তখন স্থলপথে তিব্বত, মধ্য-এশিয়া, তূরকীস্তান, 
চীন প্রভৃতি দেশের ভারতীয়গণ পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিতেন; আবার 
তরঙ্জ-বিক্ষুদ্ষ ও অকুল সাঁগর-মহাসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, 
দ্বীপময় ্লারত ( ইন্দোনেশিয়! ), পূর্ব-আফ্রিক! প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য করিতেন। 


ভারভম্যুক্তরাষ্ ২৭১. 


ই দেশে ক্রমে কমে ভারতীরিস্কুদীনিবেশ স্থাপিত হয় এবং এইভাবে বৃহত্তর 
ভারত গড়িয়া! উঠে। 

তারপর দেখা যায় যে, মধ্যযুগের ভারতের জীব্ন-প্রভা ক্ষীণ, তাহার জাতির 
নৈতিক বল ও চরিত্র বল হুর্বল, বহির্বাণিজ্য মন্দীভূত ও বিদেশের সহিত ধোগস্থতর 
লুপ্তপ্রায় ; আর, রাষ্ট্রশক্তি ও গণশক্তি প্রাণহীন । ফলে, জনসাধারণ হইল, 
দরিজ্র। ইহার পর ভারত ইউরোপীয় জাতির অধিকারে আসে । তখন বর্তমান 
যুগের সভ্যতার অঙ্গগুলি ভারতে ক্রমে ক্রমে দেখা দিল- রেলপথ, টেলিগ্রাম, 
ছুই-চারিটি কলকারখানা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি; তবুও জনসাধারণ দরিদ্র 
রহিল । 

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারত-রাষ্ট্রের জনসাধারণের সর্বগ্রাসী দরিন্্ুতা 
ও মৃখত। দূরীভূত করিবার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং 
এগুলির কার্যকারিতা ক্রমে ক্রমে সাধিত হইতেছে। সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা- 
রচনা, সর্বাঙ্গহন্দররূপে এগুলিকে কার্করী করা! ও উহাদের স্ুফললাভের উপর 
নির্ভর করে, ভারতীয়গণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিলাধন । এই উদ্দেশ্বসাধনের 
জন্য ভারতীয়দের জানিবার 'প্রয়োজন,-প্রারৃতিক সম্পদগুলি দেশের কোন্‌ কোন্‌ 

ংশে রহিয়াছে, কিভাবে এগুলি সংগ্রহ কর। যায়, কিপ্ধপে সম্পদগুলিকে দেশের 

উন্নতিকল্পে নিয়োগ করা যায় এবং পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের লোকেরা কিভাবে 
বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া। সম্পদগ্ুলিকে আহরণ করিয়াছেন ও উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইয়াছেন । 

ভূগোল-বিদ্যা দেশে-বিদেশে প্রাকৃতিক সম্পদগ্ডলি ও উহাদের সহিত দেশের 
প্রাকৃতিক ব্ষিয়গুলির পরম্পর প্রতি পরস্পরের যে-সন্বন্ধ ও মানব জাতির সহিত ' 
তাহাদের যে-সম্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাই বর্ণনা ও আলোচনা করে। এইজন্য দেশের 
অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নতিসাধন করিতে হইলে ভূগোল-বিষ্যা পঠন- 
পাঁঠন অপরিহার্ধ বল! যাইতে পারে। 

ইতিপূর্বে পৃথিবীর প্রারুতিক বিষয়গুলি ও উহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পর 


যে-সম্বন্ধ আছে, তাহা, আমর! জালোচন! করিয়াছি । এইবার ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের 
উঃ সং--১৮ 


হ ভূগোল 
বিভিন্ন অংশে ও সমগ্রভাবে প্রাকৃতিক বিষাদ ক্নহ্রণালী ও তাহাদের গ্রভাব' 
এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-গ্রপালী ও প্রাকৃতিক বিষয়গুলির 
তগ্ষা্গি-সম্পর্ক, আর তাহাদের কর্ষধতৎপরতাঁর বিষয় বর্ণনা ও আলোচনা কর 
হইবে । 

অসন্বস্থাম্ন ও আলাম্্রভন্ম ৪ দক্ষিণ এশিয়ায় ভাখত-ুক্তরাষ্ট্র অবস্থিত | 
এই মহাদেশের দক্ষিণাংশে যে তিনটি বৃহৎ উপদ্বীপ রহিয়াছে, তন্মধ্যে যেটি মধ্যস্থলে 
অবন্থিত, তাহার নাম দাক্ষিণাত্য উদসথীপ বা উপদ্বীপময় ভারত। এই উপদ্বীপ 
ও মহাদেশের আরও কতক অংশ লইয়া ভারত -যুক্তরাষ্্র গঠিত। এই রাষ্ট্র 
উত্তর-দক্ষিণে কাশ্মীর হইতে কুমারিকা-অন্তরীপ এবং পূর্ব-পশ্চিমে আসাম হইতে 
কচ্ছ পর্ধস্ত বিস্তৃত । স্থতরাং ইহার বিস্তার গ্রায় ছুই হাজার মাইল । উত্তর- 
দক্ষিণে ৮” হইতে ৩৭? উ. অক্ষাংশ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৬৮* হইতে ৯৭৭ পু. গ্রাঘিমার 
মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অবস্থিত। কর্কট-ত্রান্তি এই রাষ্ট্রের উত্তরভাগের মধ্য দিয়া 
অতিক্রম করিয়াছে । ইহার মোট আয়তন (কাশ্ীর সহ) প্রায় ১২ লক্ষ 
৭০ হাঁজার বর্গমাইল । 

ভু-গুঙ্টেল্স গরম আন্ুজ্থন্রী প্রাক্কৃতিক বিভাগ 
(12105510951:9791710 10115101075 ) ৪-_ভূ-পৃষ্ঠের গঠন, শিলার প্রক্কৃতি ও উৎপত্তি 
অনুধায়ী ভারত-বুক্তরাষ্্রকে তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়, 
ষথা--(১) দাক্ষিণাত্যের বা! দক্ষিণের মালভূমি, ,(২) উত্তর ও উত্তর-পূর্ব পাবত্য 
অঞ্চল এবং (৩) উহাদের মধ্যস্থ উত্তর-ভারতের বিশাল সমভূমি। অবশ্ঠ প্রত্যেক 
প্রধান প্রাক্কাতিক অঞ্চলে স্থানে স্থানে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; তাই, আবার 
প্রত্যেকটি কতকগুলি উপবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । 

[ প্রাকৃতিক বিভাগগুলি বর্ণনা করিবার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অংশের শিলার 
প্রকৃতি উহ্নাদের উৎপত্তি-ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করা প্রয়োজন । ] 

ভারতের বিভিন্ন অংশের শিলা, উচ্ছাদের ্রণী-বিভাগ ও 
উদ্পত্তি-ইতিহাজ--প্রাচীন শিলায় গঠিত স্থপ্রাচীন উপত্বীপ্য় ভারঙ নবীন 
জঙ্গিজ-পর্বতষালার় গঠিত হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি এবং উহাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত 


ভারত-যুক্তরাষ্ট ২খড 


সিন্ু-গাঙ্গেয ধিশাল পাললিফ-সমভূমি, এই তিনটি ভারতের প্রধান প্রাক্কাত' 
বিভাগ হইলেও স্থলবিশেষে এইগুলির অক্প-বি্তর পার্থক্য দেখা যায়, হিমালয় 
পর্বতমালা সমগ্রভাবে পাঁললিক শিলায় গঠিত নয় ও ইহার অংশবিশেষ কম-বেশী 
ক্ষযপ্রা্ত হইয়াছে; আধার, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির স্থানবিশেষে গভীরভাবে 
পলল-সঞ্চিত ভূমি বা ভীজযুক্ত পাহাড়ও রহিয়াছে কিংবা অন্ত কিছু ভূ-বিষ্যার 
নবীন যুগে ঘটিয়াছে। 

স্থলভাগ অপেক্ষাকৃত লু গ্র্যানিট-স্ষার স্তরের হারা গঠিত। এই গ্র্যানিট- 
শিলার স্তর ভূ-নিয়ে অবস্থিত গলিত ব্যাসপ্ট-শিলার উপর ভাসিয়া আছে। 
ব্যাস্ট অপেক্ষাকৃত গুরুশিলা । গ্র্যানিট-শিলার স্তরগুলির ৩ ভাগ উপরে এবং 
১৭ ভাঁগ গলিত ব্যাসপ্ট-শিলার মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। এইজদ্থয 
স্থলভাগের কোন অংশের ওজন বাড়িলে এ অংশ গলিত ব্যাসল্ট-শিলায় আর 
একটু ডুবিয়। যাইবে অর্থাৎ এ অংশের ভূ-পৃষ্ঠ বসিয়া! যাইবে। অন্রূপ কারণে কোন 
অংশের ওজন কমিলে এ অংশে ভূ-পৃষ্ঠ কিছু উন্নত হইবে। কোন অংশে প্রচুর 
পরিমাণে পলল সঞ্চিত হইলে এ অংশের ওজন বাড়ে এবং কোন অংশ অধিক 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এ অংশের ওজন কমে। সুতরাং কোন অংশে অধিক পলল 
সঞ্চিত হইলে ভর বৃদ্ধির জন্য উহার ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ বসিয়া যাইবে এবং অধিক 
্ষয়প্রাপ্ত হইলে ভর হাসের জন্য উহার ভূ-পৃষ্ঠ উঠিবে। কোটি কোটি বৎসর 
ব্যাপি ভূ-পৃষ্টের বিভিন্ন অংশে কক্ষয়সাধন ও অবক্ষেপণ কার্ধ অহরহ: চলিতেছে। 
এই সকল কারণে ভূ-ত্বকের শিলাস্তরের বিভিন্ন অংশে নানাভাবে বল (5০:০০) বা 
চাপের স্থষ্টি হইতেছে, ফলে স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের জন্য শিলাস্তরগুলি পীড়ন-বিকৃতি 
(90:০5৪১০:৪ ) অবস্থায় রহিয়াছে ] 

বায়ুমণ্ডলের যে ব্বাভাবিক চাপ, তাহার লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক চাপ তৃ-নিয়স্থ 
শিলাস্তরের উপর পড়ে । তখন কঠিন শিলার ধর্ম পরিবর্তন হয়-_প্রধল চাপেয় জন্য 
শিলা কাদার মত নরম হইয়া যায়, শিলার খনিজ পদার্থগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন 
ঘটে, খনিজ পদীংর্ঘর অণুপরমাণুর স্থান পরিবর্তন করে। আবার, শত 
শত মাইল দীর্ঘ ও গভীর শিলাতারের প্রার্তদেশে পক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ধীরে 


৭৭৪ ভূগোল 


ধারে অতি প্রবল পার্্চাপ পড়িলে উহা! বাঁকিয়া যায়, কুঁচকাইয়া যায়, ভাজে 
ভাজে গ্রস্থিত হয়, হয়ত একটি ভাজের উপর আর একটি ভাজ উঠিয়া যায় 
€ 1২৪76 ) কিংবা কোন কোন শিলাস্তর ফাটিয়! উহ উঠিয়া পড়ে, (187) 
খা নামিয়া যায়, পাশে সরিয়া ইত্যাদি বিভিন্নভাবে স্থান-পরিবর্ন করিতে 
পারে। হিমালয় পর্বতমালায় মূলদেশ (73256 ) ২০।২৫ মাইল গভীর । এত 
গভীর ও হাজার মাইলের অধিক দীর্ঘ শিলাস্তরগুলির উপর কোটি কোটি বৎসর 
ধরিয়া যে অতি প্রবল পারব চাপ পড়িয়াহ্ছি, তাহা কল্পনাতীত। এইরূপ প্রবল 
পার্খচাপের ফলে হিমালয় পর্বতের স্থ্টি হইয়াছে । আর, এইরূপ চাপ ও তাপের 
প্রভাবে ভূ-ত্বকের শিলাস্তরের পীড়ন-বিকৃতি অবস্থায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির 
অগ্নযৎপাতের সৃষ্টি হয়। 

ব্যাসণ্ট গুরু শিলা! ও গ্র্যানিট 'অপেক্ষারুত লঘু শিলা । গুরু শিলার বর্ণ 
সাধারণতঃ কালো । ধাতব পদার্থ থাকে বলিয়া! এই জাতীয় শিলা গুরু । আবার, 
অধিকাংশ পাললিক-শিল! লঘু । পৃথিবীর আদি যুগে অতি-উষ্ণ ও গলিত 
পদার্থগুলি শীতল হইয়া! ষে শিলাগুলি সষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে আগ্নেয়-শিলা 
বেলে। এইগুলি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত,_অশ্জ (০10 ), যথাঁ_গ্রচানিট্‌ এবং 
ক্ষারজ (8851০), যথা-ব্যাঁসণ্ট ৷ আবার, আদি যুগ হইতে পৃথিবীর আগ্নের-শিলা 
বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়! বিবিধ শক্তির দ্বারা জলের নীচে 
পরিবাহিত হইয়াছে; তথায় পুনরার জমাট বীধিয়, যে বিশিষ্ট প্রকৃতি শিলার 
পরিণত হইয়াছে, তাহাকে পাললিক-শিল! বলে। পরবর্তী যুগে আগ্নেয় ও 
পাললিক-শিলা, এই উভয় প্রকৃতির শিল! অন্কুরূপভাবে নৃতনভাবে পাললিক 
শিলায় পরিণত হইয়াছে । যুগে যুগে অহরহঃ এই সকল কাজ চলিতেছে । আবার, 
প্রবল চাপ বা! অধিক উত্তাপের জন্য আগ্রেয়-শিলা ও পাললিক-শিলার প্রকৃতি 
সম্পূর্ণরূপে পরিবতিত হইয়া এক নৃতন প্ররুতির শিলার উৎপত্তি হয়। উহাকে 
রূপাস্তরিত-শিল! বলে। রপাস্তরিত-শিলার খনিজ পদার্থগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত 
হয়। নাইস্‌ একপ্রকার রূপাস্তরিত-শিলা ৷ এই প্রকৃতির শিলা! খনিজ পদার্থের মোটা 
মোটা দানা (8895) লইয়! অপেক্ষারুত পুরু স্তরে স্তঃর গঠিত এবং আর একপ্রকার 


'ভুরুত-যুক্তরাষ্ট ২৭৫ 


রূপান্তরিত শিল! শিস্ট ; খনিজ পদার্থের ছোট ছোট দানা লইয়া পাতার ফলকের 
মত খুব পাতলা স্তরে স্তরে ইহা গঠিত। কাজেই এই জাতীয় শিলা। স্তরে স্তরে 
ফাটিয়া যায়। প্রাচীন কালে সৃষ্ট রূপান্তরিত-শিলা, হয়ত, পুনঃপুনঃ রূপান্তরিত 
হইয়াছে। এইজন্য এই জাতীয় শিলা খুব শক্ত । এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
রূপাস্তরিত-শিলা ক্ষয়সাধন, পরিবহন ও অবক্ষেপণের ফলে পাললিক-শিলায় 
পরিণত হইতে পারে । 

কতকগুলি শিল! স্তরে স্তরে গঠিত বলিয়া উহাদিগকে স্তরীভূত শিলা এবং 
যাঁহাদদের মধ্যে স্তর দেখা যায় না, তাহাদিগকে অন্তরীভূত শিলা বলে । পাললিক- 
শিলা! স্তরীভূত এবং রূপাস্তরিত-শিলা অল্পবিস্তর স্তরীভূত। আম্মেয়-শিলা 
সাধারণতঃ অস্তরীভৃত। আবার, কতকগুলি শিল।য় কেলাঁস ব৷ স্ষটিক বা দান! 
যুক্ত খনিজ পদার্থ থাকে; উহাদিগকে কেলাসিত শিলা বলে, যথা- গ্র্যানিট, 
নাইস প্রভৃতি; আর যাহারা দানামুক্ত নহে, তাহাদিগকে অকেলাসিত শিলা! 
বলে, যথা-_ব্যাসল্ট । ্‌ 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে সহজে বুঝা যায় যে, একই শিল! বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে পরিবন্তিত হইয়া নান! জাতীয় শিলায় পরিণত 
হইতে পারে। আর, শিলায় রহিয়াছে উহার অতীত ইতিহাসের নিদর্শন। এই 
কথা পরে আলোচিত হইবে । 

কোন কোন বিজ্ঞানী শিলীন্তরের গঠন অনুযায়ী শিলাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, যথা--আগ্নেয়-শিল! ব্যতীত ভারতের গোতুয়ানা ধুগ 
পর্বস্ত (7210191 ) যে শিলান্তর গঠিত হইয়াছে, এ স্তরের শিলাগুলিকে প্রাথমিক 
শিল] ([109215 £090153 )) প্রাথমিক শিলার ক্ষয়সাধনঃ গরিবহন ও অবক্ষেপণ 
কার্ধের ফলে যে শিলান্তর গঠিত, হইয়াছে, উহার শিলাকে মাধ্যমিক শিলা 
(9০011081 )$ এবং মাধ্যমিক শিলা হইতে অনুরূপভাবে যে শিলাম্তর উৎপত্তি 
হইয়াছে, উহার শিলাকে তৃতীয় শ্রেণীর (2:65815 ) শিলা বলে। ইহা! হইতে . 
অবস্ঠ চতুর্থ শ্রেণীর ( 05€610:5 ) শিলার স্থট্টি হইয়াছে। ইহাই আধুনিক 
শিলা । ভূ-বিগ্তায় আধুনিক কথার অর্থ, গত কয়েক কোটি বৎসর হইতে পারে। 


৮৫১১০ ভুংগৃবি, 


উপরোক্ত শিলান্ন প্রধান শ্রেদী-বিভাগের প্রত্যেকটি রূতকগ্চনি উপশ্রেণীতে বিভক্ত 
য়া ঘাইতে পারে। 

পৃথিবীর সৃষ্টির সময় কোন জীবের অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তী যুগে নিম্নতম 
শ্রেণীর জীব হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব হইয়াছে । 
প্রাচীনকালের বিভিন্ন যুগের এঁনব জীবের জীবাশ্ম এঁ লব যুগের স্থ্-শিলায় 
রহিয়াছে। তাই, যুগে যুগে বিভিন্ন জীবের ক্রমবিকাশ অন্্যায়ী বিজ্ঞানীরা 
শিলার শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। এই্ভাবে চারিটি প্রধান যুগ কল্পনা করা 
হইয়াছে, যথা-(১) প্রথমযুগ বা আদিযুগকে আরকেওজোয়িক্‌ (১:০1,০৪০- 
2০1০), (২) দ্বিতীর যুগকে প্যলেওজোয়িক্‌ ( 81০2০০), (৩) তৃতীয় 
যুগকে মেসোজোয়িক্‌ (146502০1০) এবং চতুর্থ যুগ বা সর্বশেষ যুগকে 
কাইনোজোরিক (10591102010) বলে। আবার, প্রত্যেক যুগই কতকগুলি 
অংশে বিভক্ত । 


আদিযুগে কোন উত্ভিজ্জ ছিল না, অতিনিম্ শ্রেণীর অমেরুদণ্তী প্রাণী জলে বাস 
করিত। দ্ধিতীয় যুগে জলমধ্যে খোলসযুক্ত শ্রেণীর প্রাণী ও ইহার শেষদিকে স্থলচর 
প্রাণী ও উত্ভিজ্জ দেখা দেয়। তৃতীয় যুগে সরীহ্প-প্রাণী ও ক্রমে ক্রমে সরলবগীয় 
বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে । চতুর্থ যুগে প্রথমে উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী ও বর্ভমান 
সময়ের ফল-ফুল-ধারী উদ্ভিদের স্থষ্টি হইয়াছে এবৃং শেষভাগে মাঁস্ছষের আবির্ভাব 
হইয়াছে। ] 


০১) ছাক্ষিপাত্যেল্স ব। দক্ষিনেল্স মলভুুম্সি ৪ ৭ ভূ-পৃষ্টের 
গঠন ও শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী এই মালভূমি কচ্ছ হইতে সুর করিয়া আরাবল্লী 


1 এদেশের প্রচলিত ভূগোলে দক্ষিণেণ মালভূমি বলিতে বুৰার-গাঙ্গেয় সমডূমির দক্ষিণের 
মালভূমি । এই মালভূমি ছুই অংশে বিভক্ত,_বিদ্ধ্য পর্বতের উত্তরে মধ্যভারতের সালভুমি 
এবং উহার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি । শিলা প্রকৃতি, ও শিলার উৎপত্তি-ইতিহাস ও 
তু-পৃষ্ঠের গঠদ-বৈশিষ্টা অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের মালভূমি জারও বিস্তৃত ও এই সমগ্র মালভূমিই 
দাচ্ছিশ।তোর যালডূছি বলাই যুক্তিগঙ্গত । 


[ুরতংযুক্তরাষ্ ২৭৭৭ 
পর্বতের পশ্চিমপপ্রাস্ত হইয়া দিল্পী পর্ষস্ত এবং তথা হইতে যমুনা ও গজ নদীর দক্ষিণ-. 
তটের কতকটা সমাস্তরাল হইয়া রাজমহল ও গঙ্গা-নদীর ব-ন্বীপের পশ্চিম-প্রাস্ত 
পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই সীমারেখা স্থানে স্থানে বিশেষ বক্র। মালভূমির 
প্রান্তভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া! গাঙ্গেয় সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে । আবার, 
রাজমহল ওগারোপাহাড়ের মধ্যস্থ ফাঁকের পাললিক সমভূমির নিয়ে এই মালভূমি 
প্রসারিত হইয়া শিলং-মালভূমির সহিত যুক্ত হইয়াছে--এঁ মালভূমি দাক্ষিপাত্যের 
মালভূমির বিচ্ছিন্ন অংশ এবং উত্তর-পশ্চিক্ট পাঁগাবের পাললিৰক সমভূমির নিয় দিয়া 
হিমালয়ের নিকটস্থ অঞ্চল পর্যস্ত বিদ্ভৃত | 

[ দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উৎুপত্তিইভিহাদ-_অতি প্রাচীন যুগে 
অস্ট্রেলিয়া, দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণআমেরিকা ও আফ্রিকা একত্রে যে একটি বিরাট 
ভূ-ভাঁগ ছিল, তাহার নাম গোঙয়ানাল্যগ্ড। প্রাকৃতিক কারণে এই বিশাল 
ভূ-ভাগ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। তাহার একটি অংশই দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমি । তাই, ইহা পৃথিবীর অন্যতম স্থপ্রাচীন ভূ-ভাগ | 

এই মালভূমির শিলা-সষ্টির ইতিহাস বলা সহজ নহে; কারণ ইহা অতি- 
প্রাচীন ( আদিযুগে ) যুগে সৃষ্ট ; ইহার পাললিক-শিলা জটিলভাবে রূপাস্তরিত 
হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে আগ্রেয়-শিলার সহিত মিশিয়া গিয়াছে; তাই, এই 
প্রকৃতির শিলায় জীবাশ্ম বিশেষ পাওয়া যায় ন।। সম্ভবতঃ অতি-প্র'চীনকালে-হৃষ্ট, 
'এক-জটিল-প্ররুতির ও কঠিন নীইস, গ্র্যানিট, শিস্ট প্রভৃতি কেলাসিত-শিলায় 
গঠিত এবং স্থানে স্থানে ভীজবুক্ত বা চ্যুতিপূর্ণ এই মালভূমির উপর সেই প্রাচীন- 
যুগে বিবিধ পাললিক-শিল৷ স্তরে স্তরে গভীরভাবে সঞ্চিত হ়। পরবর্তী মৃগে 
এ শিলাগুলি বিশেষভাবে পরিবতিত হইরা বূপানস্তরিত-শিলায় পরিণত হয়। 
পাললিক-শিলার স্তরগুলির নিম্নতম স্তরে বিশেষভাবে বূপান্তরিত কাদাপাথর এবং 
উহার উপরে শেল (91581 ), চুণাপাথর ও বেলেপাথরের স্তর দেখ! যাঁয়। 
পরবর্তীযুগে কোটি কোটি বৎসরব্যাপী শিলার ক্ষর়সাধনের ফলে এ প্রাচীনকালে 
সুষ্ট পাঁললিক-শিলার অধিকাংশ অপসারিত হইয়াছে এবং চতুর্থ যুগে প্রথম ভাগে 
এই মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উহার উপর লাভা সঞ্চিত 


১ ২৭৮ ভূগোলু। 
, হইয়াছে । পরে ইহাই কৃষ্মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। এই মৃত্তিকা জলধারণ 
করিতে পারে এবং উর্বরা। ] 

[ দাক্ষিণাত্যের মালভূমির শিল! ও তাহাদের উৎপাত্তকাল ঃ 
আদি-বুগে নাইস, গ্র্যানিট শিস্ট, (গ্র্যানিট আগ্নেয়শিলা এবং নাইস ও শিস্ট 
রূপাস্তরিত-শিল। ) ধাঁরওয়ার-আরাবলী শ্রেণীর ও কুড্ডাপা-দিল্লী শ্রেণীর শিল!) 
দ্বিতীয় যুগের প্রথম ভাগে বিদ্ধ্য শ্রেণীয় এবং শেষভাগে প্রাচীন গোওয়ানা শ্রেণীর 
শিলা ([.০৬/৫1: (30190 8158.) 3 তঙ্জন যুগে প্রথম ভাগ হইতে পর পর মধ্যযুগে 
গোওয়ান! শ্রেণীর শিল! (11941 (30781)8), শেষ যুগের গোগুয়ানা শ্রেণীর 
শিল! ( 070796: 0180/2108 ); চতুর্থ যুগের গ্রথম ভাগে দ্াক্ষিণাত্যের লাভা 
(195০08, 18%% ) এবং ইহার পরবর্তী সময়ে উপকূলের সমতৃমি ও নর্মদা-তাধী 
নদীর উপত্যকার পাললিক ভূমির স্থগ্টি হইয়াছে । 

ধারওয়ার-আরাবল্লী শ্রেণীর শিলা ইহা অতি-প্রাচীন ও জটিল 
প্রকৃতির শিলা । এক প্রকার আশ্নেক্সশিল! ( 7:য951৩ 1০০19 ) ও প্রুটোনিক- 
শিল! (21360110 10901), এই দুই শ্রেণীর আগ্নেয়-শিলা বিশিষ্টভাবে ব্ূপান্তরিত 
হইয়াছে। মহীশূর-ধারওয়ার-বেল্লারী অঞ্চল, ছোটনাগপুরের দক্ষিণপাংশ, 
নাগপুরের নিকটবর্তী স্থান এবং আরাবল্লী পর্ততের অংশ বিশেষে এই জাতীয় 
শিলা! দেখ। যায়। ইহা গুরুত্বপূর্ণ শিলা; কারণ, আকরিক লৌহ, আকরিক 
তাত, মাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতু এই শিলায় গাওসা যায় । 

কুড্ডাপা-দিল্লী শ্রেণীর শিলা-__ভূপৃষ্ঠের নিয়অংশে বা ভীজের অধঃ 
ভঙ্গের (952)01781 851.) নিয়অংশে জলের তলদেশে এই শ্রেণীর শিলা 
গঠিত হয়। চুণাঁপাঁথর, শ্লেট, কোয়ারট্জাইট্‌ (055:05105 ) শিলা ইহার 
অস্ততুক্ত। দিল্লীতে যে শৈলশিরা (২1489) রহিয়াছে, উহা! কোয়ারট্জাইট্‌ শিলায় 
গঠিত। কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীর মধ্যবতী অংশে, মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড়-সমভৃমিতে 
এই শ্রেণীর শিলা৷ দেখা যায়। 

বিন্ধ্য শ্রেণীর শিল।-_বিদ্ধ্য পর্বত ও বিদ্ধ শ্রেণীর শিলা বিভিন্ন অথ 
ব্যধহার করা হয়। বিদ্ধ্য পর্বতের অধিকাংশ লাঁভাজাত শিলায় গঠিত এবং 
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ইহার পূর্বাংশে বিদ্ধ্য শ্রেণীর শিলা দেখা যায় । এই শ্রেণীর শিলা সাধারশতঃ 
বেলেপাথর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! যায় যে, বিভিন্ন বেলেপাথরে খনিজ 
পদার্থের অন্ুপাঁত একপ্রকার থাকে না। প্রত্যেক শ্রেণীর শিলায় এইরূপ প্রকাতি 
দেখা যায়। তাই, প্রত্যেক শ্রেণীর শিলাই আবার অসংখ্য উপশ্রেণীতে 
বিভক্ত-_শিলার খনিজ পদার্থের অবস্থিতি ও উহাদের অন্থুপাতের হারের উপর 
এই উপশ্রেণী-বিভাগ নির্ভর করে। স্থানে স্থানে বিন্ধ্য শ্রেণীর শিলায় সমুদ্র-গ্ভে 
সৃষ্ট শেল, চুণাপাথরও দেখা ঘায়। কাল্টর্মুর পাহাড়ের চুণাপাঁথর সংগ্রহ করিয়া 
জাপলা, ডালমিয়ানগর, চুর্ক প্রস্ৃতি স্থানে সিমেপ্ট তৈয়ারী হয়। এই পাহাড়টি 
বিদ্ধা শ্রেণীর শিলায় গঠিত। 


গোগুয়ান। শ্রেণীর শিলা-_দ্বিতীয় যুগের শেষভাগ হইতে প্রথম যুগের 
প্রথম ভাগ পথস্ত দাক্ষিণাতেযর মালভূমিতে চ্যুতি-হ্ষ্ট-বেসিনে ( 8৪10 69987) ) 
গভীরভাবে পলল সঞ্চিত হইয়া! (স্থলভাগের ক্ষয়জাত শিলা) পরে প্রধানত: 
বেলেপাথরে পরিণত হইয়াছে । এইজন্য ইহার ব্তরগুলি গভীর এবং এই স্তরে 
সামান্য পরিমাণে কাদা (0195) ও শেলও (51816) রহিয়াছে । আবার, 
হিমবাহ-বাহিত শিলাখণ্ডও দেখা যায়। কারণ সেই যুগে ভারতের আরাবন্ধী 
পর্বতে মহাদেশীয় হিমবাহ স্থট্টি হ্ইয়াছিল। দামোদর নদ, গোদাবরী 
ন্দী-, পেনগঙ্গা নদী-উপত্যকায় ও তালচরে এই শ্রেণীর শিলা দেখা যায়। 
ভারতের প্রায় যাবতীয় কয়লা এই শ্রেণীর শিলাতে পাওয়া যাস 

দাক্ষিণাত্য-লাভা-_চতুর্থ যুগের প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্য-মালভূমির 
উত্তর-পশ্চিমাংশের ভূ-ত্বকে যে সুদীর্ঘ ও গভীর ফাটল সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা হইতে 
প্রচুর পরিমাণে অতি-উষ্ণ লাভা নির্গত হয় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল লাভার ছারা 
প্লাবিত হয়। ইহার গভীরতা ২০০ ফুট হইতে ১০,০*০ ফুট পর্যস্ত এবং বিস্তার 
প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল। পূর্বে ইহার বিস্তার আরও অধিক ছিল এবং ক্ষয়সাধনের 
ফলে ইহার বনু অংশ অপসারিত হইয়াছে ও ইহার কিছু অংশ আরব সাগরের 
তলদেশে বিস্ৃত। এই লাভা-গঠিত ভূ-পৃষ্ঠ কতকট! সমতল প্রকৃতির, 
কারণ প্রাচীন যুগের সৃষ্ট ' পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা-_সমস্তই লাভার দ্বারা 


২৮, ভূগোল 
জাবৃন্ত হইক্সাছিল। আর, লাভা পরিবন্তিত হইয়া কৃষ্ণমৃত্তিকায় পরিণত 
হইয়াছে । ] 
- [হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল লঘুশিলার় এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমি 
গুরুশিলায় গঠিত, তাহার প্রমাণ--ভারতের উত্তরে স্ু-উচ্চ হিমালয়ের 
পার্বত্যভূমি ও তিব্বতের উচ্চ-মালভূমি এবং দক্ষিপাংশে উহাদের অপেক্ষা বহু- 
নিয় দাক্ষিণাত্যের মালভূমি রহিয়াছে, কিন্তু পেওুলাম-পরীক্ষা! হইতে দেখা যায় 
যে, দাক্ষিণাত্য-মালভূমির নিয়ে যে শিল্পুরাশি অবস্থিত, তাহার ওজন অপেক্ষা 
হিমালয়ের পাবত্যভূমি ও তিব্বতের মালভূমির নিম্নে ষে শিলারাশি রহিয়াছে, 
তাহার ওজন কম। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, হিমালয়ের পার্বত্যভূমি 
“লঘুশিলায়' এবং দাক্ষিণাত্য-মালভূমি 'গুরুশিলায়” গঠিত । এইজন্য বলা যায় যে, 
দাক্ষিণাত্যের শিলার ওজন অধিক বলিয়া উহার ভূ-পৃষ্ঠ নিম্ন এবং হিমালয় 
অঞ্চলের শিলার ওজন কম বুলিয়৷ উহা উচ্চ। হিমালয় পর্বতমাল৷ যে স্থ-উচ্চ 
হইয়াছে, তাহা ইহাই একমাত্র করণ নহে । এই বিষয়ে পরে আমর আলোচনা 
করিব । ] 

দাক্ষিণাত্য-ম।লভুমির ভু-পৃষ্টের বিবরণ £ এই বিশাল মালভূমির 
বিভিন্ন অংশের ভূ-পুষ্ঠের গঠন বা শিলার প্ররুতি বিভিন্ন বলিয়া! ইহীকে নানা 
অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়? তবে, সুলভাবে ছুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে, যথা--(১) মধ্যভারতের মালভূমি এবং €&২) লাতপুরা পর্বতের দক্ষিণের 
মালভূমি । | 

মধ্যভারতের মাঁলভূুমি--এই মালভূমি উত্তর-পশ্চিমে আরাবল্লী পরত, 
জক্ষিণে সাতপুরা পর্বত। আবার, এই মালভূমিকে নিন্নলিখিতভাবে কয়েকটি 
অংশে বিভক্ত করা যায়; যথা-_ 

রাজস্থানের মালভূমি_ইহা ক্ষয়গ্রা্ত প্রাচীন পেনিগ্লেন। ইহার 
পশ্চিমাংশের আরাবল্লী পর্বতমাল। প্রায় ৪৩* মাইল দীর্ঘ । এই পর্ধতশ্রেণীর 
বিভিন্ধ অংশ বিভিন্নভাবে গঠিত,--উত্তর-পূর্বাংশ বিচ্ছিন্নভারে অবস্থিত ক্ষত 
কুত্র শৈলশিরার সমষ্টি এবং দিল্লীর শৈলশির! ইহার প্রাস্তভাগ ; উদয়পুর-অঞ্চল 
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উচ্চ শৈলশিরা ও তন্সধ্যস্থ উপত্যকায় পূর্ণ। এই অংশে দস্তা ও সাঁসা পাওয়া 
যায়। দক্ষিণপশ্চিমাংশে অবস্থিত আবুপাহাড় ইহ্থার উচ্চতম ( ৫,৬৪৬) অংশ । 
আঁরাবল্পী পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম পর্বতমালা! । এই পর্বতের ক্ষয়সাধন-চক্র 
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১৭৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে । রাজপুতনার মালভূমির পূর্বাংশে চ্বল 
নদীর উপত্যকা, আর উত্তর-পূর্বাংশ সমভূমির লহিত মিশিয়া গিয়াছে। 
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মালবের মালভুমি-ইহাকে ছুইটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা-_ 
দক্ষিণাংশ লাভাজাত শিলায় গঠিত মালভূমি এবং উত্তরাংশ স্থ্যার্পল্যগ্ড 
(50210919170 )--এই অংশটি বিদ্ধ্য-শ্রেণীর শিলায় গঠিত। দক্ষিণাংশে 
রহিয়াছে বিষ্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত। প্রকৃতপক্ষে পর্বত ছুইটি লাভাজাত শিলায় 
গঠিত মালভূমির উচ্চ-প্রাস্তভাগ | এই অঞ্চলে নর্মদ! ও তাণ্তী নদী গ্রন্ত-উপত্যকায় 
প্রবাহিত । এ ছুইটি নদীর উপত্যকার অংশ-বিশেষে গভীরভাবে পলল সঞ্চিত 
হইয়াছে ; কারণ গভীর ও প্রশন্ত গি্রখাতে নদী-উপত্যকা স্থাই হইয়াছে । 

বুঙ্দেলখণ্ডের মালভূমি-ঝান্সির নিকটবর্তা অঞ্চল নাইস (375159 ) 
নামক এক কঠিন ও কেলাসিত শিলায় এবং অবশিষ্টঅংশ বিষ্ধ্য-শ্রেণীর শিলায় 
গঠিত | ইহা প্রধানতঃ ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি এবং স্থানে স্থানে শিলাময় ছোট ছোট 
পাহাড় রহিয়াছে । আর, পাম্ার নিকটবতী অঞ্চলে কন্গ্রমেরেট (007)- 
£107561806 ) নামক শিলায় হীরক পাওয়া যায় । 

বাঘেলখণ্ড বা রেওয়ার মালভূমি--এই অঞ্চলের প্রধানত: বেলেপাথরে 
গঠিত (বিষ্ধ্য-শ্রেণী-শিল ) কাইমুর পাহাড় শোণ নদের বামতটে দেড় হাজার- 
দুই হাজার ফুট খাড়াভাবে অবস্থিত। ' বাঘেলখগ্ডের উত্তরাংশে পাললিক ভূমি 
রহিয়াছে । 

নমর্দা নদীর ও শোণ নদের উপত্যকা সমাস্তরালভাবে অবস্থিত দুইটি 
গভীর ও স্থদীর্থ চ্যুতির মধ্যস্থ ভূমি বসিয়া যে গ্রস্ত-উপত্যকা স্থাট্টি হইয়াছিল, 
জব্বলপুরের পরবতী অংশে নর্মদ! নদী এ উপত্যকায় প্রবাহিত । এই উপত্যকায় 
গভীরভাবে (কোন কোন স্থানে ৫**), পললরাশি সঞ্চিত হইয়াছে। আর, 
শোণ নদ সংকীর্ণ উপত্যকায় প্রবাহিত। এ নদের বামকুলে কাইমুর পাহাড় 
প্রায় ৩০* মাইল জুড়িয়া প্রাচীরের মত উচ্চ (98795:016 5০21 ) হইয়া 
দণ্ডায়মান । | 

সাতপুরা-মহাদেব-মহা কাল পর্বতশ্রেণী--লাভার দ্বারা গঠিত মাল- 
ভূমির স্ু-উচ্চ প্রান্তভাগই (9০৪: ) সাতপুরা পর্বত নামে পরিচিত। ইহার 
উত্তর-পূর্বে মহাদেব পর্বত। ইহা প্রাচীন বেলেপাথরে গঠিত শিলান্তপ। ইহার 
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পূর্ব-পার্থদেশ খাড়াভাবে উঠিয়াছে। মহাদেব পর্বতের পূর্বে মহাকাল পবত। 
ইহা নাইস ও লাভা! শিলায় গঠিত । এই পাহাড়িয়! অঞ্চল গভীর নদী-উপত্যকা- 
পূর্ণ ব্যবচ্ছিন্-মালভূমি । অমরকণ্টক ইহার উচ্চতম শ্ঙ্গ। ইহার নিকট শোণ 
নদ ও নর্মদা নদীর উৎপতি-ক্ষেত্র। 

ছোটনাগপুরের মালভূমি--এই মালভূমির উত্তর-পূর্বে গঙ্গা নদী ও 
পূর্বে গঙ্গা নদীর ব-্বীপ। গঙ্! নদীর প্রবাহপথ যেস্কানে ঘুরিয়৷ দক্ষিণবাহিনী 
হইয়াছে, এ স্থান পর্যস্ত রাজমহল পাহাড় বিস্তৃত। এ পাহাড় গোওয়ানা যুগের 
ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত । এই অংশ অধিক ক্ষয়প্রাঞ্ত হইয়। ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে । ছোটনাগপুরের মালভূমির অধিকাংশ প্রাচীন নাইস-শিলায় 
(১10০1729817 £56155 ) গঠিত; আর দামোদর-উপত্যকা গোওয়ানা যুগের 
পাললিক-শিলায় গঠিত। চ্যুতির স্থির ফলে যে উপত্যকা ( চ৪0100:00 ) 
সৃষ্টি হইয়াছে, দামোদর নব এ উপত্যকায় প্রবাহিত। সিংভূম-জেলার ধারওয়ার- 
শ্রেণীর শিলায় আকরিক লৌহ, তা, মাঙ্গ্যানিজ পাওয়া ঘায়। এই মালভূমির 
কতকাংশ বিশেষতঃ রাচি মালভূমি বন্ধুর পেনিপ্লেন। 

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দক্ষিণাংশ-__যধ্যভারতের মালভূমির দক্ষিণে 
ত্রিভুজের মত যে মালভূমি রহিয়াছে, তাহাকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বলা হয়। 
প্রকৃতপক্ষে সাতপুরা পধতের দক্ষিণে এই মালভূমি অবস্থিত। এই মালভূমি 
পূর্বে ক্রমনিম্ন বলিয়া এখানকার অধিকাংশ নদ-নদী পুববাহিনী । ইহার কারণ, 
সম্ভবতঃ এই বিরাট শিলমন্ত ব্লক বা বস্ত (05৪৮ 1০০1) পূর্বদিকে একটু 
নত বা কাত হইয়াছে কিংবা! এক বিশাল ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশ বসিয়া আরব 
সাগরের স্থষ্টি হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশই এই মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে । 

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির এই অংশের উত্তর-পশ্চিম ভাগ লাভাজাত শিলায় 
এবং অবশিষ্ট অংশ গ্র্যানিট, নাইস, শিস্ট প্রভৃতি প্রাচীন কেলাসিত শিলায় 
গঠিত। লাভাজাত শিলায় গঠিত বা কৃষ্মমৃত্তিকা-অঞ্চল উর্বর এবং কেলাসিত 
শিলায় গঠিত অঞ্চল সাধারণতঃ অনুর্বর । কতক অংশে কুড্ডাপা-শ্রেণীর বা 
ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলা রহিয়াছে । 
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এই মালভূমির পশ্চিমস্র্রান্তে পম্টিমঘাট পর্বতমালা অবস্থিত । ইহা 
মাঁলভূমির স্থউচ্চ পশ্চিম-প্রাস্ত । গোয়! হইতে এই পর্বতমালার উত্তরাংশ লাভাজাত 
শিলায় এবং দক্ষিণাংশ প্রাচীন কেলাসিত শিলার গঠিত। গোয়ায় উত্তরে 
উপকূলের সমভূমি সংকীর্ণ এবং এখানে প্রধান পর্বতমালার পশ্চিম-প্রান্তের বহু 
শাখা-শৈলশিরা সমু্রতট পা্যস্ত বিস্তৃত। আর, পর্বতমালার এই উত্তরাংশ 
বাবচ্ছিন্ন। গভীর গিরিখাত, সৃচ্যগ্রচূড়া প্রভৃতি এই অংশে দেখা যায়। এই 
পর্বতমালার দক্ষিণাংশে (গোয়ার &ক্ষিণে) গোলাকার পর্বত-চুড়া বহিয়াছে। 
এই অঞ্চলের উপকূলভাগের সম্ভূমি অপেক্ষাকৃত প্রশম্ততর ৷ পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালার পূর্ব-পার্খদেশ ক্রমনিয় হইয়া মালভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। 
থলঘাট ও ভোরঘাট এই পর্বতমালার প্রধান গিরিপথ । এই মালভূমির পূর্ব- 
প্রান্তে পুর্বঘাট পর্বতমালা । ইহ! একটানা পর্বতশ্রেণী নহে--স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন 
এবং বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকৃতির শিলায় গঠিত ও বিভিন্ন নামে পরিচিত | 
তাই, ইহাদিগকে পূর্বের পর্বতসমূহ উল্লেখ করা যুক্তসঙ্গত | 
পশ্চিমঘাট পর্বতের দক্ষিণ-প্রান্ত নীলগিরি পর্বতের সহিত সংযুক্ত। 
দৌদীবেত্ত। (৮৭৬০) ইহার উচ্চতম শৃষ্গ । নীলগিরি নাইস-শিলায় গঠিত উচ্চ 
শিলাত্ত প (31০০) ইহার দক্ষিণে পালঘাট গিরিপথ ৷ এই গিরিপথ পশ্চিম- 
উপকূলের সমভূমি ও পৃধের মালভূমির সংঘোগ-পথ। ইহার দক্ষিণে আনা ইমালাই 
এবং তাহার দক্ষিণে পলনি পর্বত ; আর, সর্বদক্ষিণে উপকূলের সহিত সমাস্তরাল- 
ভাবে কার্দনম পর্বত অবস্থিত। আনাইমুদ্দী (৮৮৪) গিরিশৃঙ্গ আনাই- 
মালাই পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ এবং ইহাই দক্ষিণ-ভারতের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ। এই 
পৰ্তসমূহ নীলগিরি পর্বতের শিলার মৃত একই প্রকার শিলায় গঠিত। 
কঠিয়াবাড়-উপছীপ দাক্ষিণাত্য-মালভূমির অস্তর্গত। ইহার পশ্চিমাংশ 
লাভাজাত শিলায় গঠিত। কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়ের অংশবিশেষ হ্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি 
বাস্বযার্পলাগ্ড। এই অংশে গীর পাছাড় উল্লেখযোগ্য । 
উপকূলের জংকীর্ণ নিজ্ম-সমভূমি ও তটরেখা--ভারগডেয় তটয়েখা। 
বিশেষ খণ্ডিত নয়। ইহার উপদীপ বা তটরেখার নিকট উপসাগরেয্ সংখ্যা খুব 
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কম; তাই এদেশের তটরেখা সকল প্ররুতির। এইজন্য দেশের আফতনেঃ 
তুলনায় তটরেখা ধৈথ্য কম এবং ম্বাভাবিক পোতাশ্রয়ও অত্যন্ত কম। | 

দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-উপকূলের উত্তরাংশের নাম কষ্কণ এবং দক্ষিণাংশের' 
( গোয়ার দক্ষিণে ) নাম মালাবার । মালাবার উপকূলে কতকগুলি ছোট ছোট 
লেগুন বা! উপতহ্দ রহিয়াছে। কঠিয়াবাড় উপদ্বীপ, কান্ধে উপসাগর, 
কচ্ছ উপসাগর, কচ্ছ দ্বীপ, কচ্ছের রণ, এই উপকূলের উত্তর-পশ্চিমাংশে 
অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণতম অংশে রুমারিক! অস্তরীপ। পূর্ব-উপকূলের 
কুমারিকা অস্তরীপ হইতে কৃষ্ণানদীর মোহন! পর্যস্ত অংশকে করমগুল এবং 
ইহার উত্তরাংশকে উত্তর-সিরকাস ও পরবর্তী অংশকে উড়িষ্যার উপকূল 
বলে। ভারত ও সিংহলের মধ্যে পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগর। 

পূর্ব ও পশ্চিম-উপকূলে সংকীর্ণ সমভূমি বর্তমান। এই সমভূমি বেশী 
প্রশস্ত নহে; তবে, পশ্চিম-উপকূলের সমভূমি অপেক্ষা পৃব-উপকূলের সমভ্ভুি 
অধিক প্রশস্ত । পূর্ব-উপকূলে মহানদী, গোঁদাবরী, কৃষ্ণ ও কাবেরী নদী বড় 
বড় ব-দ্বীপ স্থ্টি করিয়াছে । নদীবাহিত পললরাশির দ্বারা গঠিত ৰলিয়া 
ব-দীপের মৃত্তিক! উর্বরা। অন্তপ্রদেশের কোলার ও প্ুলিকট এবং উড়িস্তার 
চিন্ষা হুদ উল্লেখযোগ্য ৷ প্রকৃতপক্ষে চিন্কা ও পুলিকট বৃহৎ লেগুন। 

কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়-উপদ্বীপের উত্তরাংশ ভূমিকম্পবলদের অন্তর্গত; তাই, 
ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলের ভূমির ও তটরেখার পরিবর্তন পুনঃপুনঃ ঘটিয়াছে,__ 
ভূমিকম্পের ফলে ভূমি বসিয়া 'কচ্ছের রণের উৎপত্তি হইয়াছে । কচ্ছের রণ 
অগভীর উপসাগর | গ্রাম্মকালে ইহার অধিকাংশ স্থান শুকাইয়া লবণাক্ত ভূমিতে 
পরিণত হয়! কটঠিয়াঁবাড়ের উত্তর-উপকৃলের ভূমি নিম্ন । নর্মদ! নদী-উপতভ্যকায় 
ষে চ্যুতি সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবতঃ উহা প্রসারিত হইয়। কঠিয়াবাঁড়ের দক্ষিণ- 
উপকূল গঠিত হৃইয়াছে। কান্থে উপসাগরের পারের ভূ-ভাগ পাললিক মৃত্তিকায় 
গঠিত। ইহার দক্ষিণে কষ্কণ-উপকূলের তটরেখা এক বিশিষ্ট প্রকৃতির, 
পর্যায়ক্রমে অতি স্তর ক্ষুত্র সাগরশাখা বা নদীমোহ্না! ও ছোট ছোট শৈলশিরার 
অগ্রভাগযুক্ত অগ্তরীপ অবস্থিত । সম্ভবতঃ পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম-পার্থে চ্যুতি. 
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স্্ট হইবার ফলে ভূ-ভাগ বসিয়া এইবূপ নবাঁন প্ররুতির তটরেখ! গঠিত 
হইয়াছে । তাই, এই অংশের উপকূলের ভূমি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্থানে স্থানে 
£শলশিরার দ্বারা বিচ্ছিন্ন । গোয়ার পর মালবার উপকৃূল। এই অংশের 
তটরেখা ও উপকূলের ভূমি বিভিন্ন প্রকৃতির । এই উপকূলের ভূমি অধিকতর 
প্রশস্ত । সমুদ্রের তলদেশ হইতে উখিত হইয়া এই উপকূলভাগ গঠিত হইয়াছে । 
এখানে রহিয়াছে ছোট-বড় লেগ্তন। এরূপ একটি লেগুনের উপর কোচিন 
বন্দর অবস্থিত। কন্বণ-উপকৃলের নিকট একটি ছোট স্বীপের উপর বোস্াই 
বন্দর অবস্থিত। বোম্বাই ও গোয়াতে স্বাভাবিক পোতাশ আছে। 

করমগুল উপকূলের তটরেখা একটানা রেখার মত। আর, উপকূলের 
ভূমির পৃষ্ঠ ও গঠন দেখিয়া মনে হয় যে, ইহ। সাগরগর্ভ হইতে সদ্য-উখিত ভূ-ভাগ ; 
কারণ, উপকূলে লেগুন, লেগুনের মুখের চর (72::)$ উপকূলের নমভূমির 
স্থানে স্থানে অভ্যস্তবুখী কুয়েস্টা (0463৪ ) শ্রেণীর পাহাড় এবং প্রাচীন 
শিলায় গঠিত ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছোট-বড় পাহাড় দেখা যায়। উপকূলের 
নিকটস্থ প্রাচীন শিলদয় ছীপগুলিই প্রাচীন শিলায় গঠিত পাহাড়ে পরিণত 
হইয়াছে । কাবেরী ও কৃষ্ণা-গোদাবরীর .ব-দ্বীপের উপকূলের ভূমি নিম্ন এবং 
বন্ীপের তটরেখা সমুদ্রের দিকে উত্তল ( 0072%8%.) প্রকৃতির | মহানদী্রাঙ্ণীর 
যুক্ত ব-দ্বীপ এইরূপ প্ররুতির। ব-্বীপের ভূমি ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । এই অঞ্চলের বিশাখাপতনগে ন্ীভাবিক পোতাশ্রষ আছে। 
কাথি-মহকুমার উপকূল বালিয়াড়িপূর্ণ। আর, গ্রঙ্গার ব-দ্বীপের উপকূল অতি- 
নিক্নভূমি এবং ছোট-বড় নদীর খাড়িতে পূর্ণ । 

0২) উক্তল্প ও উভ্তল্প-স্পুর্থ পার্বত্য অহ্ব৪ল 2 ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অংশে এই পার্বত্য-ভূমি অবস্থিত। ভারতের 
উত্তরে ধন্ুকের মত বাকিয়৷ হিমালয় পর্বতমালা রহিয়াছে । ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় 
দেড় হাজ্জার মাইল এবং প্রস্থ দেড় শত হইতে আড়াই শত মাইল। আর, 
পূর্বাংশ অপেক্ষা ইহার পশ্চিমাংশ অধিক প্রস্থ । হিমালয় পৃথিবীর উচ্চতম 
২ শ্রেষ্ট পর্বতমালা । এশিয়া! মহাদেশের ২৪,'** ফুটের অধিক উচ্চ, ৯৪টি 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ২৮৭ 


গিরিশুজের মধোক্কুত্যজজজঞঞঞজ্জার সবগুলি হিমালয় ও কারাকোরামে অবস্থিত। 
এইরূপ উচ্চ একটিও গিরিশৃঙ্গ অন্য মহাদেশে নাই । কুড়ি হাজার ফুটের অধিক 
উচ্চ বহু গিরিশূঙ্গ হিমা'লয়ে রহিয়াছে । এই পর্বতমালার গিরিপথগ্লি এত উচ্চ যে, 
অন্য মহাদেশের এরূপ উচ্চতাসম্পন্ন গিরিশৃঙ্গগুলি প্রসিদ্ধ। হিমালয় নবীন 
ভঙ্গিল-পর্বতমালা । 

ভৌগোলিক হিসাবে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলকে পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত 
করা যায়; এইগুলি নিম্নলিখিতভাবে দক্ষিণ হইতে উত্তরে পর পর অবস্থিত; 
যথা-(১) সমভূমির পার্খে অবহি মালয় বা শিবালিক পর্বতশ্রেণী ও 
উহার উত্তরে দীর্ধা়ত উপত্যকা । উহার পশ্চিমাংশ ছুন-উপত্যক! নামে 
অভিহিত । (২) মধ্য-হিমালয় (1,555 [317,21958 ) পর্বতশ্রেণী,-ছয় হাজার 
হইতে দশ হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পাহাড়-পর্বত। (৩) প্রধান-হিমালয় 
পধতশ্রেণীর শাখা-শৈলশিরাবুক্ত অঞ্চল। এই অঞ্চল প্রধানতঃ ১৫ হাজার স্কট 
উচ্চ। ইহাঁঞ্চে কতকটা ব্যবচ্ছিন্ন পেনিপ্রেনের মত দেখায় । (৪) হিমালয়ের 
প্রধান পর্বতশ্রেণী। এই অংশে তুষারমণ্ডিত বহু গিরিশৃঙ্গ অবস্থিত । (৫) সিন্ধু- 
নদের ও ব্র্মপুত্রনদ্দের উপত্যকা ও উহার উত্তরে তিব্বতের মালভূমির প্রাগ্চদেশ ; 
উহা! প্রায় ১২ হাজার হইতে ১৪ হাজার ফুট উচ্চ। আর প্রাস্তদেশের নিকটস্থ 
তিব্বতের ক্ষয়প্রাঞ্ত পর্বতগুলির উচ্চতা ১৯ হাজার ফুট পর্যন্ত । 

হিমালয়ের প্রধান পবতশ্রেণীর পশ্চিম-প্রান্তে নাঙ্গাপর্বত ; ইঠার উচ্চতম 
অংশ বা শৃঙ্গ ২৬৬২৯ ফুট: উচ্চ । উহার পার্থে গভীর গিরিখাতে পিন্ধুনদ 
প্রবাহিত। আর, পূর্ব-প্রান্তে নামচা-বারওয়া গিরিশূঙ্গ (২৫,৪৪৫) ও উহার 
পার্খে ১৮,০*০' ফুট গভীর গিরিখাতে ব্রহ্মপুত্র নদ বা দ্িহিং নদী প্রবাহিত । 
এই পবতমালা স্থ-উচ্চ । এখানে তুষারমণ্ডিত বহু গিরিশ রহিয়াছে,_পশ্চিম 
হইতে পৃবে যথাক্রমে নাজাপবতি, নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫), ধবলগিরি 
(1015801551--২৬৭৯৫)১ এভারেস্ট (২৯,০২৮), কাঞ্চনজডঘ। 
(২৮,১৪৬) ও নাঁমচা-বারওয়া। এভারেস্ট পৃথিবার উচ্চতম শুঙ্গ । ইহার 
নিকটস্থ পাচটি গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা ২৬,০০* ফুটের এবং আর ১৩টির উচ্চত' 

উঃ সং--১৯ 
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২২,০০৯ ফুটের অধিক। তরধ্যে গোপা ইন্া জঞ্ারজক্প, চো-ইয়ে। 
(২৬৮৬৭), মাকালু (২৭১৭৯), জামে (২৭,৮৯*) এবং গৌরীশঙ্কর 
(২৩:৪৪*)। এইরূপ কাঞ্চনজজ্ঘার আশেপাশে ১১টি শৃঙ্গের উচ্চতা ২২১০০ 
ফুটের অধিক। নন্দাদেবীর নিকটস্থ কামষেট (২৫,৪৪৭) উল্লেখযোগ্য 
গিরিশু্গ । ভুটান সীমান্তের €চোমোারি (00০00-1472) গিরিশুজ 
অবস্থিত। 

প্রধান পর্বতঙ্রেণীর বু অংশ হিমরেখার উধের্ব অবস্থিত বলিয়া এখানে 
চিরতুষারক্ষেত্র দেখা! যায়। আর, এই€চিরতুষারক্ষেত্রকে সঞ্চিত জলভাগ্ার 
বলা যাইতে পারে। এই তুষারক্ষেজ্জ বহু উপত্যকা-হিমবাহ স্থষ্টি করিয়াছে; 
আর, হিমরেখার নিম্নে হিমবাহ অবতরণ করিলে হিমবাহের বরফ গলিয়। যায়। 
ফলে, বহু নদ-নদী স্থ্টি হইয়াছে । এই সকল নদ-নদী উত্তর-ভারতের সমভূমির 
উপর প্রবাহিত হুইয়া উহাকে উর্বর ও সরস করিয়াছে । হিমালয় পর্বতের 
ছিমরেখার উচ্চতা পূর্বে ১৪,*** ফুট এবং পশ্চিমে উহার উচ্চতা বাড়িয়া গিয়াছে; 
পশ্চিম-প্রাস্তে ১৯,০০০ ফুট । তিব্বতের দিকে উহার উচ্চতা আরও ৩১০০০ ফুট 
অধিক, কারণ এ পার্থের জলবাঁু শু । এই পর্বতশ্রেণী স্ব-উচ্চ হইলেও তিব্বত 
হইতে উৎ্পক্স হইয়া বহু নদ-নদী ইহাকে ভেদ করিয়া অর্থাৎ গভীর গিরিখাত 
সথষ্টি করিয়। প্রবাহিত । সিন্ধু, শতদ্র ও ব্রহ্মপুত্র নদ-নদীর গভীর গিরিখাত ব্যতীত 
গঙ্জা (ভাগীরথী ও অলক'নন্ন), সরদা (কালী ), ঘর্থরা৷ (সেলি, কোরনলী ও 
ভেরী ), গণ্ডক, অরুণ, ভিত্যা, তোপ, মনাস, স্বশিরি গ্রভৃতি নদ-নদী ইহাদের 
উৎসক্ষেত্রের নিকট ক্ষয়সাধন করিয়৷ পশ্চাৎদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে এবং 
কোন কোনটি হিমালয়ের প্রধান শ্রেণীকে ভেদ করিয়াছে । এইজন্য এই 
পর্বতশ্রেণীকে প্রধান জল-বিভাজিকা (10510 ) বল যায় না। 

মধ্য-হিমালয়ের পর্বতমালা'র বিভিন্ন অংশ বিভিম্ন নামে পরিচিত। কাশ্মীরে 
ইহা প্পিরপঞ্জল নামে অভিহিত। এই পরতমালার বহু অংশে চিরতুষার 
ক্ষেত্র দেখা যায় না। তাই, এই পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন নদ-নদীগুলি গ্রধানতঃ, 
বৃষ্টির জলে পুষ্ট । 


ভারত-যুক্তরা ২৮৪ 


অব-হিমালয়ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত । পশ্চিমাংশে এই 
পর্বতমাল! স্ম্পষ্ট এবং পূর্বাংশে মধ্য-হিমালয়ের সহিত মিশিয়৷ গিয়াছে কিংবা 
্ষয়প্রারধ হইয়া লুপ্ত হইয়াছে । এই পর্বতমাল৷ কাশ্মীরে পাজি পর্বতমালা, 
পূর্বপাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে শিবালিক পর্বতমাল! নামে পরিচিত । পাঞ্জাবের 
শিবালিক পর্বতমাল! বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালুকাময়, কন্করময় ও 
শিলাময় বন্ধুর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । . 

প্রধান পধতশ্রেণীর উত্তরে ট্রান্স-হিমালয় বা তিব্বতের পর্বতশ্রেণী। কাশ্মীরে 
প্রধান পর্বতশ্রেণীর উত্তরে জাস্কর, লা্তীক ও কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী 
পর পর অবস্থিত । কারাকোরাম পামিরের মালভূমি হইতে বাহির হইয়াছে 
এবং হিযাঁলয়ও অন্যান্য পর্বতের সহিত সংযুক্ত হইয়া! পামিরের সহিত মিলিত 
হইয়াছে। কারাকোরাম পর্বতমাল! সুউচ্চ । ইহার ৩৩টি শৃঙ্গ ২৪,০** ফুটের 
অধিক উচ্চ। ভন্মধ্যে 75 বা গডউইন-অস্টেন গিরিশূঙ্গ (২৮২৫৯) 
পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ । এখানে স্বিস্তীণ তুষারক্ষেত্র রহিয়াছে । তাই, 
বনু উপত্যকা-হিম্বাহের স্থ্টি হইয়াছে; উহার মধ্যে বালটোরো, বিয়াকো? 
ও বাঁটুরাঁ (৩৬ মা._৩৯ মা. দৈধ্য) এবং সিয়াচেন (৪৫ মা.) হিমবাহ 
উল্লেখযোগ্য । হিমমগ্ুল ভিন্ন এত দীর্ঘ উপত্)কা-হিমবাহ পৃথিবীর আর 
কোথায় নাই ; তবে, কেবলমাত্র পামির মালভূমিতে ইহাদের অপেক্ষ/! একটি 
হিমবাহ দৈথ্যে কিছু বড়। হিমালয়ের উপত্/কা-হিমবাহের কোন একটি ১৫1১৬ 
মাইল পর্যন্ত দৈধ্য; কাঞ্চনজজ্ঘা নিকটবর্তী অঞ্চল, পিকিম-বদরিনারায়ণ 
অঞ্চলে ১৫।১৬ মাইল দৈর্ঘ্য উপত্যকা-হিমবাহ রহিয়াছে; তবে হিমালয়ের 
পশ্চিমাংশের হিমবাহগুলি আরও দীর্ঘ এবং আরও নিয়ে অবতরণ করিয়াছে । 

তিব্বতের দিকে হিমালয়ের উত্তর-পার্খের ঢাল কম এবং ভূমির বন্ুরতাও 
কম। আর, ইহার উত্তরে কৈলাস পবন্ত অবস্থিত । ইহাকে লাডাক পর্বতের 





*. [76327 এবং 95808861-এর মতে হিমালয় পর্বতের পিলাপবরে ঘন ঘন তারের 
জন্য শিলাম্তর ফাটিয়া অন্য আর একটি শিলাস্তরের উপরে উঠিয়! গিয়াছে এবং পরে 
ধাফির! (75825 ) অব-হিমালয়ের পর্বতকে আবৃত করিয়াছে । 








২৯ ভূগোল 


2. 
সম্প্রসারণ বলা হাইতে পারে। প্রতিসাম্য প্রীতির এই পর্বত অধুনা যুগে 
কষ কন্গমেরেট শিলায় ("6:02 09051010618 ) গঠিত । এইরূপ 
শিলায় গঠিত এত উচ্চ পর্বত পৃথিবীতে আর কোথায়ও দেখ! যায় না। 
এইরূপ বিশিষ্ট প্রকৃতির শিলার জন্য আলোক বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় 
বলিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। তাই, ইহার প্রারুতিক দৃশ্তও 
মনোরম। ইহা হিন্দু ও তিব্বতীয়দের পবিভ্র তীর্ঘস্থান। আবার, ইহার 
নিকট মানস-সরোবর ও বাক্ষসতাল (হ্রদ) অবস্থিত। এ ছুইটি শ্বাছু জলের 
হুদ । গ্রীন্মকালে অপেক্ষাকৃত উচ্ষস্থাঞে অবস্থিত যানস-সরোবরের জল রাক্ষলতালে 
বহিয়া পড়ে ; আবার বাক্ষসতালের জল নদীখ'তের “£শলাখণ্ড, কাঁকর প্রভৃতির 
মধ্যদিয়া বহিয়। প্রায় ২* মাইল পরে শতদ্র নদীরূপে আবির্তীব হইয়াছে। 
স্বামী প্রণবানন্দ বলেন যে, আগস্ট মাসে রাক্ষদতালের জল এই শু নদীথাতের 
মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হয়। 


শিরিপথ--উত্তরের পার্বত্য-অঞ্চলের গিরিপথ খ্র-উচ্চ বলিয়া শীতকালে 
গিরিপথগুলি বরফে ঢাকিয়। যায়। কারাকোরাম পবতমালার টা 
(১৮২৯৮), সাসার (১৮,২৯০), মুজটাগ, (১৯,১৩০) গিরিপথ 
উল্লেখযোগ্য ৷ গিরিপথগুলি প্রকৃতপক্ষে কল ( 0০০01)। রা কথার অর্থ 
কুষ্ণবর্ণ কঙ্কর। কাশ্মীরে বানিহল (পিরপঞ্জল ৯২৯), (জোগি লা (প্রথান 
হিমালয়, ১১,৫৭৮। লা কথার অর্থ গিফ্পিগ) বুর্জিল (প্রধান হিমালয় 
১৩,৭৫৫), শতদ্র নদী-উপত্যকায় জিপংকি, উত্তরপ্রদেশের লিপুলেখ ও 
সিকিমের জেলেপ লা উল্লেখযোগ্য গিরিপথ । 


উত্তর-পুর্বের পার্বত্যভূমি__নামচা-বারওয়ার নিকটস্থ দিহিং নদীর গভীর 
গিরিখাতের পর হিমালয় পৰতশ্রেণী ঘুরিয়া এক বক্র অংশ গঠন করিয়াছে । 
ইহার সংলগ্ন আসামের পাহাড়গুলি দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পূর্ব-দক্ষিণে প্রসারিত। 
পধতমালার এইরূপভাবে দিক্‌-পরিবর্তনের হেতু, সম্ভবতঃ চীনের প্রাচীন-শিলান্র- 
গঠিত ইউনান-মালভূমির ও প্রাচীন-শিলায়-গঠিত শিলং-মালভূমির অবস্থান । 


যুক্তরাষ্ট্র ২৯১ 


আসাম্্রঙ্ম সীমান্তের পাহাড়গুলি নবীন ও ভঙ্গিল এবং প্রধানত: বেলেপাথর, 
চুণাপাঁথর, কাদাপাথরের দ্বার! গঠিত। এই অঞ্চলের সমাস্তরালভাবে অবস্থিত . 
শৈলশিরা ও তন্মধ্স্ত নদী-উপত্যকা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের শিলান্ভরের 
ভাজ সরলভাধে গঠিত ( জুরা-শ্রেণীর ভীজযুক্ত)। এই অঞ্চলের পাটকই, 
নাগা, বরাইল ও মিজে। (লুসাই ) পাহাড় উল্লেখযোগ্য । নাগাপাহাড়ের 
জাপীভে। (১০,০০০) এই অঞ্চলের উচ্চতম গিরিশঙ্গ। আর, টোনগুপ 
গিরিপথ উল্লেখযোগ্য । 

আসামের মধ্যভাগে যে প্রাচীন কেলাসিত-শিলায়-গঠিত মালভূমি রহিয়াছে, 
উহা ্রন্ষপুত্র-উপত্যকা হইতে স্ুর্মা-উপত্যকাঁকে পৃথক্‌ করিয়াছে । এই শিলার 
গঠন বৈশিষ্ট্য € প্ররুতি দাক্ষিণাত্য-মালভূমির শিলার অন্ুরূপ। তাই, এক 
প্রাচীন যুগে দাক্ষিণাত্য-মালভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল, ইহাহী বিজ্ঞানীদের 
অভিমত । গ্র্যানিট, স্লেট, কোয়ারট্-স্গাইট, শিস্ট প্রর্ভৃতি প্রাচীন কেজাসিত 
শিলার দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলের অংশবিশেষ; আবার আর এক প্রাচীন যুগে 
সষ্ট (1:956126 ) চণাপাঁথর, বেলেপাথরের ঘ্বারা আবৃত । এই অঞ্চলের গারো, 
খাসি, জরন্তিয়।, মিকির ও রেজম! পাহাড় উল্লেখযোগ্য ৷ মিকির ও রেমা 
পাাড় ক্ষরগ্রাঞ্চ হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে । বরাইল পাহাড়, 
এই প্রাচীন থালভূমির সহিত পূব অবস্থিত নবীন ভঙ্গিল পাহাড়গুঁলর সংযোগ 
স্থ!”"ন করিয়াছে । 

[ হিমালয় পর্বতমালার গঠন ও উৎপত্তির ইতিহাস__পর্বতের 
অভ্যন্তরের বাবধ শিলাশুরের গঠন, ভাজ ও চ্যুতি, অবস্থান, শিলার প্রররুতি 
ইত্ত্যাদ্রির বৃত্তান্তের উপর পর্ধতের গঠন শির্ভর করে। হিমালয় পরবতমাল৷ 
কেবলমাত্র পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমাল! নহে, ইহার গঠন-প্রকৃতিও জটিল। আর, 
এই পর্বতমালার সর্ব-অংশের বিশেষতঃ পূর্বাংশের শিলান্তরের ও শিলার প্রকৃতি 
বিশেষভাবে প্র্যবেক্ষণ-পরীক্ষা করা হয় নাই। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বিজ্ঞানী 
হিমালয়ের উৎপত্বি-ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ 
ক্ষেত্রে আনরা এই বিষয়ে সংক্ষেপে ও সুলভাবে আলোচন৷ করিৰ। 


২৯২ ভূগোল 


হিমালয় পর্বতমালার বিভিন্ন অংশে, এমন কি, কোন এক বিশেষ অংশে 
বিভিন্ন প্রকৃতির শিলা দেখা যায়, _আগ্নেমু-শিলা, রূপাস্তরিত-শিলা ও পাললিক- 
শিলা। কোন কোন পাঁললিক-শিলায় সামুক্রিক জীবের জীবাশ্ম পাওয়া 
যায় বটে, কিন্তু কতকণুলি পাললিক-শিলায় কোন জীবাশ্ম পাঁওয়! যায় না;_-শিলার 
জীবাশ্ম দেখিয়! বিজ্ঞানীরা শিলার উৎপত্তি-কাল নির্ণয় করেন । আবার এখানে 
প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের সৃষ্ট শিলা রহিয়াছে । এই 
অঞ্চলের অধিকাংশ শিলাই দাক্ষিণাত্ঠের শিলার মত, আর কতকগুলি তিব্বতের" 
শিলার মত। আনার প্রবল চাপের জন্য শিলার প্রকৃতি পরিবতিত হহয়া রূপান্তরিত 
শিলায় পরিণত হইয়াছে । এইজন্য ইহার অধিকাংশ শিলা রূপাস্তরিত-শিলা । 
হিমালয়ের উচ্চ গিরিশৃ্গগুলি প্রধানতঃ প্রাচীন গ্র্যানিট ও নাইন শিলায় গঠিত ; 
তবে এভারেস্ট নহে, উহা! চুণাপাঁথর জাতীয় শিলায় গঠিত। হিমালয়ের 
কোন কোন পর্বতশ্রেণী, যেমন প্রপঞ্জলে ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমির অবশিষ্ট অংশ 
এবং ইহা প্রধানতঃ গ্র্যানিট শিলায় গঠিত, আবার কারাকোরাম প্রাচীনকালে 
সুষ্ট চুণাপাথর হইতে মধ্য যুগের স্থষ্ট শিল্লায় গঠিত; এই অংশে টারসারি যুগের 
শিলা দেখা যায় না। তবে কারাকোরামের অন্তঃদেশ গ্র্যানিট ও নাইস শিলায় 
গঠিত। আর, শিবালিক পর্বতশ্রেণী হিমালয়ের ক্ষর়জাত শিলার পললের ঘ্বারা 
গঠিত হইয়াছে । তবে, হিমালয় পর্বতমালার অস্তঃদেশ (0০5) গ্র্যানিট 
ও নাইস শিলায় গঠিত। কোন কোন অংশ্র বিশেষভাবে ক্ষল্্রাপ্ত হইলেও 
( যেমন-_শিবালিক ) ইহার বহু অংশই নবীন এবং কোন কোন অংশ এখনও 
সামান্যভাবে উন্নত হইতেছে । আর, হিমালয়ের মূল বা তলদেশ ভূ-লিস্ে ২০২৫ 
মাইল পর্যস্ত গভীরভাবে অবস্থিত। এইভাবে ইহার বৈচিত্র্যের অস্ত নাই। 

হিনালয় পর্বতমালার কে!ন কোন শিলাস্তর যেমন গভীর সেরূপ হুদীর্ঘ। 
শিলাস্তরগুলিতে বিবিধ প্রকারের বহু ভাজ ও চ্যুতি বর্তমান। শিলাস্তরের 
ভাজ ও চাতির প্রকারভেদের অস্ত নাই,_কোনটি সরল প্রকৃতির সমাস্তরাল, 
তবে অধিকাংশই ভজগুলি বিভিন্ন কোণ রচনা করিয়! নতভাবে অবস্থিত ; 
কোথায়ও ভাঁজগুলি দূরে দূরে, আবার কোথায়ও ভাজগুলি ঠেসাঠেসিভাবে 


ভারত-্যুক্তরাষ্ ২৯৩ 
রহিয়াছে ; কোথায় একটি ভাঁজের উপর পাশের ভণজটি উঠিয়া, পুনরায় বায় 
প্রথমটির মাথার উপর দিয়া বছ দূর প্রসারিত। এইরূপে ভাঁজকে 7২৪০৩:৮৬র্ট 
£০]0 বলে। আর, ছাদের মত অংশটিকে ফরাসী ভাষায় নেপে (787০- ছাদ ) 
এবং জার্মান ভাষায় ডেকেন (19০18) বলে। নেপের উচ্চতম অংশই 
গিরিশূ্গ। হিমালয় পর্বতের স্থুউচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি এক একটি নেপের উচ্চতম অংশ । 
আবার, স্থানে স্থানে শিলাম্তর ফাটিয়। রি স্্্ি করিয়াছে- একটি সুর ফাটিয়া অন্য 
স্তরের উপরে উঠিয়াছে,--ইহা ষেন টাঁলির ছাদ-_যেমন একটি টালির উপর অপর 
একটি টাপির কতক অংশ থাকে । এইভাবে চ্যুতি স্থষ্টি হইলে নেপে গঠিত 
হয়। শিলান্তরের ভাজ যেমন বিভিন্নভাবে গঠিত হইতে পাবে, সেইক্প 
শিলাত্তর ফাটিলে স্তরগুলিও বিভিন্নভাবে স্থানচ্যুত হইতে পারে। আহ্ভূমিকভাবে 
প্রবল পার্শ্ব চাপের ফলে শিলাস্তরে এইভাবে ভখজ ও ঢ্যুতি কৃষ্টি করিতে পারে । 
শিলান্তরে ভাঁজ পড়িলে ইহা সম্কাচত হইয়! যায়, অর্থাৎ শিলান্তর যতটু স্থান 
আন্ভূমিকভাবে ব্যাপিয়া থাকে, স্তরে ভাজ পড়িলে এতটুকু স্থানের প্রয়োজন 
হয় না। এইভাবে ভাজ ও চ্যুতির স্থষ্টি হইলে শিলাস্তর বিশেষভাবে সঙ্গুচিত 
হয়-কখন কখন ৫০ মাইলের অধিক, অর্ধাৎ ভাজ-স্থটির পর শিলাম্তরের 
অগ্রভাগ ৫* মাইল পশ্চাতে সরিয়া! যাইতে পারে। ইহার ফলে বিস্তীণ অংশের 
শিলান্তর অপরিসর স্থানে ত্ত,গীকৃত হয়। এইভাবে পর্বতের স্থ্ি হয়। 

ভূ-বিগ্ার তৃতীয় বুগে (1/6902010  (৫0965 ) বঙমানে যে স্থানে 
হিমালয় পর্বতমালা বতমান, তথায় ভূ-পৃষ্টের স্থদীর্ঘয ভাজের অধোভঙ্ে 
( 05935710176 ) টেঘিস ("15055 ) নামক সমুদ্র ছিল। এই অধোভঙ্গ 
স্থানই পৃথিবীর দুর্বল অংশ । উহার উত্তরে মধ্য-এশিয়ার মালভমি ও দক্ষিণে 
দাক্ষিণাত্য-মালভূমি অবস্থিত ছিল। মালভূমি ছুইটি প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় 
গঠিত ও সুদৃঢ় । মালভূমি দুইটি হইতে ক্ষয়জাত শিল। পললরূপে টেখিস সমুদ্র- 
গর্ভে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয় । ফলে এই সমৃত্রের উত্তরাংশে তিব্বতের ক্ষয়জাত শিলা এবং 
দক্ষিশাংশে দাক্ষিণাত্যের স্ঘজাত শিলার পলল গঠিত হইল। এই অগভীর 
সমুদ্ছে যতই পলল সঞ্চিত হইতে লাগিল সমুদ্র-গর্ত ততই অবনত হইল। এইরূপে 


২৯৪ ভূগোল 


হাজার হাজার ফুট গভীরভাবে পললরাশি সঞ্চিত হইল। এই অবক্ষেপণ-কার্ধ 
চীতিল কোটি কোটি বৎসরব্যাপী | 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন অংশে পলল সঞ্চিত হইলে এ অংশের 
ওজন বাডে, আবার কোন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, এ অংশের ওজন কমে । ইনার 
ফলে ভূ-ত্বকের ভরসামা (150505010 ?00111৮00 ) থাকে না। এইবূপ অবস্থা 
ঘটিলে শিলাশ্ুরের পুনরায় ভরসাম্যের চেষ্টা করে। এইজন্যই ভূ-আলোড়ন হয়। 
ফলে ভূ-ত্বকের বিকার দ্রেখা যায়। টোথিস সমুদ্দে গভীরভাবে পলল সঞ্চিত 
হওষায়, আর ভরসাম্য রহিল না--তখন শিলাস্তর পীড়ন-বিকৃতি (56555 274 
5051. ) অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আর, এইরূপ ক্ষেত্রে শিলাম্তরের স্থিতিস্থাপকতা 
(7195610165 ) ধর্মের জন্য প্রদত্ত বলকে বাধ! দেয়; কিন্তু চাপ প্রবল ভইলে 
শিক্ষান্তদের বিকার (1091011026:017) দেখা বায়। শিলাস্তরের ভাজই শিলাস্তবের 
বিকার-অবস্থা। আন্ুভূমিকভাবে প্রবল পা্বচাপ ধীরে ধীরে অথচ স্থদীর্ঘকা লব্যাপী 
প্রয়োগ করিলে স্থদীর্ঘ ও গভীর শিলান্তর ভাঁজে ভাজে গ্রথিত হয় +_-এক একটি 
স্তর হয়ত ২।১ শত ফুট গভীর এবং শত শত মাইল দীর্ঘ, আর স্তরটি ভূ-নিষ্ন কষেক 
মাইল নিয়ে অবস্থিত হইতে পারে । ভরসাঘা না থাকিবার ফলে, হয়ত, এইরূপ 
প্রবন্ন পার্খশচাপের উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে ক্রমশঃ ভূ-ত্বকের ভারসাম্য-অব্থায় 
(150515010 £১015900673% ) ক্রমশঃ পৌছায়। এইরূপ প্রবল পার্খচাপেব ফলে 
হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি হইয়াছে । 


"বার, জার্মান বিজ্ঞানী হেবগনারের “মহাদেশের ধার স্থান-পরিবর্তন” 
( 00000274110) মতবাদ গ্রহণ করিলে সহজে বুঝা যায় যে, দাক্ষিণ!-ত্যর 
মালভূমি উত্তরে এবং মধ্য-এশিয়ার মালভূমি দক্ষিণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়; ফলে 
এইরূপ আঙ্কভূমিক প্রবল পার্খচাঁপের উদ্ভব' হয়। হিমালয়ের পর্বতের শিলাব 
প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, দাক্ষিণাত্য-মালভূমিই অধিক এবং মধ্য-এশিয়ার মালকমি 
সামান্য পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছিল । যে মতবাদ গ্রহণ বা বর্জন করা হউক না 
কেন, আ'নুভূমিকভাবে প্রবল পার্খচাপের ফলে (0295) হিমালয় পর্বত যে 
গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


ভারত-যুক্তরা্ট্ ২৯৫ 


হিমালয়ের ধন্থকের মত বক্র আকৃতি হইবার কারণ, দাক্ষিণাত্য-মালভূমির 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পাঞ্ধীবের মধ্য দিয়া বহুদূর বিস্তৃত ছিল, এখনও পালপিক 
ভূমিব নিয়ে মালভূমির কঠিন শিলাময় মংশ রহিয়াছে । এইজন্য হিসালয়ের 
উত্তর-পশ্চিম অংশ উত্তরে সরিয়া গিয়াছে; আবার, আসামের প্রাচীন শিলায় 
গঠিত ও স্থদৃঢ় শিলং মালভূমির অবস্থানের জন্ট হিমালয়ের পূর্বাংশ অবস্থান 
এঁবপ হইয়াছে 

একই বুগে বা এক সময়ই সম্গ্ হিমাঠীয পর্বতমালা স্থষ্টি হয় নাই-_-বিন্িন্ন 
সময়ে বিভিন্ন অংশ গঠিত হইয়াছে । এই পর্বতমালার স্থ্টি তিনটি প্রধান অবস্থা 
(17996 ) দেখ! যায়ঃ (১) টারসারি যুগের অলিগোসিন (011500076 
ট075 ) সম» প্রাচীন কেলাসিত-শিলা ও পাললিক-শিলার দ্বাব1 হিমালয় পতের 
মেরুদ্ড* (02008] ৪015) গঠিত হয়, অর্থাৎ এই পর্বতমালার প্রগান 
শ্রেণীর অধিকাংশই গঠিত হয়। এই যুগে লাডক-অঞ্চলে চুণাপাথরের সা ভ্য়। 
(২) পরবর্তী মাইওদিন সময়ে (211090০6178 (065 ) মারি-অঞ্চলের পাললিক 
শিলার ভাজ পড়িয়া! পর্বত গঠিত্ত হয় হয়। মারি ট্টত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবে (পাকিস্তান )। 
(৩) প্রাইযোপিন সময়ের (050 011০9০66 ) পরে । নাইএসিন নম্য়ের পবব্তী 
সমর প্রাউয়োসিন সময় ) পূর্ববর্তী যুগের পক্লরাশি লঈয়া শিবালিক পর্বতের 
সথট্টি; আব এগানে গঠন-ক্রিয়! আজও চলিতেছে । 

ভাজ ও চ্যুতির প্রক্কৃতি অঙ্যাযা হিমালয় পর্বতমালাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত 
করা যায--হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে দাক্ষিণাত্য-মালভূমির কঠিন শিলাময় 
অংশ বিস্তৃত; উহা! অবশ্য গভীর পললরাশির দ্বারা আবৃন্ধ $ যেমন শিবালিক 
পর্বতমালার পললরাঁশি। (প্ররুতপক্ষে শিবালিক হিমালয়ের অংশ নহে, কারণ 
ইহ হিমালয়ের ক্ষয়জাত শিলায় গঠিত +) শিবাঁলিক পর্বতের পার্থে ইয়োসিন 
(£০০6772 ) সময়ে সৃষ্ট পাললিক-শিলার গঠিত *িলাম্তবের ছাদের মত ভাঁযুক্ত_ 


*প্রতিসাম্য ভ জের মধ্যরেখা বা অক্ষরেখার (8515) মধ্য দিয়া একটি সমতল হি 5- টরদ্জ ). 
করনা করা যায়। এ সমতলের উভয় পার্বের ভাজ পরস্পর সাম্য । সমগ্র হিমালয় 
পর্বতমালার একটি নিদিষ্ট অক্ষরেখা কল্পনী করা হইয়াছে । এ রেখাকে মধ্যরেখ! (0570:51 
এরা) ধলে। ইহাকে আমরা মেরুদও বলিতে পারি । 
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(7২০০5107921) 0105 ) অংশ, এই অংশের অস্তস্থলে (0০৪) রহিয়াছে 
অঙ্গার সুগের স্থষ্ট শিলা । ইহার পরবর্তী অঞ্চল নেপে (78106) অংশ? ইহাই 
প্রণান পর্বভমালা। এই অঞ্চলে রহিয়াছে অতি প্রাচীনকালে সৃষ্ট নাইস। এই 
নাইস-শিলাময় অংশের স্থানে স্থানে দেখা যায় পরবর্তী-যুগের স্থষ্ট নাইস ও গ্র্যানিট। 
ইহা ছাড়া, টেথিয়! সাগরে হষ্ট পাঁললিক শিল। রহিয়াছে ; উহাতে জীবাশ্ম আছে। 
আর, তিব্ব ত মালভূির ক্ষয়জাত শিলা । এই পাললিক শিলাগুলি প্রাচীন যুগ 
( 0810780 ৪£৪ ) হইতে আধুনিক যুগ ("2:02 ৪8০) পযন্ত বিভিন্ন 
সময়ে স্থাষ্ট হইঘ্াছে ; আর, অধিকাংশই পরিবন্তিত শিলায় পরিণত হইয়ংছে। 

(৩) মধ্যভাগের সমভূমি- উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণের দালভূমি, 
এট দুইটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে এই বিশাল সমভূমি অবস্থিত। ইহা পশ্চিমে 
পশ্চিম-পাকিস্তানের সামাস্ত হইভে পূর্বে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত । 
মুনা নদীর পশ্চিমের সমভূষি প্রধানত: দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং এঁ নদীর পৃধের সমভূমি 
প্রধান্তঃ পৃরে ক্রমনিম্ন। নদীবাহিত পললরাশির দ্বারা গঠিত বলিয়া এই সমভূণি 
উর্বরা । আর, স্থানে স্থানে পললরাশির গভীরতা ৫,৬ হাজার ফুট; যমুন! নদীর 
দক্ষিণাংশের সমভূঘির পললরাশির গভীরতা কম। 

এই সমভূমির সর্বাংশের ভূমির গঠন বা মৃত্তিকার প্রকৃতি একরূপ নহে-_ 
(বিশেষতঃ পশ্চিমংশের প্রাচীন পাললিক সমভূমিতে নদীপ্রবাহ ভূমি ক্ষয় করিয়া এ 
সমভূমিতে এক নৃতন নদী-উপত্যকা হৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন পাললিক সমভূমির 
পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষা এই নবগঠিত উপত্যকার ভূ-পৃষ্ঠ নিন্নে অবস্থিত। তাই, নবগঠিত 
সম্ভূমির পার্থ প্রাচীন পাললিক সমস্ূমির প্রান্তদেশ খাড়াভাবে অবস্থিত । 
এই খাড়াপ্রাস্তদেশকে বন্তাগঠিও সমভূমির উচ্চকুল (1০০৭ 71310, 319) 
বলে। উচ্চভূমি হইতে অধিক-ঢালযুক্ত অংশের উপর দিয়া জলধার! নিয়স্থ 
উপত্যকার ভূমিতে অবতরণ করে। ইহার ফলে এ উচ্চভূমির কিনারা 
নানাভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এই বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ বন্ধুর ভূমিতে 
(8231973 ) পরিণত হয়। চম্বল নদীর উপত্যকার শেষ অংশে এইবূপ 
ব্যডল্যগ্ড আছে। আবার, নবগঠিত উপত্যকার ভূমি সাধারণ বেলেমাটিতে 
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গঠিত। প্রাচীন পাললিক সমভূমির স্থানবিশেষে কঙ্করময় ধৃত্বিকা দেখা যায়"। 
এ ছোট-বড় কাকরগুলি চুণাপাথরের গঠিত | পশ্চিমবঙ্গের বর্ঘনান-বিভাগে এইক 
কাকরকে ঘুঁটিং বলে। 

হিমালয় পার্বত্যভূমির পাধদেশের শিবাঁলিক পর্বতের দক্ষিণে এবং তরাই-ও 
ছুয়ার-অঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচুর বালুক। বা কন্কর সঞ্চিত হইয়। বালুকাময় ও 
কঙ্করময় ভূমি গঠিত করিয়াছে । পার্বত্যভূমি হইতে ছোট ছোঁটি নদী অবতরণ 
কবিবার পব ইহাদের ধারাপথ এইবগী ভূমিতে লুপ্ট হইয়া যাঁয়; তখন এই 
নদীর জল বালুকা ও কক্করের মধ্য চুয়াইয়া চূয়াইয়া বহিয়৷ চলে । আর, এ 
প্রকৃত্য় ভূমি অতিক্রম করিলে পুনরায় নদীপ্রবাহের স্মষ্টি হয়। 

গঙ্গার ব-ছীপের ভূমি নবীন পাললিক। এই অংশের ভূঁ-পষ্টে ব-দ্বীপের 
সকল প্রকার প্রকৃতি দেখা যাব্ছানে স্থানে অশ্বক্ষুরাকতি হ্রদ, বিল, জলাভূমি, 
নদীর লেভি (15৪০ ) ইত্যাদি রহিয়াছে । 

থর মক্ুভুমি--আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে থর মরুভূমি অবস্থিত। ইহা 
পাললিক সমভূমি না হলেও উহার অধিকাংশই নিম্ন পেনিপ্লেন, আর উত্তর- 
পশ্চিমংশ লুপ্ত ঘাগব নদীর পাললিক মমভূমি বালুকাঁর দ্বারা আবৃত । 
এই পেনিপ্লেন-অংশে স্থানে স্থানে শিলাময় ছোট ছোট পাহাড় রহিয়াছে : এই 
অঞ্চলের সকল অংশ প্রকৃত মরুহুমি না হইলে? ইহা শু মকুপ্রায় ভূমি । ইহার 
পশ্চিমাংশে স্থানবিশেষ বালিযাঁড়িপূর্ণ। বানিয়া্ডিগ্ুলি সাধারণতঃ ৫০ ফুট উচ্চ-_ 
এমন কি, কোঁন কোনটি ১০০ ফুটও উচ্চ । যৌধপুরের নিকট চুণাপাথরের পাহাড় 
রহিয়াছে বলিয়া এই অঞ্চল তত বালুকাপূর্ণ নহে। থর মরুভূমি বৎসরে প্রায় 
৫০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ক্রমশঃ অগ্রস্র হইতেছে ! 


স্নলেভ্মলী (1176 [২৮০ 955৮609 ) 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের নদীগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়; যথা-_ 
| (১) নদীগুলির যে সাগরে পতিত হইতেছে সেউ হিসাবে, যেমন- বঙ্গোপসাগরে 
পতিত নদীসমূহ, আরব লাগরে পতিত নদ্ীসমূহ বা অস্তর্বাহিনী নদরাসমূহ ; 
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(২) উৎপত্তি স্থান হিসাবে, যেমন- হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাঁ 
নাক্ষিণাত্যের উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন নদীসমৃহ ; (৩) আঞ্চলিক হিসাবে, যেমন__ 
উত্তর-ভারতের বা দাক্ষিণাত্যের নদনদী। এই পুস্তকে অঞ্চল অনুযায়ী 
নদনদীগুলিকে শ্রেণী-বিভাগ কর! হইল । 

উভ্ব্র-ক্ডাল্পতেল্প নদন্নলী ৪ এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদনদী 
হিমালয়ের বরফ-গল জলে পুষ্ট বলিয়া বারমাঁসই নদন্দীতে জল থাকে । নদীগ্ুলি 
উর্বর সমভূমিতে প্রবাহিত; এইজন্য ইঠ্ীরা কৃবিক্ষেত্রে জলসেচের উপযুক্ত ও 
নাব্য । উহাদের তীরে বহু জনবহুল নগর ও গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে । আবার, 
এই অঞ্চলের প্রবাহিত কতকগুলি নদনদী দক্ষিণের বা দ্রাক্ষিণাতোর মালভূমি 
হইতে উৎপন্ন হইযাছে । তাই, এই নদীগুলি কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলিযা 
সারাবসর নদীগুলিতে জল থাকে না। আর, বর্ধাকালে অতিবর্ষণ হইলে 
অধিকাংশ নদনদীতে বন্য। হইতে পারে এবং অন্য সময়ে ইহাদের প্রবাহ ক্ষ'ণ 
হইয়া যাঁয় বা! নদীগর্ভ শুষ্ক বালুকাপূর্ণ হয়। উত্তব-ভারতে সিন্ধু, গজ। ও ব্রহ্মপুত্র, 
এই তিনটি প্রধান নদনদী। ইহাদের প্রত্যেকের বহু উপনদী 'আছে এবং 
প্রত্যেকটি উপনদীসহ স্বতন্ত্র অববাহিকায় প্রবাহিত । 

সিন্ধুনদ, উহার উপনদী ও অববাহিকা (7076 [2003 
[২127 ১5566] 2100 75 0891 )_পিন্ধুনদের অববাহিকায় কাশ্মীর, 
হিমাচলগ্রদেশ ও পাক্কাব অবস্থিত। ইহা ভারত-পাকিস্তানের দীর্ঘতম নদ 
(১৭০০ মা.) ইহার প্রধান উপনদী বিততন্তা (01561012) ), চন্দ্রভাগা 
( 01)608 ), ইরাবতী (২৪1), বিপাশা (3685 ) এবং শতদ্র ( 5০৫16] )। 
এই স্থানে কেবলমাত্র ভারত-যুক্তরাষ্টে প্রবাহিত উপনদীগুলির নাম উল্লেখ 
করা চইল। ৮ 

লিন্ধুনদ উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের কৈলাস পর্বতের উত্তর পার্খের নিকট 
হইতে উৎপন্ন ভইয়। উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত। প্রধান হিমালয়ের উত্তরে, 
গাবতং, ঘর, জাস্কর, লাভাক ও গিলগিট, ইহার প্রধান উপনদী। গিলগিট নদীর 
সহিত মিলিত হইবার পর সিন্ধুনদের প্রবাহপথ ঘুরিয়া গিয়াছে এবং পবে নাক্গপর্বতের 
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পাশ্থে গভীর শিরিবিতিইি মধ্যে প্রবাহিত ইহার পর পাঁকিন্তান্রে মধ্য দিয়! 
প্রবাহিত হইয়। আরব সাগরে পতিত হইতেছে । ইহার যোহনায় ব-দ্বীপ 
আছে। সিন্ধুর অন্যতম প্রধান উপনদী শতদ্রুে তিব্বতের মানস-সরোবর ও 
রাঁক্ষতালের বাড়তি জল লইয়৷ উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রধান হিমালয়ের গভীর 
খাতের মধ্যে প্রবাহিত। এই নদী শিবালিক পর্বত ভেদ করিয়া পাঞ্জাবের 
বূপাঁরের নিকট সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে । চক্র ও ভাগ এই দুইটি নদী 
মিলিত হইয়া চক্দ্রভাগা! নাম ধারণ করিয়াছে । নদী দুইটি প্রধান হিমালয়ের 
(১৬৯০) হিমবাহের দ্বার পুষ্ট । *বিতস্তা মধ্য-হিমালয় হইতে উৎপন্ন 
হইয়া কাশ্মীর-উপত্যকায় উলার হুদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কৃষগঞ্ধা ইহার 
উপনদী। ইরাবতী ও বিপাশা মধ্য-হিমালয় হইতে উৎপন্ন হহয়াছে। 
বিপাশা শতদ্রর সহিত এবং বিতস্ত। ও ইরাবতী, চন্দ্রভাঁগাঁর সহিত যিলিত 
হইয়াছে । পরে চন্দ্রভাগ! শতদ্রর সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চনদ নান ধারণ 
করিয়াছে এবং সিন্ধুনদে পড়িতেছে। এই নদীগুনি কতটা অংশ ভারজে বা 
পাকিস্তানে প্রবাহিত, তাহা মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায়। 

পাঞ্জাব শুক অঞ্চল ও ইহা সমভূমি; এইজন্য এই অঞ্চলে এই সকল 
নদনদী হইতে বনু সেচখাল খনন করা হইয়াছে । 

গঙজানদী, উহার উপনদী, অববাহিকা ও উপত্যকা (76 
0381788. চ২1€ 35506]0 870 105 08910. 81707 %21125 1--ইহা। 
ভারত-পাকিস্তানের তৃতীয় দা্ধতম নদী (১৫১৪ মা.)। উত্তরপ্রদেশে প্রধান 
হিমালয়ে গঙ্গোত্রী € ১৩৮০০ ) নামক স্থানে এক হিমবাহ হইতে গঙ্গা নদী নির্গত 
হইয়াছে । হিমলয়-পার্বত্য-অংশের ১৮০ মাঈল, ইহার প্রবাহপথ ভ্ভাগীরথী 
নামে অভিহত। এই অংশে অলকনন্দ। ইহার পঠিত মিলিত হইয়াছে । 
হরিদ্বারের নিকট গঙ্গানদী সমভূঘিতে অবতরণ কবিয়! উরপ্রদেশ ও বিহারের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত। পরে মালদহ জেলায় পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গ! গ্রবেশ করিয়াছে । 
তারপর ধৃলিয়ানের নিকট গঙ্গা ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । ইহার মূলশাখ। 
পঞ্মা! নামে প্রথমে মুশিদাবাদ জেলার পার দিঘা ও পরে পূর্ব-পাকিস্তানের নব্য 
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দিয়! বরাবর বহিয়! অবশেষে মেঘন। নাম ধারণ করিয়। বাঈ্িসাপরে পড়িতেছে । 
গঙ্গার প্রধান শাখানদী-_ভাগীরথী | ইহা পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া বরাবর বহিয়া 
স্ত্জোপসাগরে পড়িতেছে। দ্রামোদর, অজয় ও মম্ুরাক্ষী ভাগীরঘীর 
উপনদী। গঙ্গার বিশাল ব-্বীপ আছে। হৃহা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-ছ্ীপ। 
ইহার পশ্চিমাংশ মাত্র ভারতের অন্তর্গত | 

গঞ্জার ছোট-বড় বহু উপনদী আছে। তন্মধ্যে যমুনা, রামগলা, গোমতী, 
ঘর্থরা, গণগ্ডক, কুমী ও শোণ প্রধান। শোণ ভিন্ন অন্গুলি হিমালয়ের 
পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়াছে । ধরুন প্রধান হিমালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ 
গিরিশঙ্গ নন্দাদেবীর নিকটস্থ যমুনোত্রী (১১,০০০) নামক হিমবাহ হইতে 
উৎপন্ন। প্রায় ৮৬* মাইল অতিক্রম করিয়। ইহা এলাহাবাদের নিকট গার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । যমুনীর উল্লেখযোগ্য উপনদী চন্বল, বেতুয়। ও কেন; 
আবার, বানস চম্বলের উপনদী। এই নদীগুলি মালভূমি-অঞ্চল হইতে 
উৎপন্ন । গোমতী রাই অঞ্চল, রাঁমগঞ্গা মধ্য-হিমালয়, ঘর্থরা তিব্বতের 
মাঁনস-সরোবরের নিকটস্থ স্থান, গণ্ডক প্রধান হিমালয় এবং কুশী তিববত হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । ঘর্থরা ও কুশী (অরুণ) প্রধান হিমালয় পর্বত ভেদ 
করির। প্রবাহিত। আবার, ঘর্থরা, গণ্ডক ও কুশীর কতকগুলি বড় বড় উপনদা 
রহিয়াছে । কালী, সর্দা ও রাণী ঘর্থরার প্রধান উপনদী। শোণ নদ 
মধ্য প্রদেশের অমরকণ্টক গিরিশৃঙ্গের নিকট হইতে নির্গত হইয়। পাটনার নিকট 
গঙ্গার সহিত মিপিত হইতেছে । ৃ 

সিন্ধুনদের অববাহিকা অপেক্ষা গঙ্গানদীর অববাহিকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
বেশী এবং গঙ্গানদীর উপনদীর সংখ্যাও বেশী; এইজন্য সিন্ধুনদ অপেক্ষা গঙ্গানদী 
অদ্দিক পরিমাণে জল বহন করে। গঙ্গা ও উহাব উপনদীগুলির বহু অংশ সুনাব্য; 
তাই জলপথরূপে নদীগুলি ব্যবস্থত হয়। সিস্কুনদ ও উহার উপনদীগুলি নাব্য 
হইলেও এইগুলি জলপথ হিসাবে বিশেষ ব্যবহার কর! হয় না। ভবে, শু 
সমভূমি অঞ্চলে প্রবাহিত বলিয়! নদীগুলি হইতে সেচখাল খনন করিয়া কৃষিক্ষেত্রে 
জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলির মধ্যে কতকগুলির সেচখালের 


ভারত-যুজরাষ্ট্ ৩০৩ 


দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থী থাকিলেও সিন্ধুনদের অববাহিকার জলস্চে-ব্যবস্থা 
উন্নততর । 

ব্রেক্মনদ, উহার অববাহিক। ও উপনদী (01)2 819100051)0008, [31561 
9552109) 105 08511). 210৫ ৬2115) পৃথিবীর নদনদীগুলির মধ্যে ব্র্গাপুত্র 
ন্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কারণ,-(১) ইহাঁব গতিপথে বিশেষভাবে দিকৃ- 
পরিবর্তন হইয়াছে”-(১) তিব্যতে ইহার সুদীর্ঘ গতিপথ পূর্ববাহিনী, আসামে 
পশ্চিমবাহিনী, আবার পূর্ব-পাকিস্তানে দক্ষিণবাহিনী; (২) গভীর গিরিখাতের 
মধ্যে প্রবাহিত-_নামচা-বারওয়া গিরিশৃঙ্গেকি পূর্বপার্থে ১৮১০** ফুট গভীর 
গিরিখাতের মধ্যে ইহার প্রবাহ-পথ ; (৩) এই নদী প্রচুর জল বহন করে,__ 
গ্রীষ্মকালেও ডিক্রগড়ের নিকট ব্রহ্মপুত্র নদ, ইউরোপের রাইন নদীর নিম্ন অংশ 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল বহন করে ; এবং (৫) আসামের প্রধান বাণজ্যপথ । 
আসাম-উপত্যক! বুষ্টিবহুল অঞ্চল বলিয়া ব্রহ্মপুত্র বা ইহার উপনদীগুলি হইতে 
জলসেচের প্রয়োজন হয় না; আর, ইহার উপনদীগুলি স্দীর্থ ন। হলেও ইহার 
অসংখা ছোট-বড় উপনদী প্রচুর পরিমাণে জল বহন করে । এইজন্য ভারত ও 
পাকিস্তানের কোন নদনদী এত অধিক পরিমাণে জল বহন করে না। 

হিম'লয়েব উত্তরে তিব্বত-মালভূমির মানসসহুরাবর নামক হৃদের পূর্বদিকের 
পার্বত্য ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিব্বতে এক সংকীণ উপত্যকার মধ্য 
দিয়া প্রায় ৮** মাইল সান্‌পো! নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত। ইহার পর গভীর 
গিরিখাতের মধ্য দিয়া দিহিং নামে 'বহিয়া আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রবেশ 
করিয়াছে । এই স্থানে লোহিত ও দিবং নদীর সহিত মিলিত হইয়া 
ব্রল্মপুত্র নাম ধারণ করিয়াছে । তাহার পর আসামের মধ্য দ্রিরা বরাবর বহিয়। 
পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে , এইস্থানে এই নদ যমুনা ও ব্রন্মপুত্র এই 
ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। যমুনা-শাখা গোরালন্দের নিকট পদ্মার সহিত 
এবং ব্রন্মপুত্রশাখ! ভরববাজারের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হ্ইরাছে। 
মেঘনা নাম ধারণ করিয়া ইহ! বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে । বিজ্ঞানীরা বলেন 
ঘে, এক সময়ে সান্পো ও দিহিং এই দুইটি স্বতন্ত্র নদী ছিল। সে-যুগে দিহিং 
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উৎ্মস্থানের দিকে অল্প-বিস্তর ক্ষয় করিতে করিতেঞ্জাজ্যতাদকে অগ্রসর হইতে 
থাকে ইহার ফলে, কালক্রমে, সান্পোর সহিত দিহিং খিলিত হইয়া ( 1২1৫: 
08091৩ ) একটি গ্রবাহপথে পরিণত হয়। ভারত-পাকিস্তানের নদনদীর মধ্যে 
ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহপথের দের্ধ্য দ্বিতীয় স্থানীর ( ১,৮০০ মা. )। 

্রক্মপুত্র নদের বহু উপনদী আছে। তন্মধ্যে আসামের প্রবাহিত স্ুবণশিরি 
ও মানস এবং দক্ষিণ-পার্খের (২181, ১৪1) লোহিত, ধনশিরি ও কলংস্তুতী 
বামপার্থের [:৪£% 5990) প্রধান উপনদী । পশ্চিমবঙ্গের প্রবাহিত তিস্তা ও 
তোস বা ধরল! । পূর্বপাকিখ্ণনে তোসণ ধারলা নানে পরিচিত) ইহার 
উল্লেখযোগ্য উপনদী । সমভূমি অংশে ব্রহ্মপ্রত্র ও উহার বহু উপনদী নাব্য । 

দ্াক্ষিণাত্য বা দক্ষিণের মালভুমির নদ-নদী (1152 ২1৮০5 01 06 
[0০০০91 2100 06017091 115918 )- দাঞ্ষিণাত্য বা দক্ষিণের মালভৃমির নদ- 
নদীগুলিকে ছুইটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় £ মধ্যভারত্ের নদ-নদী ও দক্ষিণ- 
ভারতের নদ-নদী । 

মধ্য ভীরতের মালভুমির নদ-নদী-_-এই অঞ্চলে প্রবাহিত নদ-নদীগুলিকে 
দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায় £ গন্জার অববাহিকার নদ-নদী ও অন্যান্য নদ-নদী । 
বিদ্ধাপর্বতমাল! ও তাহার পূর্বে সম্প্রসারিত পাহাড়গুলি গঙ্গানদীর অববাহিকা 
হইতে এই অঞ্চলে প্রবাহিত অন্যান্ত নদ-নদীর অববাহিকাঁকে পৃথকৃ করিয়াছে; 
তাই এই পর্বতশ্রেণীই জল-বিভাজিকা। গঙ্গার অববাহিকার নদ-নদীগুলির 
অধিকাংএই যখুনার উপনদী, যথা-__বেতুয়া, কেন, চম্বল ও উহার উপনদী বানস এবং 
গঙ্গীর উপনদ শোণ এবং ভাগীরথীর উপ নদ-নদী দামোদর, অজয়, ম্রুরাক্ষী প্রভৃতি । 
এই নদ-নদীর বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । অত্রান্য নদ-নদীগুলির মধ্যে 
নর্মদা ও তীপ্ডী, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । | 

মধ্য প্রদেশের মহাকাল পর্বতের অম্রকণ্টক গিরিশৃঙ্গের নিকট হইতে নির্গত 
হয়! নর্মদা! পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে এবং পরে বিদ্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যবতী 
গ্রস্ত-উপত্যকার মণ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্থে উপসাগরে পতিত হইতেছে । 
ইহার মোহনায় প্রশস্ত খাড়ি আছে। জব্বলপুরের নিকট মার্ধেল পাহাড়ের 


ভারত-যুক্তরাষ্ট ৩৪৩" 


গিরিথাতের মধ্যে প্রবাহিত এবং এখানে জলপ্রপাতের স্থ্টি হইয়াছে । নমদদা. 
হিন্দুদের পবিত্র নদী এবং অমরকণ্টকও হিন্দুদের তীর্ঘস্থান। €শীণনদও . 
অমরকন্টকের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ভাগ্তা মধ্যপ্রদেশের মহাদেৰ 
পর্বতের দক্ষিণের মাঁশভূমি হইতে নির্গত হইয়া সাঁতপুরা পর্বতের দক্ষিণপার্খ্ব দিয়া 
প্রবাহিত হইতেছে এবং কাম্বে উপসাগরে পতিত হইতেছে। 

দক্ষিণ-ভরতের নদনদী-_এই অঞ্চলের প্রধান নদনদীগুলি পূর্ববাহিনী এবং 
ইহারা বঙ্কোপসাগরে পতিত হহয়াছেখ্ ইহাদের দুখে ব-ধীপ রহিয়াছে । 
মহানদী মধ্যপ্রদেশের বাস্তার-মালভূ'ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ছত্রিশগড়-সমভূমি 
ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়! প্রবাহিত । উড়িষ্ঠায় স্থানবিশেষে সংকীর্ণ গিরিখাতের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । ইহা পরে ব্রান্ষণী-নদীর সহিত একত্রে 
ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে । 

গৌদাবরী পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হতে নির্গত হইম! বোধাই ও অন্ধপ্রদেশের 
মধ্যে প্রবাহিত। ইহার মুখে বড় ব-দ্বীপ স্থটি করিয়া বঙ্োপমাগরে পতিত 
হইতেছে। হ্হার প্রবাহপথ +০* মাইল দীর্ঘ। দক্ষিণভারতঠের ইহ) দাধতম 
নদী । গোদাঁবরীর বহু বড় বড় উপনদী আছে। দক্ষিশপার্খের (২161,0 05501) 
মঞ্জীর। এবং বাধপার্থের পুর্ণা, প্রাণহিত ( ওয়ার্দা, পেনগঙ্জা ও ওবেনগআার 
মিলিত ধারা ), ইক্দ্রবতী ও শবরী প্রধান উপনদী | 

কৃঝ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়৷ ব্ঙ্গাপসাগরে পতিত 
হইতেছে। ইহার বামপার্খের ভীমা এবং দক্ষিণপার্খের তুন্ভদ্্ প্রধান উপনদী। 
এই নদী ছুইটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে নির্গত হ্ইয়াছে। কাবেরী পশ্চিম 
ঘাট পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়! বঙ্গ:ংপসাগরে পতিত হ্হয়াছে। কৃষ্ণা ও 
কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ আছে । গোদাবৃরী ও কাবেরী হিন্দুদের পবিত্র লদী। 
কাবেরী নদীকে দক্ষিণের গঙ্গা নদী বলা হয়। কাবেরীর 1শবসমুদ্রম 
জলপ্রপাত প্রসিদ্ধ । 

দরক্ষণ-ভারতের নদনদীগুলি বুষ্টির জলে পুষ্ট ; ভাই, বধার প্রাবনের পর অন্য 
সময়ে ইহারা প্রায় শুকাইয়৷ যায়। নদীগুলি মালভূমির উপর প্রবাহিত বলিয়া 
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৩১৪ তূগোল 


ইহাদের গতিবেগ প্রবল। এইজন্য নদীগুলি নাব্য নহে। ইহাদের তীরে 
স্টর্বর সমভূমি বিশেষ নাই বলিয়া ইহাদের উপত্যকা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল নহে 
এবং ইহাদের তীরে বড় বড় শহর দেখা যায় না; তবে ইহাদের ব-দ্বীপগুলি উর্বর 
বলিয়া তথায় লোকবসতি ঘন। নদীতে স্থানে স্থানে উচ্চ বাঁধ বীধিয়৷ জল 
আটকান হয় এবং খালপথে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন কর! হইয়৷ থাকে । 


জলনান়ু 
পৃথিবীর প্রায় সকল অংশের জলবামু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়, _শুষ ও, 
উষ্ণ, শুষ্ক ও শীতল, আর্দ্র ও উষ্ণ, আর্্র ও শীতল, মৃদ্ভাবাপন্ন, চরম ভাবাপন্ন, 
অতি-ডষণ, অতি-শীতল প্রভৃতি জলবায়ুযুক্ত অঞ্চল এই দেশের স্থানবিশেষে 
রহিয়াছে । এই দেশের কোন কোন অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ( ১০--৪০০% ) 
আবার, কাশ্মীরের লেহ-অঞ্চলের বাধষিক বুষ্টিপাত নাত্র ২%-৩”। মালাবার 
উপকূলের জলবায়ু কতকটা নিরক্ষীয় অঞ্চলের মত, আবার, কাশ্মীর-উপত্যকার 
জলবায়ু নাতিশীতোষ্ঝ মণ্ডলের জলবায়ুর মত, আর লেহ-এ জান্ুয়ারীর গড় 
তাপমাত্রা ১৭৩” ফা.; অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় জল জমিয়৷ যায়, তাহা অপেক্ষা 
প্রায় ১৫” ফা. কম। ইহা লঘিষ্ঠ তাপমাত্রা নহে, গড় তাপমাত্রা । সুতরাং 
লঘিষ্ঠ 'তাপমাত্রা আরও অনেক কম। রাজস্থানের মরুঅঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন 
তাপমাত্রা আঁধক এবং হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অত্যন্ত কম থাকে। 
এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির জলবায়ু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে দেখ! 
যায়; ইহার কারণ, এই দেশের বিশাল আকৃতি, ভূ-পৃষ্টের গঠন-বৈচিত্র্য, 
পাহাড়-পর্বতের অবস্থান, বিভিন্ন খতুর বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি । 
বত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় মধ্যভাগ দিয়! কৃরকটক্রান্তি গিয়াছে বিয়া এই দেশের 
অধিকাংশ স্থানের জলবাঁঘু উ্ণ বল! যায়। এই অংশে গ্রীম্মই অধিক এবং 
শীত অধিক দিন স্থায়ী থাকে না। ভারত একটি বিশাল দেশ বলিয়া সকল স্থানের 
অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্র হইতে দুরত্ব, অবস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন এক প্রকার, 
নহে ঃ তাই, এদেশের বিভিন্ন স্থানের জলবামু বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। 


১০৪৫ 


তাপ্মাত্রা--জাহ্ুয়ার্ী মাসে হ্ূর্ধ মকরক্রাস্তির নিকট থাকে বলিয়। ভারতে, 
সুর্ঘরশ্মি তির্ধকভাবে পড়ে । কাশ্মীরসহ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ৮” উ, হইতে ৩৭” উ.. 
পর্যস্ত বিস্ভৃত; তাই, জাছুয়ারী মাসে ইহাব্ধ দক্ষিণভাগ হইতে উত্তরদিকে 
ভাপমান্র! ক্রমশঃ কম দেখ! যায়,--তুতিকোরিনে জানুয়ারী গড় তাপমাত্রা প্রায় 
৮০০ ফা, অমুতসরে প্রায় ৫৫০ ফা. এবং লেহ-এ ১৭৩ ফা. । আবার, উত্তর-পশ্চিম 
ভারত সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত এবং শু অঞ্চল বলিয়া এখানে অধিক 
শীত অন্তত হয় এবং ইহার দিবারাত্রিয় ত্রীপমাত্রার পার্থক্যও বেশী। এই সময় 





পার্বত্যা-অঞ্চলে বিশেষত: ।হ্মালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলের শীত তীব্র: দক্ষিণ- 
ভারতের পারত্য-অঞ্চলের অক্ষাংশ কম লিয়া ইহার শীত মু (নীলগিরি পর্বতস্থ 
উটকাঁমগ্ডের জানুয়ারী তাপর্মাত্রা ৩৬-৬৮ ফা.)! আর, দক্ষিণভারতের 
উপকূলের নিম্নভূমিতে শীত বিশেষ অনুভূত হয় না। 

জুন-জুলাই মাসে কর্কটক্রা্তির নিকটবর্তী স্থানে কুর্ধরশ্মি প্রায় লক্ঘভাবে 
পড়ে। সেইজন্য তখন ভারতের অধিকাংশ স্থানই উত্তপ্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম 


৩০৬ ভূগোল 


“ভারতের শুষ্ধ অঞ্চল অধিক উত্তপ্ত হয়। বৃষিবল স্থানের বাধু আর্ত বলিয়া 
*তখন তথায় তাপমাত্রা কিছু কম থাকে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, হিমালয়ের 
পাদদেশে ও পশ্চিম-উপকুল বৃষ্টিবহুল স্থান; তাই, এই সকল অঞ্চলের জুলাই 
মাঁসের গড় তাপমাত্রা কিছু কম। দাক্ষিণাত্য মালভূমির বুষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল শুক 
বলিয়া তখন ইহার তাপমাত্রা অধিক। করমগুল-উপকূলে শুক স্থলবামু প্রবাহিত 


শরহে শন 
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৩ সপ জে টা 
/: হিটার) ৮ ক” € পরত োদশা এ - -০৬্থস্ত গত এ গলা এজন স্রারকএাট ডি, ঞপানস্পংার পা প্রাকে রি 


হয় রা ইহার গ্রীষ্ম শুক ও উঞ্ণ এবং তাপমাত্রা কিছু বেশী। উচ্চতার জন্ত 
উচ্চ পার্বত্য ভূমিতে গ্রী্মঝতু হুথশীতল। 

বায়ুপ্রবাহ ও বৃপ্টিপাত-_-ভারত-যুক্তরাষ্ট্র মৌ ুমী-বাছ সেবিত দেশ; এই 
মৌন্মী-বাস্বপ্রবাহ ছুই প্রকারের-_(১) দক্ষিণ-পশ্চিম ৌন্ুমী-বাস়ু; 


ভারত-যুক্তরাষ্ট ৩৭, 


ইহা গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত হয়। আর, (২) উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী-বাসুপ্রবাহ; ইহা 
শীতকালে প্রবাহিত হয়। 


গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শু অঞ্চলের বামুরাশি অধিক উত্তপ্ত হইয় 
বায়ুর নিম্চাপের স্ষ্টি করে। তখন এ নিম্নচাপের দিকে ভারত মহাসাগর হইতে 
জলীয় বাম্পপূর্ণ বায়ু সজোরে বহিয়! আসে। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে 
প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহুমী-বাফূপ্রবাহ বলে। এই 
বায়প্রবাহের এক অংশ আরব সাগর পার সুইলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বাধা পায়। 
সেই কারণে এই বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে এই পর্বতমালার পশ্চিম-ঢালে এবং কঞ্গণ- 
ও মালাবার-উপকৃলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হ্য়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অতিক্রম 
করিয়া দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উপর পৌছাইলে এই বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প 
কম থাকে; তাই, এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়। ফলে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । 


দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থমী-বাযুপ্রবাহের অপর শাখা বঙ্গোপসাগর পার হইয়! প্রথমে 
পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব-পাকিস্তানে আপিয়া উপস্থিত হয়। পরে আরও অগ্রসর হইলে 
হিমালয় ও আসামের পাহাড়গুপিতে বাঁধা পার। সেইজন্য হিমালয়ের পাদদেশে 
ও আসামে প্রচুর বুষ্টিপাত হয়। আসামের খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ-ঢাঁলে জলীয় 
বাম্পপূর্ণ এই বাুপ্রবাহ সর্বপ্রথমঞ্বাধ। পায় বলিয়া উহার দক্ষিণ-ঢালে অবস্থিত 
চেরাপুপ্ীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। 
তাহার পর এই বায়ুপ্রবাহ যতই পশ্চিমে অগ্রসর হয়, ততই জলীয় ধাম্পের পরিমাণ 
কমিয়া আসে । তাই, বুষ্টিপাতের পরিমাণও ক্রমশঃ কমিতে থাকে | পরে, ই্চা 
রাজস্থানে প্রবেশ করে । আরাবল্পী পর্বত অতিক্রম করিলে ইহাতে জলীয় বাম্প 
বিশেষ থাকে না বলিয়া & পর্বতের পশ্চিমদিকে বৃষ্টিপাত হয় নামমাত্র । এই 
কারণেই রাজস্থানের পশ্চিমাংশে থর মরুভূমির হৃষ্টি। বাষিক গড় বৃষ্টিপাত 
কলিকাতায় ৬*", পাটনায় ৪৪, এলাহাবাদে ৩৯”, দিল্লীতে ১৭ এবং অমৃতসরে 
২২”। এই ভাঁলিক হইতে বুঝা যায় যে, পুবদিক হইতে যতই পশ্চিমে অগ্রসর 


। ৩৩৮ ভূগোল 


হওয়া যায়, বৃষ্টপাতের পরিমাণ ততই কম দেখা যায়। বা জুন হইতে 
অক্টোবর মাস পধস্ত প্রবাহিত হয়। 
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অক্টোবর মাসের পর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থ্মী-বাযুপ্রবাহ প্রত্যাবর্তন 
ধরিতে থাকে, কারণ উত্তর-ভারত ক্রমশ: শীতল হয়। এই বাযুপ্রবাহ বঙ্গোপসাগর 





ভারত-যুক্তরাষ্্ ৩০৯ 


অতিক্রম করিয়। করমণ্ডল উপকূলে পৌছাইলে নবেস্বর-ভিসেম্বর মানে এই অঞ্চলে 
ইহার প্রভাবে বৃষ্টিপাত ঘটে। তাই, বৎসরে এই অঞ্চলে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। 

জানুয়ারী মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতের* তাপমান্র। কমিয়া যায়; ফলে বাস্ুরাশি 
শীতল হওয়ায় তথায় বাসর উচ্চচাপের স্থা্টি হয়। তখন এই উচ্চচাপের বায়ু 
ভারত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । এই বাযুপ্রবাহকে উত্তরংপুর্ব 
মৌন্মী-বায়ু বলে। ইহা গাঙ্গের উপত্যকায় উত্তর-পশ্চিম হইতে এবং 
সবাক্ষিণাত্য মালভূমি ও সাগরে উত্তর-পূর্বপ্দিক্‌ হইতে প্রবাহিত হয়। ইহা! স্থলবাদধু 
এবং অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চল হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া! এই বাম়ুপ্রবাহ শু । 
এইজন্য ইহার প্রভাবে আকাশ মেঘমুক্ত হয় এবং কখনও বৃষ্টিপাত ঘটায় ন]। 
এইজন্য শীতকালে ভারতের অধিকাংশ স্থানের বুটিপাত সামান্ত । 

শীতকালে নাতিশীতোষ্মগ্ডলে স্বষ্ট ঘূর্ণবাত পশ্চিম হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
কখন কখন প্রবেশ করে। ইহার € ড/6502201015601527565 2070 0061 
১০০০%০৪ 10616551015 ) প্রভাবে সেই সময় হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত 
এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমভূমিতে সামান্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। কখন 
কখন ইহার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ পর্যস্ত দেখা যায় । 

লক্ষ্য কর, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র আয়ন-বাধু প্রবাহিত অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও 
এদেশে প্রকৃত (0096) আয়ন-বাযু প্রবাহিত হয় না। এই দেশে আয়ন-বাসধ 
মৌস্থ্মী-বামুতে ব্পান্তরিত হইস্জাছে । ইহার কারণ, নিরক্ষরেখার উত্তরে এশিয়া 
মহাদেশের বিশাল স্থলভাগের অবস্থান; এইজন্য গ্রীষ্মকালে ভারতের দক্ষিণে 
নিরক্ষরেখার নিকট বাছু নিম্নচাপ বলয়ের € 1901079205 ) স্রি হয় না, বরং 
সিন্ধু ও থর মরুভূমিতে বাঁযুর নিম্চাঁপের উৎপত্তি হয়। 
ঝতুপনুহ € 568501)3 )-_-ভারত-সরকারের নীরহাহ -বিভাঁগণ' ভারতের 








* প্রকৃতপক্ষে মধ্য-এশিয়ার বার উচ্চচাপ এই বাসুপ্রবাহের উৎপত্তি স্থল। ইহা শীতল ও শুষ্ক 
বায়ুপ্রবাহ। 0০1109০1085 ৮--4১5017 00152 এবং 01890560616 0:070106205 
৮95 650025জ দেখ। 
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চারিটি খতু নির্দেশ করিয়াছেন, যথা-(১) ' শীত- জাঙয়ারী-ফেব্রুয়ারী, 
(২) গ্রীন খতৃ-_মার্চ হইতে মে, (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহ্্মী-বাধুর প্রবাহিত 
সময়-_জুন হইতে অক্টোবর এবং (৪) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহুমী-বায়ুর প্রত্যাবর্তনের 
সময়-_নবেশ্বর-ডিসেম্বর মাস। এই চারিটি বিভিন্ন সময়ের গড় বৃষ্টিপাত মানচিত্রে 
লক্ষ্য কর। 

বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি-_দক্ষিণপশ্চিম মৌস্মী-বায়ু ক্রমশঃ অগ্রসর হয়. 
জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই কুমারিকা ত্বস্তরীপ ও করমগুল উপকূলে উপস্থিত হয় 
এবং ক্রমে ক্রমে দেশের অভ্যস্তরভাগে প্রবেশ করে; আর জুলাই-এর প্রথম 
সপ্তাহে অমৃতস্রে পৌছায়। জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্বস্ত এই বায়ু প্রবাহিত 
হয়। এই বাধ্প্রবাহের প্রভাবে ছুইভাবে বৃষ্টিপাত হইতে পারে; যথা-_ 
(১) শৈলোৎ্ক্ষেপ বৃষ্টিপাত ; (২) ঘৃপ্ি-ৃষ্টিপাত বা ডিপ্রেসন। 

(১) শৈনোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত-কোন পাহাড় বা পর্বতমালা কিংবা 
উচ্চভূমিতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী-বায়ু প্রতিহত হইলে তথায় প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়। এইভাবে হিমালয়ের পাঁদদেশ, আসাদের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমঘাট 
পর্বতের পশ্চিমঢ।ল প্রভৃতি উচ্চভূমির ঢালে বৃষ্টিপাত হয়। 


(২) ঘুরণি-বৃষ্টিপাত-_দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্মী-বায়ু উষ্ণ ও আব্রণ বিজ্তার্ণ 
ৰায়বাশি (4১: 7195565) | সুতরাং ইহা অগ্রসর হইবার সময় অন্ত প্রকৃতির 
( শুক ও অপেক্ষাকৃত শীতল বা উষ্ণ) বিস্তীর্ণ বামুরাশির সহিত মিলিত হইলে 
সীমাস্ত-তল ( ঢা:0ঠ 0: 5916806 0£101550116100105 ) হ্ট্টি করে। ইহার, 
ফলে ঘৃণবাত বা ডিপ্রেসনের (10675551020) উৎপতি হইতে পারে। 
ডিপ্রেসনের মধ্যভাগে বাসর অধিক মাত্রায় নিম্রজাপ অঞ্চল থাকে এবং ইহার 
মধ্যস্থ বায়ুর ঘূর্ণন-গতি ঘড়ি কাটার গতির বিপরীত; আর প্রবাহিত বায়ুর পথ 
অবলগন করিয়া ডিপ্রেসন অগ্রসর হয়। ক্রমশঃ ইহার বেগ কমিয়! যায় এবং 
অবশেষে ডিপ্রেসন লুপ্ত হয়। এইরূপ ভিপ্রেসন স্ষ্টি হইলে ইহার ম্ধ্যস্থ ও 
পার্খবর্তী স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটে। মে হইতে অক্টোবর মাস পধস্ত বঙ্গোপসাগর 
ও আরব সাগরে মধ্যে মধ্যে এইভাবে ডিপ্রেসনের উৎপত্তি হয়। উপকূলের 
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নিকট সৃষ্টি হইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে ডিপ্রেলন প্রবেশ করে এবং ইহাদের 
প্রভাবে সমভূমির উপর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । কখন কখন আরব সাগর হইতে 
আগত মৌন্্মী-বায়ুর সহিত বঙ্গোপসাগর হইতে আগত মৌন্থমী-বাযু 
পরস্পর স্থলভাগের উপব মিলিত হইয়া ডিপ্রেসনের হ্যট্টি করে। ইহাদের 
প্রভাবেও বুষ্টিপাত হয়। আর, ডিপ্রেপন যে সকল স্থান অতিক্রম করে 
তথায় বৃষ্টিপাত, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বাদল! আবহাওয়া দেখা যায় এবং 
ইহার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকলে বৃষ্টিপাতও ক্রমশঃ কমিয়া যার। 
ডিপ্রেসন লুপ্ত হইলে পুনরায় আকাশ নির্মল হয়। ডিপ্রেসনের স্থায়ীত্বের উপর 
বৃষ্টিপাতের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে । এইজন্য বর্ষাকালে ভারতে একটানা বৃষ্টিপাত 
হয় না, কয়েকদিন ধরিয়া বা কিছু সময় ধরিয়া বৃষ্টিপাত ও তাহার পর পরিফার 
আবহাওয়া এবং হয়ত, ইহার কয়েকদিন পর পুনরায় বুষ্টিপাভ হয়। এইভাবে 
পর্যারক্রমে বৃষ্টিপাত ও পরিষ্কার আবহাওয়া দেখ! যায় । 

ডিপ্রেসন ক্ষ্টির বা স্থাযীত্বের কোন স্থিরতা নাই--কখন ঘন থন ডিপ্রেসন 
স্ষ্টি হয়; আবার, কথন ব্ছদিন পরে ডিগ্রেসন স্ট্টি হয়। এইজন্ত প্রতি বত্সর 
কোন এক নিদিষ্ট স্থানে শিরঘিত বৃষ্টিপাত হয় না। পিম্ললিখিতভাবে বৃষ্টিপাতের 
তারতম্য দেখ যায়; যথা--(১) বিলম্বে মৌহুমী-বাস্ুর আগমন; (২) বর্ধাকালের 
মধ্যভাগে অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট মাসে বৃষ্টিপাত বদ্ধ হইয়া; (৩) শীত্রই অর্থাৎ 
অক্টোবর মাসের পূর্বেই মৌন্মী-ঝঞু প্রত্যাবর্তন করা, এবং (৪) বিলঘ্ধে মৌন্তমী- 
বায়ু প্রত্যাবর্তন করা । (২) ৪:0৩) অবস্থা ঘটিলে এদেশে কৃষিকাধের বিশেষ 
ক্ষতি হয়। 

কোন এক স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রতি বখ্সর একরূপ থাকে না,_কোন 
বংসর অধিক, আবার কোন বৎসর কম বুট্টিপাত হয়। যেস্থানের বাৎসরিক 
গড় বৃষ্টিপাত কম, তথাপন বৃষ্টিপাতের এইরূপ তারতম্য ( 80811 ) বেশ 
দেখা যায় । 

তাএখান্াভি 2 কালবৈশাখা (০:১ ভ/০56০:৪)-- ইহা! এক প্রকার 
স্বানীয় প্রবল বায়ুপ্রবাহ । মার্চ হইতে মে মাস পরধবস্ত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে 
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কখন কখন টৈকাঁলে বা সন্ধ্যায় বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টি হয়। ইহাকে কালবৈশাখী 
বলে। উত্তর-পশ্চিম দিক ইইতে আগমন করে বলিয়া ইহাকে ইংরাজিতে 
[০ 25০: বলে । ঝড়ের গতিবেগ প্রবল হইলে বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। 
আউশ ধান্ত, পাট প্রভৃতি কৃষিকার্ধের এইরপ বৃষ্টিপাত বিশেষ উপযোগী । 

মার্চ হইতে মে মাল পর্যস্ত আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের স্থান বিশেষে কথন কখন উ্ণ 
ও আন্ত বামুরাশির উপর অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বামুরাশি অবস্থান 
করে। এইবূপ বিভিন্ন প্রকৃতির বায়্লাশির অবস্থান নানা কারণে হইতে পারে, 
বঙ্গোপসাগর হইতে আর্দ্র বাযুরাশি প্রবাহিত হইয়া আমিতে পারে কিংবা স্থানীয় 
অরণ্যভূমির বৃক্ষের অধিক প্রন্বেদন-ক্রিয়ার বা! নদনদী বা জলাভূমির অধিক 
বাম্পায়ন-ক্রিয়ার জন্য নিয়স্তরের বায়ুরাশি অধিক আর্ত হইতে পারে। গ্রীক্ষ- 
কালে দিবাভাগে ভূ-পৃষ্ঠ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়; তখন এই আব্দর নি্ব-বাযুস্তর 
অধিক উত্তপ্ত হইয়া লঘু হইয়া যায়। ফলে এই বার প্রবল পরিচলন-প্রবাহের 
স্থটটি হয়। আর, ইহার ভধ্ব'গতির বেগ মিনিটে প্রায় ২,৫০০ ফুট হইতে পারে। 
এই বাস্ুরাশি উধ্রে উঠিয়া শীতল হইলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া স্ত.প-মেঘ 
ও বাদল-মেঘের মিশ্রিত মেঘ (045010-717785 ), সৃষ্টি করে এবং তৎসহ 
বজ্রপাত, ঝঙ্ছনাদ, প্রবল পরিচলন-বৃষ্টিপাত এবং বায়ুর প্রচণ্ড আলোড়ন বা ঝড় 
দেখা যায়। আর, বারিবর্ষণ প্রচুর হইলেও ইহা অল্প সময় স্থায়ী। উধবগামী 
উষ্ণ বায়ু এবং নিম্নগামী শীতল বায়ু, এই ছুই'ির সংঘর্ষণের ফলে বার প্রচণ্ড 
আলোড়ন (96%61:6 "0:00190০6) সংঘটিত হয়। কারণ নিয়স্তরের বাস 
প্রবলবেগে আরোহণ করিলে, উচ্চত্তরের শীতল বাছু প্রবলবেগে অবতরণ করে 
( 001%2500139] (09109177176) আবার, এইরূপ অবস্থায় 
ভ্রুত গতিসম্পন্ন নিম়গামী উচ্চস্তরের বায়ুর সহিত নিয়স্তরের বাুর মিলন হয় এবং 
ইহার ফলে প্রবল ধাক্কার জন্য নিয়স্তরের বায়ু ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে সজোরে 
প্রবাহিত হয়। এইভাবে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। কখন কখন কাঁলবৈশাখীর সময় 
প্রবল ঝড়ের তীব্র আলোড়ন ও জোরাল উধ্ৰমুখী গতির ( ঘণ্টায় ২৫ হইতে 
«০ মাইল বায়ুর উধধ্বগতি ) সহিত বৃষ্টির জলাবন্দু বহু উধ্ব্ে অতি-শৈত্যযুক্ত 
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স্থানে (-২*৭ নে.) নীত হইতে পারে। এইবপ ক্ষেত্রে শিলা-বুষ্ট 
'দেখা যায়। | 

উত্তর-পশ্চিম ভারতের ধুলি-ঝড় (795৮ 9৫০255 )যে কারণে 
কালবৈশাখী উৎপত্তি হয়, কত্কট। সেইরূপ কারণে গ্রীন্মকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
শু অঞ্চলে বৈকালে ধূলি-ঝড় ঘটে। এইরূপ নিম়স্তরের উত্তপ্ত ও লঘু বাস়ুরাশি 
প্রবল পরিচলন-প্রবাহ হৃষ্টি করিলেও ইহ] শুষ্ক বাম্থরাশি বলিয়া ইহার প্রভাবে 
মেঘ ও বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় না। বিভিন্ন বাযুস্তর অধিক উত্তপ্ত থাকাম্ 
ধূলি-ঝড়ের পর বাসর তাপমাত্র। বিশেষ কমে না। আর, বায়ুমগ্ডল ধূলিমন়্ হয় 
অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলিকণা বাযুতে ভাসম্ত অবস্থায় থাকে এবং অতি 
ধীরে ধীরে অবতরণ করে, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছু ধৃলির ঘ্বারা আচ্ছন্ন হয়। 


আশ্বিন-কাতিকের ঝড়-ইহা একগ্রকার উষ্ণমণ্ডলের প্রবল ঘুর্ণবাঁত 
001681 05০10795) | ইহার উৎপত্বি-স্থল বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগর । 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী-বাদু প্রত্যাবর্তনের সময় কখন কখন এই ঘৃশবাতের স্যটি 
হয়। গ্রীক্মরকালে আরব লাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপরস্থ বাযু জলীয় বান্পপূর্ণ 
ও উষ্ণ; আর জলীয় বাম্পের জন্য এই বাম্ুতে প্রচুর শক্তি (জলীয় বাম্পের 
লীন 'ভাপের অন্য শক্তি) বর্তমান এবং এই শক্তির প্রভাবে বায়ুর অস্থিরতা 
(8:55121009 ) বুদ্ধি পায়। আবার, সমুদ্রের উপর বাস্ধু অপ্রতিহতভাবে 
বহিতে পারে । তখন এই অঞ্চঞ্ণ কথন কখন অল্প-পরিসর স্থানে অধিক মাত্রায় 
সহসা বায়ুর নিয়চাপ-কেন্দ্রের স্থার্ হয়। এই অঞ্চলের সমচাপ-রেখাগুলি অতি 
নিকটে নিকটে থাকে, চাপমাত্রার পার্থক্য অধিক (7165558015 £08016010 21০ 
65 )এবং সাধারণতঃ গোলাকার হয় । তখন চারিদিকের বায়ুর উচ্চচাপের স্থান 
হইতে নিষ্নচাপের কেন্দ্রের দিকে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বায ঘুরিতে ঘুরিতে 
প্রবলবেগে অগ্রসর হয় এবং কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া পূর্বেকার বায়ুর সহিত উর্ধ্বে 
উঠিতে থাকে । এইরূপ ঘূর্ণবাতের ফলে সাধারণতঃ প্রচুর বারিবণ হয় এবং 
কেন্দ্রের বর্ণই সর্বাধিক । এই বায়ু বামাবর্তে (4১10-510015156 ) ঘুরিতে 
ঘুরিতে প্রবাহিত-বাযুর পথ অবলম্বন করিয়া প্রবলবেগে দেশের মধ্যে প্রবেশ 
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করে। ইহার গতিবেগ সাধারণতঃ ৭৫ হইতে ১৩* মাইল পর্যস্ত হয়। এই 
বাুপ্রবাহের ঘূর্ণন-গতি যেরূপ প্রবল, সেইরূপ ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রবলবেগে অগ্রসর 
হয়। এইজন্য বায়ুর চাঁপের হ্রাল-বৃদ্ধির মাত্রা সমধিক; ফলে ইহার ধ্বংস 
করিবার শক্তি প্রচণ্ড; ভাই, আশ্বিন-কান্তিক মাসের ঝড়ের ছ্বারা বিশেষ 
অনিষ্ট ঘটে। 


দক্ষিণভারতের এক্রিল-মে মাসের বৃষ্টিপাত (75080 [৪12 ০৫ 
5০00) [10019 )- গ্রীষ্মকালে শুষ্ক সময় এই অঞ্চলে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া পরিচলন- 
প্রবাহ স্চ্টি করে এবং ইহার ফলে বৈকালে বা! সন্ধ্যায় পরিচলন-বৃষ্টিপাত হয় । 

জলবায়ু অনুযায়ী প্রাকৃতিক বিভাগ (01100865 [২651013 )--- 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র বিশাল দেশ নহে, এদেশের বিভিন্ন অংশের জলবায়ু 
বৈচিত্র্যময় । আর, জলবায়ুর জটিলতার সীমা নাই । বিভিন্ন ভূগোল-তত্ববিদ্গণ* 
জলবায়ু অন্নঘায়ী ভারতকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। স্ট্যাম্প (1 
[08165 90৪19 ) যেভাবে ভারতকে জলবায়ু হিসাবে প্রাকৃতিক বিভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাই আমরা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিব । 

নিম্লিখিতভাবে জলবায়ু অনুযায়ী ভারত-যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা 


১। কাজা ও তু্হভ্গ্ৰ তসহওতস-_ 


(ক) ব্রজ্মপুত্র-উপত্যকা- -গৌহাটি-নিকটস্থ স্থান খাগি ও অয়স্তিয়া 
পাহাড়ের বুষ্টচ্ছায়৷ অঞ্চল । এই স্থানের বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৬৭; পুর্বে ও 


স্পিন স্পা স্পা ৭ পো সস সস 








স[ত০চ]শেক, 96810, 000 05065 [৭0210920592 02055 5086 
প্রভৃতি জলবায়ু অনুযায়ী ভারতঞ্চে বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন | 1617015₹ 
যে ভাবে বভক্ত করিয়াছেন, তাহার কছু কিছু র"-বদল করিয়া ফটাম্প এইরূপ প্রাকৃতিক বিভাগ 
করিয়াছেন। এইরূপ বিভাগে দুইটি বিশেদ ভুল আছে-_যেমন, পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়! অঞ্চল 
দেখান হয় না|] এবং নাগপুয় অঞ্চলকে অতিবর্ষণ অঞ্চলের অত্তভূর্ধ করা হইয়াছে । কোপেন- 
প্রণালী ন্নুঘায়ী স্পটে ভারতকে যেভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহ] প্রকৃত জভ্বায়ুর সহিত অনেকটা 
মিল থাকিলেও এই পুস্তকে গ্রহণ কর! হইল না, কারণ এইভাবে বিজুক্তকরণ এদেশে প্রচলিত 


হু নাই। 


ভারত-যুক্ত বার ৩১৫ 


উত্তরে বৃদ্িপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে । বায়ুর আগ্রতা অধিক 
বলিয়া গ্রীক্রকালে তাপমাত্রা বেশী হয় না। আর, শীত মৃদু প্রক্কতির | 

(খ) আসামের মালভূমি ও পুর্বের পার্বত্য অঞ্চল-_এই অঞ্চলের 
গড় বাষিক বৃষ্টিপাত ১**"-এর অধিক এবং জলবায়ু আর । গ্রীন্ম খতু মৃদ এবং 
এবং শীতকালে শৈত্যও অপেক্ষারুত অধিক । 
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(গ) স্ুরমা-উপত্যকা--এই অঞ্চলের গড বাধিক বৃষ্টিপাত ১০০"-এর 
অধিক এবং জলবায়ু অতিশয় আর্দ্র । শীত মৃছু এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ অধিক নহে। 

২। স্পুর্বেক্র অত্যধিক হ্রক্িপাত ৩২৪ল- এই অঞ্চল 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্তা, উত্তরপ্রদেশের পুবাংশ, মধ্য প্রদেশের পৃরাংশ এখং 
কন্ধপ্রদেশের কিছু অংশ লইদা,গঠিত। এই অঞ্চলের বাধিক গড় রষ্টিপাত 
৪*” হইতে ৮** এবং জলবামু মোটামুটি আদ্র । গ্রীঘ্ঘ ও শীত, উভয়ের মাত্রা 






$ 
পপ পা টে 


“পুজি 5১৫0. 


৩১৬ ভূগোল 


পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমশঃ বাড়িয়! গিয়াছে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমিয়া, 
গিয়াছে। 

৩। ওভ্ল্প-সাশ্চিষ্ম ভ্ঞাক্সত- উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, পাণ্তাব, 
মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং পূর্ব-রাজস্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে 
মধ্যমা বুষ্টিপাত হয়। গ্রীন্মের প্রথম অংশ অত্যন্ত শু ও উফ এবং জানুয়ারী 
মাসের গড় ভাপমাত্র! ৫--৬*০ ফা. । এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশে শীতকালে 
সামান্ত বৃষ্টিপাত হয় এবং জান্ুয়ারীর+ গড় তাপমাত্র। ৫৫০ ফ!.-এর কম। এই 

ংশের গ্রীক্ম ও শীতের ও দিবারাত্রির তাপমাত্রার প্রসর অধিক। 


৪1 হহিস্মালম্-ত্সঞ্থওল- ইহার .পাদদেশের বৃষ্টিপাত ৬০” হইতে 
১৫০৮ বৃষ্টিপাতের পরিমা* পুর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমশঃ কমিয়৷ গিয়াছে । জলবাস্ধ 
অত্যন্ত আর্্র। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতা ভেদে খিভিন্ন প্রকার জলবামু 
দেখা যায়, উচ্চতা যতই অধিক হইয়াছে, ততই অধিকতর শৈত্য অন্থভূত হয় 
এবং হিমরেখার উধ্বে” চিরতুষারক্ষেত্র রহিয়াছে । আর, অধিক উচ্চস্থানে তুষার- 
পাত হয়। . 

ঢে। পশ্চিক্মলাজন্ছান্ন, খন্র ন্রুভুন্মি ও ুচহ-_হহা 
বৃষ্টিবিরল অঞ্চল। এই অঞ্চলের বাধষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০২০” গ্রীঙ্জের 
উষ্ণত। অধিক । শীত ও গ্রীষ্মের এবং দিবা-রাত্রির তাপমাত্রার প্রসরও বেশী। 
তাই, এই অঞ্চলের জলবামু শু । 

৬। শশ্চিক্ম-উপক্ুল (কহ্কন শু আলাবাল্ 
শপনুু )-এই অঞ্চলের জলবায়ু আর ও বুষ্টিবহুল, উপকূলের বাষিক গড় 
বৃপ্তিপাত ৮৫” হইতে ১০০” এবং পর্বতগাত্রে ১*০-এর অধিক । মালবার উপকূল 
৩ মাস বৃষ্িশন্ত ; তাই, এই অঞ্চলের জলবাম্ধু আর্ড ও উষ্ণ। গ্রান্ম ও শীতের 
দিবারান্রির তাপমাত্রার প্রসর কম। এইজন্য এখানে শৈত্য অনুভূত হয় না। 


৭1 ওজন ও দাক্ষিশীত্যেল্র সালভুুম্ি আসম্থওল-_ 
এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ১০+--৪* হইলেও বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য 


ভারত-যুক্তরা্ ৩১৭. 


অধিক দেখা যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃ্িচ্ছায়া অঞ্চল শুঞ্ধ; এই 
অংশের বৃষ্টিপাত ২*”। শ্রীন্ম শুফ ও উষ্ণ এবং উপকূল অপেক্ষা এই 
অঞ্চলের শীত কিছু বেশী । 


৮। কুল্পসগুল ও শুতুল্প-ার্কাস উপক্ষুল এছ 
তাম্মিলন্নাদ- গ্রীক্মকালে উত্তর-পশ্চিম মৌস্থমী-বাফুর প্রভাবে সামান্য মাত্র 
বৃষ্টিপাত হয়। এখানে প্রধানতঃ নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম মৌন্ুমী 
বাসর প্রত্যাবর্তনের সময় বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপ।'তের পরিমাণ মাঝারি রকমের । এই 
অঞ্চলে শীত বিশেষ অনুভূত হয় না। গ্রান্ম শুফ ও উষ্ণ । 


স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ-সংস্থান (17260191 ড৬০5০০0018 ) 


কোন স্থানে শ্বভাবতঃ যে উদ্ভিজ্জ জন্মে, তাহাকে স্বাভাবিক উত্তিজ্জ বলে। 
বিবিধ কারণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেরে অধিকাংশ স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ধ্বংস 
হইয়া গিয়াছে । স্থানবিশেষে প্রাকৃতিক কারণে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বিলোপ 
হইলেও অধিকাংশ স্থানে মানুষের দ্বারাই স্বাভাবিক উত্ভিজ্জ নষ্ট হইয়াছে।__ 
মানুষ এই স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ পরিক্ষার করিনা অরণাভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
করে এবং উহা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এইভাবে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 
লোপ পায়। 7 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ঘনবসতিপুর্ণ দেশ বলিয়া ইহার বহু অংশের বিশেষতঃ উত্বর- 
ভারতের সমভূমির স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বহুলাংশে নষ্ট হইয়াছে । তবে, প্রধান্তঃ 
পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা বিরল-বসতি-স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বর্তমান । 

অরণ্য দেশের বৃষ্টিপাতের সাহায্য কুরে, বৃষ্টির জল মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চয় 
করিয়া রাখে এবং আবহাওয়ার সমতা রক্ষা করে। ইহা ভূমিক্ষর নিবারণ 
করিয়া বন্া আটকায় ও জমির উর্বরতা ত্টটি করে। আর, অরণ্াজাত দ্রব্য 
দেশের নানা প্রয়োজনে জাগে । তাই, অরণ/ দেশের মঙ্গল সাধন করে। 
এইজন্য অরণ্যকে দেশের গ্রারৃতিক সম্পদ বলা হয়। দেশের মলের জন্ট 


৬১৮ ভগাল 


দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ অরণা থাকা প্রয়োজন। ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের শতকরা প্রায় ২২'৩ অংশ অরণ্য । তাই, আমাদের দেশের 
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সরকার অরণা-সংরক্ষণ করিরা থাকেন । ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের ৬০% এবং 
সমভূমির ২,% অংশ অরণ্য হ্থক্টর পরিকল্পন| রচিত হইয়াছে । ইহা ছাড়? 


ভারত-যুক্তরাষ্ট ৩১৯ 


প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত-সূরকার বন-মহোৎসবের আয়োজন 
করিয়! বৃক্ষ-রোপণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

উদ্ভিজ্জের উপর বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার প্রভাব সমধিক । ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন জলবাস্ধু বলিয়া এদেশে নানা জাতীয় গাছপালা জন্মে । 
বাধিক গড় বুষ্টিপাতের পরিমাণ অনুযায়ী ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ন্বাভাবিক উত্ভিজ্জগুলিকে 
নিম্নলিখিতভাবে মোটামুটি ভাগ করা যাইতে পারে; যথা-(১) ৮*”-র অধিক 
বুষ্টিপাতের স্থানে উষ্ণ ও আর অঞ্চলের চিরহরিৎ-উদ্ভিজ্জ ; (২) ৪০” হইতে 
৮ বুষ্টিপাতের স্থানে মৌহ্মী-অঞ্চলের পর্ণমোচী-উতভিজ্জ ; (৩) ২০ হইতে ৪০* 
বৃষ্টিপাতের স্থানে কতকটা সাভানা-দেশীয় উদ্ভিজ্জ বা শুষ্ক অঞ্চলের পর্ণমোচী ও 
কাটাগাছ এবং (৪) ২*-র কম বৃষ্টিপাতের স্থানে গুল, কাটাগাছ প্রভৃতি শুষ্ক 
অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ বা! মকু-উদ্ভিজ্জ দেখা যায়। ইহা ছাড়া, (৫) উপকূলে বিশেষতঃ 
নদী-মোহানার নিকটস্থ নিম্ন ও জলা ভূমিতে ম্যানগ্রোভ এবং (৬) উচ্চ পাত্য 
অঞ্চলে শীতপ্রধান-দেশীয় উদ্ভিজ্জ রহিয়াছে । 


(১) উষ্ণ ও আর্রু অঞ্চলের চিরহরিও-উত্ভিজ্জ (চ:৮18660 7331 
901550 0£70:901051 009000159 )--(ক) যে স্থানে ৮**-এর অধিক 
বৃষ্টিপাত হয় এবং তাপমাজা অধিক, তথায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্ভিজ্জ জন্মে) 
যথা-_আন্দামান ও লিকোবর দ্বীপপুপ্ধ, *শ্চিমঘাঁট পবতের পশ্চিম-ঢালের বুষ্টি- 
বহুল অঞ্চল এবং অ।সাথের স্থান্মবিশেষ। এইসব অরণ্যে আবলুণ, তুন, গর্জন, 
শিশু প্রভৃতি শক্ত কাষ্ঠের ণৃল্যবান বৃক্ষ জন্মে। ইহারা নিরক্ষীর অঞ্চলের 
চিরহরিৎ-উভ্ভিজ্জ। (খ) হিমালয় পর্বতমালার পূর্বাংশের পাদদেশে, আসামের 
স্থানবিশেষে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতের স্থানে কতকটা 
এইক্প জাতীয় উদ্ভিজ্ঞ দেখা যায়। 

(২) মৌনুমী অঞ্চলের পর্ণ মে চী-উদ্ডিজ্জ (151019001, ৫০০10710009 
₹০:৪৪৮)-_ধে স্থানের বৃষ্টিপাত ৪০ হইতে ৮০, তথাষ এই জাতীর বৃক্ষের 
'অরণ্য রহিয়াছে। ইহাদের পাতা বসন্তে বা গ্রীষ্মের প্রথমভাগে ঝরিয়া যায়; 
তাই, ইহাদিগকে পর্ণমোচী রুক্ষ বলে। শাল, সেগুন, বহর, জারুল, শিমুল, 

২১--উঃ সঃ 


৩২৩ ভূগোল 


পিয়াল, অজু, মহুয়া প্রভৃতি এই জাতীয় বৃক্ষ । পশ্চিমবঙ্গ, উড়িস্বা ও করমণ্ডল 
উপকূলের স্থানে স্থানে চিরহরিৎ এবং পর্ণমোচী, এই উভয় জাতীয় বৃক্ষ জন্মে । 
আবার, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে ও উড়িস্তার স্থানে স্থানে শাল, 
সেগুন, পিয়াল, অস্ভুনি, মহুয়া গ্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে । 

(৩) সাভানা-অঞ্চলের উত্তিজ্জ ব! শুষ্ক অঞ্চলের পর্ণমোচী ও 
কাটাগাছ-_ষে স্থানের বৃষ্টিপাত ২০" হইতে ৪০ শুষ্ক ও উষ্ণ এবং শীত 
ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার প্রসর অধিক'-তথায় শুষ্ক অঞ্চলের কীটাগাছ ও গুল 
জগ্মে। বাবল৷ গাছ শুক অঞ্চলের পর্ণমোচী। মধ্যভারত, রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্য 
মালভূমির অংশবিশেষে এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখ। যায়। 

(৪) মরুদেশীয় উত্ভিজ্জ (15 0: 50619010565 ৬০৫০6৪01010 )-- 
ষে স্থানের বৃষ্টিপাত ২*"-র কম, তথায় কাটাগাছ, গুল্স প্রভৃতি জন্মে । দাক্ষিণাতা 
মালতৃমির শুফ অঞ্চল, সৌরাষ্ট্, কচ্ছ ও রাজস্থানের পশ্চিমাংশে এই জাতীয় 
উদ্ভিজ্জ আছে। 

(৫) ম্যানগ্রোভ (22708:052. 7০012565 )-_ গঙ্গা, গোঁদাবরী, কৃষ্ণা ও 
কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের উপকৃলভাগের -মৃত্তিকা! লবণাক্ত এবং নিয়নভূমি বলিয়া 
এই সব অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিজ্জ জন্মে। সুন্দরী, গোলপাতা প্রভৃতি 
এই জাতীয় উদ্ভিজ্ঞ | 

(৬) হিমালয়ের পাবত্য অঞ্চলের উক্জিজ্জ্র (71009155517 7016563 ) 
__হিমালম্ব পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিমাংশ অপেক্ষ৷ পূর্বাংশের বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা 
অপেক্ষারুত বেশী বলিয়া শ্বাভাবিক উত্ভি্জ সংস্থানের কিছু কিছু পার্থক্য 
আছে। চিত্রে লক্ষ্য কর। হিমালয়ের 'পৃবাংশে তরাই ও ডুয়াসে” উষ্ণ-আরর- 
অঞ্চলের চিরহরিৎ-অরণ্য রহিয়াছে । কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশের পশ্চিমাংশে 
এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখা যায় না। হিমালয়ের পাঁদদেশ হইতে পার্বত্য অঞ্চলে 
উচ্চতাভেদে পর পর ওক জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ, সরলবর্গায় বৃক্ষ, তৃপভূমি, 
হিমগুল্প (আল্লীয উদ্ভিজ্জ ) প্রভৃতি দেখ! যায় । (১) তরাই-বনভূমি ৪,০০*' ফুট 
পযন্ত ; ইহা উ্ণ-আর্্ অঞ্চলের চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি হইলেও শাল প্রভৃতি 


ভারতম্যুক্তরাষ্ ৩২১ 


পর্ণমোচী বৃক্ষও রহিয়াছে । ইহা ছাড়া, বাশ ও একপ্রকার লম্বা ঘাস জন্মে । (২) 
ওক জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য ৪,**০? হইতে ৮,*** ফুট পর্ধস্ত ; এখানে 
নাতিশীতোষ মগুলের নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখা যায়, যথা ওক, লরেল, বার্চ, 
এযালডার, ম্যাঙ্গোলিয়া, ম্যাপেল ইত্যাদি। (৩) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি 
৮,০**/ হইতে ১২,***' পর্বস্ত; এখানে সিলভার-ফার, শ্প্রশ, সাইপ্রেস্‌, দেওদর 
ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে। (৪) আল্লীয় উদ্ভিজ্জ ১২,০০০ হইতে ১৬,০০* পর্যন্ত ; 


প্রথান-হিমালম়্ 





হিমালয়ের পস্চিমা€শেন্র স্থাভাবিক উভিজ্ঞ 


জুনিপার, রোডোডেনডুন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এখানে দেখা যায়। (৫) ১৬,০০০-র 
অধিক উচ্চস্থানে চিরতুষার ক্ষেত্র রহিয়াছে । 

বনভুমির অবস্থান ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২,৮১,*** বর্গমাইল বনভূমি । 
তন্মধ্যে শতকরা ৬ ভাগ দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে, ৯% পশ্চিঘাট পর্বত, 
১*% পূর্বঘাট পর্বত, ১৬% হিমালয় এবং অবশিষ্ট অংশ উত্তর-ভারতের পমভূমিতে 
রহিয়াছে। রাজ্যগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক বনভূমি রহিয়াছে এবং 
আসাম দিতীয় স্থানীয় । পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫,০০০ বর্গমাইল বনভূষি আছে। 

অরণ্যজাত দ্রব্য ও তাছার ব্যবহার £ অরণ্য হইতে শক্ত ও নরম কঠি 
পাওয়া যায়। এইগুলি আমাদের বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্ধে ব্যবহৃত হয়। 


“৩২২ ভূগোল 


তাহা ছাড়া, অন্থান্ত গ্রয়োজনীয় ভ্্রব্য পাওয়া যায়। শীল--ইহ! অতি ভারী ও 
শক্ত কাঠ; ইহা প্রধানতঃ রেলপথের পাড়নের (৪165619675 ) জন্য ব্যবহৃত হয়। 
কয়লা-খনির খু'টিও তৈয়ারী হয়। লেগুন-_গাড়ী, নৌকা, আসবাবপত্র প্রভৃতি 
এই কাঠ হইতে প্রস্তত হয়। এই কাঠে উত্তম পালিশ ও নকৃসা করা যায়। 
উই বা কীটপতের দ্বারা সেগুন কাঠ সহজে আক্রান্ত হয় না। অজ্জুনি- সেগুন 
অপেক্ষ। শক্ত ও ভারী । এই কাঠে উত্তম পালিশ করা যায়। নৌকা, গাড়ী, 
ঘরবাড়ী তৈয়াঁরী করিতে এই কাঠ ব্যবসার করা হয়। আলন্দামান-পাডাক্‌-_ 
ইহা অতি উৎকৃষ্ট কাঠ । ইহার দ্বার আসবাবপত্র তৈয়ারী হয়। শীমারী-__ 





আসামে প্রচুর পাওয়া:যায়। বাক্স, নৌকা প্রভৃতি এই কাঠ হইতে প্রস্বত হয়। 
জারুল-__ উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। নৌকা, ঘরবাড়ী, রেলগাড়ীর 
মেঝে প্রভৃতি এই কাঠ হইতে তৈয়ারী হয়। তুঁত-_ইহীর কাঠ হইতে হকি, 
টেনিস, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার ব্রব্য প্রস্তত হয়। মাকাই-_আসামে প্রচুর 
পাওয়া যায়। ইহার কাঠ হইতে চায়ের বাক্স তৈয়ারী হয়। আবলুশ-_ইহা 
শক্ত ও মূল্যবান কাঠ। এই কাঠের দ্বারা আসবাবপত্র তৈয়ারী হয়। মন্ছয়া 
ইহার কাঠ অত্যন্ত শক্ত । ইহার ফুল ও ফল থাগ্ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
ফুঙ্স হইতে মস্ত এবং ফল হইতে তৈল পাওয়া যায় 


ভারত-যুক্তরাষ্ট ৩২৩ 


বিশপ- পশ্চিমবলের জলপাইগুড়ি জেলা এবং আসামে প্রচুর পাওয়া যায়। 
সেতু ও বাড়ীঘর নির্মাণে ইহার কাঠ ব্যবহার করা হয়। পুন- পশ্চিমঘাটি পর্বতে 
প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার কাঠ উৎকৃষ্ট । তুন-_হিমালয়ের পাদদেশে পাওয়া 
যায়। চা-বাক্স, খেলনা প্রভৃতি ইহার কাঠ হইতে হৈয়ারী হয়। 
বোগাপোমা--জলপাইগুড়ি জেলা ও আসামে পাওয়া যায়। সেগুন-কাঠ 
অপেক্ষা ইহা! শক্ত । ইহার কাঠ হইতে আসবাবপত্র ও বাড়ীঘর তৈয়ারী হয়। 
শিশু উত্তর-ভারতের প্রায় সর্ব জকে। ইহার কাঠ নানা কাজে ব্যবহার 
করা হয়। গর্জন-_আদাঁমে ইহার নাম হোলাং। এই কাঠ হইতে রেলপথের 
পাড়ন প্রস্তুত হয় এবং নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। নাহার--ইহা 
অতি শক্ত কাঠ। এই কাঠ হইতে রেলপথের পাড়ন তৈয়ারী হ্য়। 
তাহা ছাড়া, কয়লা-খনির খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আসামে নাহার প্রচুর 
পাওয়া যায়। 

চম্দন-_মহীশূরে পাওয়া যায়। ইহার কাঠি হইতে হুন্বর স্থন্দর খেলনা, 
বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া, চন্দন-তৈল পাওয়৷ যায়। উহার 
দ্বারা স্থগন্ধি ও শিল্পজাত দ্রব্য গ্রস্তত হয়। কুল, বাবলা, পলাশ, 
কুশুম প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছে লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। বাবলাগাছের 
ছাল, হরীতকী (হরিতকি নামক পর্ণমোচী গাছের ফল) প্রভৃতি দিয়া 
কাচাচামড়া পাকা করা হয় ন্‌ [810101176 )। খদিরবৃক্ষ হইতে রঙ ও 
পান খাইবার খয়ের প্রস্তুত হয়। বাঁশ ও জাবাই ঘাস হইতে 
কাগজ ঘৈয়ারী হয়। শিমুল, গেঁউয়া, পিটুলি ও ছাতিম গাছের কাঠ 
হইতে দিয়াশলাই-এর কাঠি প্রস্তত হয়। বাঁশ--এদেশে নানাজাতীয় 
বাশ জন্মে। বাড়ীঘর তৈয়ারী কর] এবং নানাবিধ কাজে বাশ ব্যবহার 
করা হয়। বেত--সাধারণতঃ জলাভূমির পার্থ দেখা যায়। ইহার ব্যবহারও 
কম নহে। পাইনজাতীয় গাছ হইতে ধুনা, রজন ও তাপ্পিণ তৈল পাওয়া 
যায়। ইহা ছাড়া, বনভূমি হইতে মোম, মধুং গাছের আশ ও ছাল, আঠা এবং 
ওষধের জন্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করা হয়। 


৩২৪ সুগোল 


মৃত্তিকা (5০105) 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগের মৃত্তিকা এইবার আমরা 
আলোচনা করিব । 

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মৃস্তিকা-_এই অঞ্চলের কোন অংশের 
ভূ-পৃষ্ঠের গঠন ও উচ্চতার উপর মৃত্তিকার উপাদান ও প্রকৃতি নির্ভর করে 
বলিয়া বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকৃতি! মৃত্তিকা রহিয়াছে । হিমরেখার পরবর্তী 
নিয় অংশে শিলাখণ্ড ও কস্করপূর্ণ মৃত্তিকা! এবং তাহার নিয় অংশে বোলডার্‌ 
ক্লে (8০3106 0125 ) দেখ! যায়। সরলবর্গায় বৃক্ষের অরণ্য-অঞ্চলে 
পোডজল (7০501) নামক ধূসর রডের অগ্রজ মৃত্তিকা রহিয়াছে । ইহা 
উর্ধর মৃত্তিকা নহে । তবে এই মৃত্তিকায় আলু উৎপন্ন হয়। ইহার নিম্ন অংশে 
পিঙ্গল বর্ণের (13:0জ্য। ঢ01556 9015) যে মৃত্তিকা রহিয়াছে, তাহ। 
উর্বর। এখানে ওক, চেস্টনাট, বীচ, বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষের বনভূমি বর্তমান। 
নিম্ন উপত্যকায়ও বিশেষতঃ হিমালয়ের পশ্চিমাংশের পাদ-পাহাড়ে (7০০৮ 17115 ) 
ল্যাটেরাইট বা৷ লালরঙের দোয়াশ মৃত্তিকা দেখা যায়। 

উত্তর-ভারতের সমভুমির স্বৃত্তিকা--ইহা' পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত। 
ইহাকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যায়, ষখ।_-ক) প্রাচীন প।ললিক 
স্ৃত্তিকা-_এই জাতীয় মৃত্তিকা বহু পূর্বে স্ষ্ট হইয়াছে বলিয়৷ ইহার মধ্স্থ 
জৈব পদার্থ জলের দ্বারা অপসারিত হইয়াছে (128002 ); তাই, ইহা অনুর্বর 
মৃত্তিকা। ইহাতে চুণজাতীয় কঙ্কর দেখা যায়। (খ) নবীন পাললিক 
স্বাত্তিকা-_ইহ। নদীর তীরবর্তা অঞ্চলে রহিয়াছে । ইহা! সাধারণতঃ উর্বর মৃত্তিকা, 
তবে বেলেমাটি-অঞ্চল অনুর্বর | ৰ 

আবার, মাটির কণিকার আরুতি অন্ুযায়ী তিনট প্রধান ভাগে বিভক্ত 
করা যায়, যখা__(ক) বেলেমাটি-_মাটির কপিকাগ্ুলি আকারে বড বলিয়া 


০ শপ পাপ পপ পপর ররর সপ 


* হ্মবাহ-বাহিত শিলাখণ্ড, বালুক!, কাদা, কষ্কর প্রভৃতি কোন স্থানে জনিক্পমিতভাবে সাঞ্চত 
হইলে গুলিকে বোলডার্‌ ক্লে বা টিন বলে। 








ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ৩২৬ 


এই মাটি জল ধারণ করিতে পারে না। ইহার উ্বরত// শক্তিও কম। 
(খ) কাদামাতি (03585 9০৫) ইহার কণিকাঞ্চলি অতি ক্ষ 
("**৪ মিলিমিটার অপেক্ষা ক্ষুদ্র) বলিয়া ইহা জমাটভাবে থাকে । এইজন্য 
ইহার মধ্য দিয়! জল সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার মধ্যে জৈব পদার্থ 
( [20055 ) ও চুণাজাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে সহজে হলকর্ষণ করা ষায়। 
(গ) দোয়াশ ম্বত্তিকা (1.০8725 5০1])__ইহাঁতে উপযুক্ত পরিমাণে 
ক্লেও বালি (বড় বড় কণিকাযুক্ত মাটি ৯ মিশ্রিত থাকে; এইজন্য এই মৃত্তিকায় 
সহজে হলকর্ষণ করা যায় এবং ইহা! সাধারণতঃ উর্বর মৃত্তিকা । 

ইহা ছাড়া, জলবাধু বা বিশেষ পরিবেশের ফলে আরও ছুই শ্রেণীর মৃত্তিকা 
দেখা যায়; যথা-(ক) মরুভূমি অঞ্চলের ব। অরুপ্রায় অঞ্চলের 
স্বত্তিক1--এই শ্রেণীর মাটি থর মরুভূমি ও উহার পার্খববর্জী অঞ্চলে রহিয়াছে। 
ইহা অল্প-বিস্তর লবণাক্ত মৃত্তিকা ।* (খ) ব-দ্বীপের উপকূলে বা লেগুনের 
পার্খে লবণাক্ত মৃত্তিকা দেখা যায়। 

দাক্ষিণীত্য-মালভুমির মৃত্তিকা উত্তর-ভারতের সমভূমির মৃত্তিকা 
প্রধানতঃ পাললিক (1৪66 18105901065 9০115) এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমির 
মুত্তিকা প্রধানতঃ স্থিতিশীল ( 7২০510088] 90119 )। নিম্নলিখিত শ্রেণীর 
মৃত্তিকা এই অঞ্চলে বর্তমান ; যথা--(ক) কৃঝঃম্ত্তিকা (0281 ০0: 13190] 
0০6০7 5০119 )--দাক্ষিণান্তয মালভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশের এক বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে এই জাতীয় মৃত্তিক। দেখা যাঁয় ৷ ইহা লাভাঙ্জাত মৃত্তিক! এবং ব্যাসান্ট-শিলা 
হইতে উৎপত্তি হইয়াছে । ইহা কৃষ্কবর্ণ মৃত্তিকা । জমাট, আঠালো (176৪5 
8710 0185০5 ) মৃত্তিকা বলিয়। ইহা জল ধারণ করিয়! রাখিতে পারে এবং 
সাধারণতঃ উর্বর । (খ) লালমাটি বৰ রাঙামাটি | [২.5 [,02.005 )--- 


* রাশিয়ান বিজ্ঞানী :4. 7. 9০1১০881931 90818 ০1 11060 পুস্তকে ভারতবধের মৃত্তিকার 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন । এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ ভূল-হ্রুটিশূন্ত না হইলেও এই শ্রেণীবিভাগ 
গ্রহণ লা করিয়া অন্য কোন উপায় নাই, কারণ নির্ভরযোগ্য শ্রেণীবিভাগ অন্য কেহ করেন নাই। 
মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের নামকরণ সাধারণতঃ রাশিয়ান ভাবার । এই ভত্রমহিলা মরুডুমি-অঞ্চলের 
স্ৃত্তিকাকে সেরোজেম € 993:026709.) নামকরণ করিয়াছেন। 


৩২৬ ভূগোল 


দ্াক্ষিণাত্য মালভূমির প্রায় অবশিষ্ট অংশে এই জাতীয় মৃত্তিকা রহিয়াছে । 
ইহা প্রধানত: বেলেমাটি । কেলাসিত শিলা! ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ মৃত্তিকা গঠিত 
হইয়াছে; এজন্য কোয়ারট্জের কণিক1 বালুকায় পরিণত হইয়াছে । তাই, 
এই মৃত্তিকার জল ধারণ করিবার ক্ষমতা কম। (গ) ল্যাটেরাহট্-সৃত্তিক! 
(1:8061100 50815 )--লৌহ ও এ্যালুমিনাম ঘটিত পদার্থ এই মৃত্তিকায় 
প্রচুর রহিয়াছে এবং ইহার বর্ণ লাল। মালাবার, পশ্চিমঘাট পর্বত, 
ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব-প্রাস্ত এ₹ং অন্ধপ্রদেশের উপকূলে ল্যাটেরাইট্‌- 
মৃত্তিকা রহিয়াছে । এই মৃত্বিকার উর্বরতা-শক্তি কম, কারণ ইহাতে 
জৈব পদার্থ (1101005 ) বিশেষ নাই। (ঘ) কফি-্ৃত্তিক৷ (00266 
9015 )-_ইহা৷ নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট পর্বতে দেখা যায়। ইহার বর্ণ লাল 
জৈবপদার্থপূর্ণ দোয়াশ মৃত্তিকা! বলিয়া ইহা উর্বর । 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্ধমান-বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশ ।! এই অংশে রাঙামাটি, ল্যাটেরাইট্‌ মৃত্তিকা প্রভৃতি 
দেখা যায়। 


জলসেচ (110059002 ) 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্বমী-বায়ুর প্রভাবে বৎসরের 
একটি নিদিষ্ট সময়ে বৃষ্টিপাত হয়। এদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের সব জলটুকু 
ভূ-পষ্ঠের উপর রহিলে দেশের সমগ্র ভূ-পৃষ্টের উপর ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি গভীর 
জল টাড়াইত7 কিন্ত নিয়লিখিত কারণের জন্য এদেশে কৃষিকার্ষের জন্য 
কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ প্রয়োজন, যথা--(১) , এদেশে সর্বত্র বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম 
ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে কৃষিকার্ধের উপযোগী বৃষ্টিপাত হয় 
না; (২) প্রতি বৎসর মৌন্ুমী-বায়ু নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় না? 
ফলে কোন বৎসর অধিক এবং কোন বৎসর কম বৃষ্টিপাত হয়; (৩) কোন 
কোন বৎসর অগ্রে বা বিলম্বে মৌস্থ্মী-বাযু : প্রবাহিত হয়; (8) ক্লাবাঁর, 
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কখন কখন বর্ধাখতুর মধ্যভাগেই বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়া যায় এবং (৫) যে স্থানের, 
বাধিক গড় বৃষ্টিপাত কম, তথায় বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য অধিক দেখা 
যায় । ভারত কৃষিপ্রধান দেশ (প্রায় ৭০% কৃষিজীবী )। স্বতরাং স্থচারুরূপে 
কৃষিকার্ধ করিতে হইলে এদেশের 'মধিকাংশ স্থানে জলসেচ প্রয়োজন । 

জলসেচ-ব্যবস্থা £ ভারতের কৃষিক্ষেত্রের শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে অলসেচ- 
ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার পর উহা প্রায় ২৯% ঈ্াড়াইবে। 
তখন ইহার পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি একর ইইবে। ইহার আয়তন সমগ্র গ্রেট্বুটেন 
অপেক্ষা অধিক হইলেও ভারতের আয়তনের তুলনায় ইহাকে যথেষ্ট বলা যাইতে 
পারে না। এদেশে নদনদীগুলি ষে পরিমাণ জল বহন করে, তাহার মাত্র ১৩% 
অংশে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার পর জলসেচ-কার্ষে ব্যবহার করা হইবে। 
১৯৫৬ খুঃ ৬ কোটি ৬* লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হইয়াছে । 

নদনদী হইতে সেচখাল ব্যতিত কুপ, জলাশয় ও পুকুর হইতে ক্ষেরে 
জলসেচের ব্যবস্থা রহিয়াছে । প্রধানত: বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান 
ও দ্াক্ষিণাত্যের পূর্ব-উপকূলের সমভূমিতে কৃপ, এবং দাক্ষিণাত্যে জলাশয় হইতে 
জলসেচ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুকুর, স্বাভাবিক খাল-বিল এবং ছোট-ছোট 
নদী ( পশ্চিমবঙ্গের কাদর ) হইতে জলসেচ-ব্যবস্থ। দেখা যায়। 


কুপ বা জলাশয় হইতে জল উঠাইবার প্রণালী--পশ্চিমবঙ্গে 
বিশেষতঃ রাঢ়-অঞ্চলে জোণের* সাহায্যে কিছু নিক্নস্থান হইতে 


“ এইগুলি লোহার পাতের (101) 50০০?) তৈয়ারী। দফ্রোণের দুইটি অংশ,--একটি 
জাতভূমিক ও অপরটি ওথমটির সহিত গায় ৪৫. কোণে দাড়ান । প্রথমটির তিনটি সম্ভল পরস্পর 
লম্ব এবং দ্বিতীয়টির পার্থদেশের তল, সমগ্ডল হইলেও তলদশ বক্র তর পাশ্থদেশ ত্রমশঃ পঞ্ছম্পর 
নিকটে নিকটে সি জব.শষে গাস্তদেশ আত অল্প পরিসর হইয়াছে । এই প্রাস্তদেশে একটি রিং 
খ!কে এবং প1 রাখিবার তম ছোট «বটি পেট ত। বাঠবাবাশ দয়া দ্বিতীয় জ্গার লিভার 
তৈয়ারী কর। হয় ; এ চিভ'রের দাগুর এক গুনতে বেঃশজে দড়ি ও বাশের সাহাযো জ্রোণের রিং-এর 
সহিত জাটকান হয়। [লিভারের পর প্রান্তে কোন ভারী জিনিস থাকে । ইহাতে যান্তক সুবিধ! 
জাছে। এইজন্য এই গ্রণালীতে সহজে গ্রচুর জল তোভা যায় । এদেশের গুচলিত ভুগোকে জ্োণের 
উল্লেখ নাই । ডঃ এস. সি. বহু দ্রোঞ্চকে টিনের তৈহারী ডোজ] বকিয়াছন । ইহার গঠন ভোলার 

সত নসকে। 
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উচ্চ স্থানে জল তোলা হয়। আবার স্থানে-্থানে কাঠের বা! তানগরাছের গু'ড়ির 
'ড়োঙ্গার সাহাযোও জল উঠান হয়। খুব ঘনভাবে বোন! বাশের তৈম়ারী এক 
প্রকার ঝুরির সাহাত্যেও জল উঠাইবার ব্যবস্থাও দেখা যায়। ঝুরির ছুই পাশে দড়ি 
বাঁধা থাকে, আর ছুই জন লোক এ দড়ি ছইটি ধরিয়া ও ছুলাইয়া জল তোলে । 

অন্ধ্রপ্রদেশে, রিহারে লিভারে এক প্রান্তে বালতি ঝুলাইয়া দ্ধল তোলে, 
অবস্ত ব্িভারে অপর প্রান্তে কোন. ভারী জিনিন, যেমন পাথর বা মাটি 
থাকে । বিহারের স্থানে-স্থানে বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে গোনমহিষের 
সাহায্যে জল উঠাইবার ব্যবস্থা আছে। কপি কলের সাহায্যে জল তোলা 
হয়। দড়ির এক প্রান্তে সাধারণতঃ চামড়ার তৈয়ারী বড় থলিয়া থাকে এবং 
অপর প্রান্ত গো-মছিষ টানে । আর, কূপের নিকট নত-তল (77.011060 0181 ) 
থাকে। জল উঠাইবার সময় একজোড়া গক্ষ বা মহিষ এ নত-তলের উপর 
দিক্‌ হইতে নীচের দিকে নাষে। পাণ্রাৰে পারসিক চক্রের সাহাযো কূপ হইতে 
জল উঠাইবার ব্যবস্থা আছে । 

দক্ষিণভারতের জলাশয় হুইতে জলদেচ-ব্যবস্থা-__দক্ষিণ-ভারতের 
বহু অংশে বিশেষতঃ মাদ্রাজ রাজ্যে ছোট-ছোট নদী-উপত্যকায় বা ঢালু 
জমির নিম্গ দিকে (000 ]8)৩-এ নিয়ে ) বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া জলাশয় 
স্ট্টি কর! হয়। কোন-কোন স্থানে (রামনাদ জেলায় ) এক-একটি নদীর ধারা- 
পথে পর-পর এইরূপ অসংখা জলাশয় দেখা যায়। এই জন্গাশয়গুলি সাধারণতঃ 
সাময়িক, কারণ ইহার! বৃষ্টির জলে পুষ্ট ও অগভীর । অন্ধপ্রদেশের নিজামসাগর 
জলাশয় উল্লেখযোগ্য ৷ উহার দ্বারা ২৩ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয় । বর্ধমান 
বিভাগে বিশেষতঃ'বাকুডা ও পুরুলিয়া জেলায় কতকট! এইবপ প্রকৃতির বহু জলাশয় 
রহিয়াছে-_ক্রমনিম্ন ভূ-পৃষ্টের নিম্ন দিকে বাঁধ তৈয়ারী করিয়। জলাশয় কটি করা 
হইয়াছে । এইবূপ জলাশয়কে স্থানীয় লোকেরা বাঁধ বলে। ভাঙ্গ| বা উচ্চ ভূমির 
( এইগুলিতে সাধারণতঃ চাষ-আবাদ হয় না) বুষ্টর জল গড়াইন্না এইরূপ 
জলাশয়ে সঞ্চিত হয়। কোন বৎসর বৃষ্টিপাত কম হইলে এরূপ জঙ্গাশয়ে জল 
সঞ্চিত হয় না, ফলে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করাযায় না। তাহ! ছাড়া, 
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এইরূপ জলাশয়ে প্রচুর পলি সঞ্চিত হইয়া! ক্রমশঃ যজিয়া যায়। এইভাবে 
অসংখ্য জলাশয় মনজিয়া গিয়াছে । জলাশয়ের বধের পর ভূমি ভ্রমশঃ ঢালু 
হইয়া! গিয়াছে বলিয়া কৃষিক্ষেত্রে সহজে জলসেচ হুইয়া থাকে । 

নলকুপ--বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্াবে নলকৃপ হইতে বৈছ্যাতিক 
পাম্পের সাহায্যে জল উঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

কূপ বা নলকৃপ হইতে জল-উঠান ব্যয়বহল। সেচখালের ঘ্বারা কৃষিক্ষেত্তে 
জলসেচের ব্যয় অপেক্ষা কুপ বা নলরুপের দ্বারা জলসেচের ব্যয় ৪1৫ গুণ 
অধিক। এইজন্য সে স্থানে সেচখাল নাই, সেখানে সাঁধারণতঃ কূপ হইতে জলসেচ 
হইয়া থাকে । 

সেচখাল- সেচখাল ছুই প্রকার-প্লীবন-খাল ও স্থায়ী-খাল। নদী 
হইতে সুদীর্ঘ খাল কাটিয়া জল বহুদূরে লইয়া যাওয়া হয়। বর্ধাকালে নদীর জল 
বাড়িলে এই সকল খাল জলে ভরিয়া যায়। তখন এ জলে সে5কাধ চলে। 
বর্ধার শেষে নদীর জল কনিলে খালগুলি শুকাইয়া, যায়। তখন আর সেচকার্ধ 
চলে না। এইবূপ খালকে প্লাঁবন-খাল বলে। মান্দরাঙ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, পার্াব 
ও উত্তরপ্রদেশের কোন-কোন অংশে প্লাবন-খাল আছে। বর্তমানে অধিকাংশ 
খালকে স্থায়ী খালে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

হিমালয়ের হিমবাহপুষ্ট নদী যেখানে পার্বত্যভূমি হইতে সমভূমিতে অবতরণ 
করে, তথায় নদী হইতে খাল হ্কাটিলে উহাতে বারমাসই জল থাকে । আবার, 
গিরিখাতে বা যে স্থানে নদী-উপত্যক৷ সংকীর্ণ, তথায় নদীর এক তীর হইতে 
অপর তীর পর্যন্ত স্ুদুঢ় বীধ নির্মাণ করিলে এ বীধে নদীর জল সঞ্চিত হইয়। 
বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত হয়। এ স্থান হইতে খাল কাটি! নদীর জ্রল বু 
দুরে লইয়! যাওয়া হয়। এই দুই প্রকার খালকে স্থায়ী খাল বলে। এই 
সকল খালে বারমাস জন থাকে । তাই, সারাবৎসর স্থায়ী খালের দ্বারা রুষিক্ষেত্র 
জল পাওয়া যায় । 

পাঞ্জাবের সেচখাল--অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের সেচখালই এদেশের 
বৃহত্তম জলসেচ-ব্যবস্থা ছিল। ভারত বিভক্ত হইবার পর পৃবাংশের সেচখাল- 
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গুলি পাণ্তাবের ( ভারতে») অন্তর্গত। নিয়ে খালগুলির বর্ণনা করা হইল। 
(১) বারি-দোয়াবের খাল--ইরাবতী (2২৪৮1) নদীর মাধোপুর হইতে 
নির্গত হইয়া বারি-দোয়াবে বিস্তৃত। ইহার শেষাংশ পাকিস্তানে প্রসারিত। 





সেল 


ইহার দ্বারা প্রায় ৮৩ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। (২) শতকে নদীর 
খাল-_শতক্ত নদীর তীরস্থ হসৈনিওয়ালা ( ফেরোজপুরের নিকটস্থ ) ও তাহার 
পরবর্তী অংশে স্থলেইমানকি নামক স্থান দুইটি হইতে সেচখাল নির্গত হইয়া ভারত 
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ও পাকিস্তান, এই ছুই রাষ্ট্রে বিস্ৃত। ইহার এক শাখা বিকানীরে প্রসারিত । 
জিরহিন্দ-খাল-_শতদ্র নদীতীরস্থ রূপার নামক স্থান হইতে খাল বাহির 
হইয়াছে। বর্তমানে ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার খালগুলির সহিত সিরাহিন্দ- 
খাল সংযুক্ত হইয়ছে। পরে এই খালগুলি বর্ণনা করা হইবে। 
(৩) পশ্চিম-যমুনা-খাল-_যমুনা নদীর তাজওয়াল! নামক স্থান হইতে এই 
সেচখাল বাহির হইয়াছে । ইহার দ্বাবা পাঞ্জাবের পূর্বাংশের প্রায় ২* লক্ষ একর 
ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। ইহা অতি প্রাচীন খুল। পাঠানযুগে ইহা নিমিত হ্য়। 

উত্তরপ্রদেশের সেচখাঙ--এই রাজ্যের নিম্ললিখিত সেচখালগুলি 
উল্লেখযোগ্য । 

(১) পুর্বষমুনা! খাল- সম্রাট শাজাহানের সয় ইহা! নিমিত হয় এবং 
কালক্রমে খালটি মজিয়া যায় এবং ১৮৩* থৃঃ পুনরুদ্ধার হয়। নশেয়ারার নিকট 
হইতে এই খাল সুরু হইয়াছে । ইহার দ্বারা এই রাজ্যের পশ্চিমাংশের প্রায় 
৪ লক্ষ একর ক্ষেত্রের জলসেচ হয়। (২) আগ্রা-খাল-দিল্সীর নিকটস্থ 
ওখলা হইতে এই খাল নির্গত হইয়াছে । ইহার দ্বারা ৪৫ লক্ষ একর ক্ষেত্রে 
জলসেচ হয়। (৩) গঙ্গা নদীর উচ্চঅংশের ও নিন্গঅংশের খাল (7175 
[001901: 8170 [,049]: 39165 €081915)--উচ্চঅংশের খান হরিদ্বারের নিকট 
হইতে এবং নিম্নঅংশের খাল নরোরার নিকট হইতে সরু হইয়াছে। এই খালের 
দ্বারা দোয়াবের প্রায় ২৭ লক্ষ একর ক্ষেত্রের জলস্চে হয়। (৪) সার্দা- 
খাল- ঘর্ঘরার উপন্দী সার্দী (বনবাস্ার নিকটস্থ) হইতে সেখাল বাহির 
হইয়াছে । ঘর্থরা ও গঙ্গা নদীর মধাস্থ প্রায় ২১ লক্ষ একর কুষিক্ষেত্রে ইহার 
স্বারা জলসেচ-ব্যবস্থা হইয়াছে । (৫) যমুনা নদীর দক্ষিণ-অঞ্চলের সেচখাল 
-_বেতুয়া, কেন ও ধ্দন নদীর সেচখালগুলি উল্লেখযোগ্য । এই খালগুলির 
দ্বার এই শুষ্ক অঞ্চলে ছুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে বিশেষ সাহায্য কর! হইয়াছে । 

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের খাল--বিহারের শোণনদ ও জ্রিবেণীর সেচখাল 
এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, দামোদর ও মমুরাক্ষীর নেচখাল রহিয়াছে । 
দামোদর-থাল হইতে ১০ লক্ষ একর এবং মযুরাক্ষী-খাল হইতে ৬ লক্ষ একর 


৬৩২ ভূগোল 
কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থা হইতেছে । বিহারের সেচখাল ছুইটির ঘারা ৮ লক্ষ 
একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। 

দাক্ষিণাত্যের'সেচখাল--এই অঞ্চলের সেচখালগুলিকে ছুইটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়, যথা--(ক) ব-ীপের সেচথাল এবং (খ) মালভূমির ও 
নদী-উপত্যকার সেচখাল। ৃ 

ব-্বীপের সেচখাল £ (ক) কাবেরী নদীর ব-্বীপের সেচখাল-_হইহা 
অতি প্রাচীন সেচথাল। ১৯৩৬ থু; ্হাকে নৃতন্ভাবে গঠন করা হইয়াছে । 
ব-্বীপ-অঞ্চলের প্রায় ১৭ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা আছে । এখানে 
প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়; এজন্য ইহাকে মান্রাজের শস্যভাগ্ডার বলে। (খ) কৃষ্গার 
ব্বীপের সেচখাল-_-বিজয়গড়াদার নিকট কৃষ্ণা নদীর ব্যারেজ আছে। এ 
স্থান হইতে সেচখালগুলি নদীর উভয় পার্থে বিসৃত। ইহাদের দ্বার! প্রায় ১১ 
লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। (গ) গোদীবরীর ব-্বীপের সেচখাল_- 
রাজমুন্জরীর নিকট গোদাবরী নদীর উপর ড্যাম আছে। প্রকৃতপক্ষে গৌতমী ও 
বশিষ্ঠ, এই ছুইটি গোদাবরীর শাখানদী ও নদীমধ্যস্থ ছুইটি দ্বীপের উপর 
দিয়া, চারিটি অংশে, এই ভ্যাম নিশি । এই সকল খালের ছারা প্রায় ১২ 
লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ-অঞ্চলে প্রচুর ধান্ঠি, 
ইক্ষু ও তামাক উৎপন্ন হয়। (ঘ) মহানদীর ব-্বীপের সেচখাল- কটকের 
নিকট মহানদী বাধ বীধিয়া বীপ-অঞ্চলে সেচখালের জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে 
বর্তমানে খালগুলিকে সম্প্রসারণ করা হইয়াছে । ইহাদের ঘারা প্রায় ১০ লক্ষ 
একর স্থানে জলসেচ হয় । 

ইহা ছাড়া, ন্দীর নিম্ন অংশে ছোট-ছোট কতকগুলি জলসেচ-ব্যবস্থা দেখা 
যায়। উহাদের মধ্যে মান্্রাজ্ম-রাজ্যের তাঅপর্ণী নদীর সেচখাল উল্লেখযোগ্য । 

মালভূমি-অঞ্চলের নদীর সেচখাল-_পশ্চিমঘাট পর্বতে কতকগুলি 
নদনদীর উৎস-ক্ষেত্রের নিকট বাঁধ বীধিয়া জল আটকান হইয়াছে । এইগুলির 
ছারা উলবিদ্যৎ উৎপন্ন হয় এবং সেচখালের দ্বারা জলসেচ-ব্যবস্থা আছে; 
যখ--(১) কষ্কা ও গোদাধরী এবং উহাদের উপনদীসমূহ ; (ক) নাসিকের 
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নিকট গোঁদাবরী নদীর বাধ, ও (খ) উহার উপনদী প্রভারার বাধ, (গ) পুনার 
নিকট নিরা ও (ঘ) মুখানদীর বীধ ( ভীমার উপনদীর ) () ভীমার বীধ 
( কষ্ণার উপনদী ), (চ) কৃষ্ধার বাধ; (ছ) ঘাটপ্রভা ও (জ) মালগ্রভার বাধ। 
এই ছুইটি কৃষ্কার উপনদী। 

অন্ধগ্রদেশের কুর্ণল-কুডভাপা। খাল- বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেচখাল। ইহা 
তুন্দ্রভদ্রা নদীর সহিত ও পেন্নার (7061567) নদীকে সংযোগ করিয়াছে । 
দুভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য নিগ্নিত হূইলেও ইহার দ্বারা বিশেষ ফললাভ 
হয় নাই। মান্্রাজ-রাজ্যের পেরিয়ার নদীর বাধ ও সেচথাল বিস্ময়কর । 
প্রকৃতপক্ষে কেরল-রাজ্যে কার্দমম পর্বতের পশ্চিম-পার্থে নদীর উতৎস-স্থানের 
নিকট বাধ নির্মাণ করিয়া! জলাশয়ের হ্যাট কর! হইয়াছে । এ নদীটি আরব 
সাগরে পতিত হইতেছে । তাই, ৫,৭০০ ফুট দীর্ঘ স্থরঞ্জের মধ্য দিয়া একটি খাল 
পর্বত ভেদ করিয় পর্বতের পূর্ব-পার্খে আসিয়াছে; পরে ভাইগাই নদীর সহিত 
এ খাল সংযুক্ত হইয়াছে । এই নদীর খালের দ্বারা মাছুরা-সমভূমিতে জলসেচ হয়। 
মহীশূরের কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম-বীধ ও কৃষ্তরাজাসাগর বাধ এবং মীন্রাজের 
মেটুর বাধ উল্লেখযোগ্য । এই সকল জলাশয় হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। 

প্রত্যেক রাজ্যেই ছোট-ছোট বনু সেচখাল রহিয়াছে । 
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এত দিন পর্যন্ত, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নদীতে বাঁধ নির্যাণ কর! 
হইত১কোন নদীতে বাধ তৈয়ারী করিয়া জুল আটকান হইত এবং হহাঁর 
ফলে যে জলাশয় স্যট্টি হইত, তাহা হইতে খালপথে জলসেচ ব্যবস্থা থাকিত 
কিংবা উচ্চ স্থানে অবস্থিত জলাশয় হইতৈ নলপথে জল নিয়ে আনিয়। জলশক্তির 
হ্বারা বৈচ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হইত । ভাই, এইরূপ বীধ হইতে একটি 
মাক উদ্দেশ্য সাধিত হইত। ইতিপূর্বে জলসেচ-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা 
হইয়াছে এবং পরে জলশক্কির কথ! আলোচিত হইবে ; 
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বর্তমানে নদনদীতে যে সকল বাধ তৈয়ারী হইতেছে, তাহাদের হ্থারা বিবিধ 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, যথা--(ক) জলসেচ, (খ) জলবিছ্াৎ, (গ) বন্তা-নিযন্ত্র, 
(ঘ) ভূথির ক্ষ়-নিবারণ, (ও) মতন্তের চাঁষ, (5) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, (ছ) নৌবাহন- 
ব্যবস্থা ইত্যাদি। এইজন্য এইগুলিকে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বলা হয়। আর, 
বহুমুখী নদী-পরিকল্পনীর দ্বারা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধিত 
হইবে। তাই, এইগুলির কার্ধকারিতার উপর দেশের ব্যাপক সমুদ্ধি নির্ভর 
করিবে। নিয়ে কয়েকটি প্রধান পরিকল্পনা উল্লেখ করা হইল। 


(১) দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্মনা__বিহার-রাজ্োর পালামৌ জেলার 
৩৫০৪" উচ্চ খামারপাঁত নামক গিরিশূঙ্গ হইতে দামোদর নদ নির্গত হইয়াছে এবং 
পূর্ববাহিনী হইয়া প্রবাহিত | ইহা বরাকর নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া 
বর্থমান শহরে কিছু পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাহিনী এবং পরে দক্ষিণবাহিনী হইয়৷ 
কলিকাতায় কিছু দক্ষিণে ফলতার নিকট হুগলী নদীতে পতিত হইতেছে। 
বিহার-রাঁজ্যে বরাঁকর, যমুনিয়া, কোনার, বোকারো প্রভৃতি ইহার উপনদীগুলি 
প্রবাহিত। আর, এই নদনদীগুলি ছোটনাগপুর-মালভূমির প্রায় ৭*০* বর্গ- 
মাইল স্থানের জল-নিকাশ করে। এই -অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি | 
তাই, বৃষ্টিপাতের জল এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্টের মৃত্তিকা, বালুকা প্রভৃতি ধৌত 
করিয়া দেয়; এবং ছোট-বড় জলধারা এগুপিকে বহন করিয়। ন্দন্দীতে ঢালিয়। 
দেয়; আর বর্ষাকালে দামোদর নদের প্রাবনের জলের সহিত বাহিত হইয়া আসে 
ও মশ্রোতোবেগ মন্দীভূত হইলে অর্থাৎ সমভূমি-অংশে নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়; 
ফলে পশ্চিমবজ-অংশে নদীগর্ভ উচ্চ হইয়াছে । এইজন্য নদীরে ধারাপথ বন্তার 
জল বহন করিতে পারে না, তখন দেখা যায় ধ্বংসকারী প্রবল বন্ত। । আবার, 
অন্য সময় নদী প্রবাহ অতি ক্ষীণ হইয়া যায়। প্রবল বন্যার সময় প্রতি সেকেপ্তে 
৬ লক্ষ ঘনফুট জল এবং দ্বাভীবক বন্যায় ২ই লক্ষ ঘনফুট জল বর্ধমানের কিছু 
উপর অংশ দিয়! প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু নদের নিয়অংশে ৫* 
হাঁন্জার ঘন ফুটের অধিক জল বহন করিতে পারে না। এইজন্য এই নদের নিষ্ন- 
অংশে প্রবল বন্তা দেখ! যায় । 
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দামোদর নদের উপত্যকার নিম্আংশে নদীর বামভটে উচ্চ বাধ নির্মাণ করিয়া 
বন্া নিবারণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও প্রবল বন্ায় সময়-সময় এঁ বাধের 
স্থানবিশেষ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তখন প্রধান রেলপথ, রান্তা, ঘরবাড়ী, কৃষিক্ষেত্ের 
বিশেষ অনিষ্ট ঘটে; আর, দক্ষিণভটে কোন বাধ ন! থাকার এ অঞ্চলে প্রায় 
প্রতি বত্সর রম্য! দেখা ষায়। তাহা ছাড়া, পূর্বতন দামোদর- ও এডেন-খালে প্রতি 
বৎসর সমম মত জল সরবরাহ হইত না। 

এই সকল অস্থৃবিধা দূরীভূত :ঃরিবার জন্য দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা 
রচিত করিয়া তাহার অধিকাংশ কার্যকরী কর! হইয়াছে । আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে 
টেনিসি-উপ্ত্যকা কতৃপক্ষের (", ড. &.) অস্থকরণে দামোদর-উপত্যকা- 
কর্পোরেশন (19. ড. 0.) গঠিত হয়। এই সমিতির দ্বারা ইহাব কার্য 
পরিচালিত হইতেছে । এই সমিতির উদ্দেশ্ত (১) সেচ, শিল্প, পানীয় 
প্রভৃতির জন্য জল সরবরাহ, (২) বন্যা-নিবারণ, (৩) ভূমির ক্ষয়-নিবারণ, 
(৪) জলবিছ্যুৎ- ও তাপবিছ্যৎ-উৎপাদন, (৫) বাধের জলাশয়ে ও সেচখালে 
মতৎস্তের চাষ, (৬) নাব্যথাল-খনন প্রভৃতি । 

দামোদর নদের পাঁঞ্চেটহিল, বরাকর নদীর ভিলাইয়া ও মাইথন, 
কোনার নদীর বীধ (10970) এবং দুর্গাপুরের ব্যারেজ নিমিত হইয়াছে। 
কোনার ভিন্ন অন্ত বীধগ্রলির নিকট জলবিদ্যুৎ-উৎপা্ন করা হয়। ইহার 
মোট পরিমাণ প্রায় ১ লর্খ ২* হাজার কিলোওয়াট । বোঁকারোতে ১২ লক্ষ 
কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। দুর্গাপুরে যে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে, 
তাহার পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ কিলোওয়াট। বোকারো৷ ও দুর্গাপুরের 
বিছ্যুৎশক্তি-কেন্দ্র সম্প্রসারিত ও চন্দ্রপুরায় (১২৫ হা, কি. ও.) নৃতন 
বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ১৯৬" খু প্রায় ৫ লক্ষ কি. ও. তড়িৎশক্তি 
পাওয়া যাইবে । বর্ধমান, হুগলী, হাবড়৷ ও বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ১* লক্ষ 
স্থানে সেচখালের হারা জলসেচ-ব্যবস্থা হইয়াছে । ছুর্গাপুর হইতে ভাগীরথী 
ভীরক্ ভ্রিবেণী পর্বস্ত প্রায় ৮৫ মাইল দীর্ঘ একটি নাব্যথাল তৈয়ারী হইতেছে। 


' এই জলপথে কয়লাখনি-অঞ্চল হইতে পখা্রব্য বহন করা স্থবিধা হুইবে। 
২২-স্উঃ সঃ 
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আর, এই সকল বিছ্যাৎকেন্দ্রের উৎপন্ন বিদ্যুৎ বিহার*ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে 
সরবরাহ-ব্যবস্থা হইয়াছে । 

নযুরাক্ষী-পরিকল্পনা-_ইহার কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই নদী 
সাওতাঁল পরগণার মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া এ জেলা, বীরভূম ও মুখিদাবাদ 
জেলার মধা দিয়া গ্রবাহিত। ইহা কাটোয়ার কিছু উত্তরে ভাগীরথীর সহিত 
মিলিত হইয়াছে । সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মাসানজোর নামক স্থানে ময়ুরাক্ষীর 
উপর উচ্চ বাঁধ (বা কানাভা-ড্যাম ) নির্মাণ করিয়া জলাশয় স্ট্টি করা 
হইয়াছে । পিউডীর নিকট তিলপাড়া৷ নামক স্থানে ব্যারেজ তৈয়ারী হইয়াছে । 
ইহা! ছাড়া, ময়ুরাক্ষীর উপনদী বক্রেশ্বর, কোপাই, ঘ্বারকা ও ব্রহ্ষাণীর উপর ব্যারেজ 
নি্িত হইয়াছে । এই পরিকল্পনার সেচখালের দ্বারা বীরভূম এবং বর্ধমান 
ও মুশিদাবাদ জেলার অংশ বিশেষে জলসেচ হইবে । কানাঁভা-ড্যামে বর্ধাব্র সম্য 
৪ হাজার ও অন্য খতৃতে ২ হাজার জলবিদ্যুৎ উত্পন্ন হইতেছে। 

মহানদী-পরিকল্পনা € হীরাকুদ-বাধ )-_মধ্যপ্রদেশের বাস্তার-মালভূমি 
হইতে নির্গত হইয়া মহানদী মধ্যপ্রদেশে ও উড়িস্তায় প্রবাহিত। ইহার 
অববাহিকার আয়তন প্রায় €১,০*০ বর্গমাইল অর্থাৎ দামোদরের অববাঁহিকার 
ছয় গণ বড়। বন্যার সময় ১৬ লক্ষ ঘনফুট জল প্রতি সেকেণ্ডে এই নদীর 
দ্বারা বাহিত হয়। এই পরিকল্পনায় মহানদীর উপনদী টেল, ইব, মন্দ, হাস্দো 
জঙ্ক, হাম্প ও অঙ্গে বাধ এবং মহান্দীর উপর হীরাকুদ, টিকাপাড়া ও নারাজ 
নামক স্থানে তিনটি বাধ তৈয়ারী করিবার প্রস্তাব হয়। বর্তমানে কেবলমাত্র 
হীরাকুদে বাধ নিমিত হইয়াছে । অন্গুলি হয়ত ভবিষ্যতে তৈয়ারী হইবে । 

সম্ধলপুর হইতে ৭ মাইল দূরে হীরাকুদ নামক স্থানের নিকট মহানদীর উপর 
বিরাট বাধ তৈয়ারী (১৯৫৭) হইয়াছে (বাধের নদীর উপর ৩ মাইল এবং 
মোট ১৬ মাইল দীর্ঘ ও ন্লাশক্নের আয়তন ২৮৮ বর্গমাইল, ৬৬ লক্ষ একর- 
ফুট জল)। ইহার পশ্চিম-কৃূলের বারগড়-সেচখালের দ্বারা প্রায় ৬ লক্ষ 
একর ক্ষেত্রে লসেচ হইবে এবং ব-দ্বীপ-অঞ্চলে আরও ১৮ লক্ষ একর ক্ষেত্রের 
জলসেচ করিবার স্থবিধা হইবে। এই বীধের নিকট প্রচুর জলবিছ্যুৎ 
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(গ্রায় ৩ লক্ষ কিলোওয়াট ) উৎপন্ন হইবে । তবে, বর্তমানে (১৯৫৮) প্রায় 
১ লক্ষ ২৩ হাজার কিলোওয়াট তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে । 


উপকারিতা_€ক) বারগড়-অঞ্চলে ৬ লক্ষ এবং ব-ছ্বীপ-অঞ্চলে ১৮ লক্ষ 
একর ভূমিতে জলসেচ-ব্যবস্থা'; (খ) প্রচুর জলবিছ্যুৎ-উৎপাদন ॥ (গ) হীরাকুদে 
আযালুমিনিয়াম তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । (ঘ) বন্যা-নিবারণ ; 
(ড) শিল্পে ও কৃষিকার্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবুহারের স্থবিধা। 


ভাকরানাজাল পরিকল্পনা--পাপ্তাবে হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে 
ভাকরার নিকট শতদ্ নদীর উপর বিরাট বীধ (7027) তৈয়ারী হইতেছে। 
ইহার উচ্চতা ৭৪০ এবং ইহা পৃথিবীর অন্যতম উচ্চ বাঁধ। বাঁধের পশ্চাতে 
প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ জলাশয় ( গোবিন্দসাগর-_-৭৪ লক্ষ একর-ফুট জল) গুটি 
হইবে। ইহার আট মাইল নীচে নাঙ্গালের নিকট ১০০ উচ্চ ব্যারেজ 
নিগ্রিত হইয়াছে । এই স্থান হইতে সেচখাল নির্গত হইয়াছে। পাঞ্জাবে এবং 
রাজস্থানের প্রায় ৩৬ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থা হইতেছে । নাঙ্গালের 
নিকটস্থ গাঙ্গুওয়াল ও কোটলাতে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ; 
বর্তমানে (১৯৫৮) প্রায় ১ই লক্ষ কিলোওয়াট ভড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে । 
ভবিষ্যতে ভাকরাতে ৪8 লক্ষ এবং এই পরিকল্পনীয় গ্রার ৬ লক্ষ কিলোওয়।ট 
শক্তি পাওয়া যাইবে। এই স্থাদ হইতে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে ও দিল্লীতে 
তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়। ইহার ফলে কৃষির ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি 
সাধিত হইবে । ৮"৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাছ্শন্ত এবং ৬ লক্ষ গাইট লম্থ জীশের 
তুলা উৎপন্ন হইবে । নাক্গালে রাসায়নিক সারের ও ভারা জল (179৮5 ৪067) 
তৈয়ারী কারখানা স্থাপিত হইবে । 


শোণউপত্যকা পরিকল্পনা- উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় শোণ 
নদের উপনদী রিহাঁন্দে উপর (শোণ নদের সঙমস্থান হইতে প্রায় ২৮ মাইল 
দুরে পিপরি নামক স্থানে ) বীধ ( বাধ, 1082 ২৭০ উচ্চ, ১৮ বর্গমাইল, ভ্রদের 
আয়তন ) নিষ্বিত হইতেছে । এই স্থানে দুই লক্ষ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি 


২৩৮ ভূগোজ 
উৎপন্ন হইবে এবং উত্তরপ্রদেশ ও বিহার-রাজোর ১৪ লক্ষ একর ক্ষেত্রে 
জলসেচ ব্যবস্থা হইবে। 

কুশী-পরিকল্পনা-_হিমালয় পার্বত্য-অঞ্চল হইতে উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে 
কুশী তৃতীয় স্থানীয় । উপনদী-সহ কুশী পার্বত্য-অঞ্চলের ২৪ হাঁজার বর্গমাইল 
স্থানের জল নিকাশ করে, তন্মধ্যে ২২০০ বর্গমাইল তুষারক্ষেত্র । আর, এই 
অঞ্চলে এভারেস্ট, কাঞ্চনজজ্ঘ! প্রভৃতি পৃথিবীর উচ্চ গিরিশৃঙ্গগ্ুলি অবস্থিত । 
কুশী সমতৃমিতে প্রবলবেগে অবতর॥ করিয়াছে ও প্রতি বৎসর বিহারের 
সম্ভূমিতে ধ্বংসকারী বন্যার স্থষ্টি করে। গত ২০* বরে এই নদীর প্রবাহ-পথ 
প্রায় ৭* মাইল পশ্চিমে সরিয়! গিয়াছে । ইহার ফলে পূণিয়া, ভাগলপুর 
( সহসশসাবজেলা ) ও দ্বারভাঙগ! জেলার প্রায় ৩০*০* বর্গঘাইল স্থান অনুর্বর, 
বন্যাপীড়িত, অস্বাস্থ্যকর হইয়া কৃষিকার্ষের ও বসবাসের অযোগ্য অঞ্চলে 
পরিণত হইয়াছে । এই নদীতে অকন্মাৎ বন্া হয়--২৪ ঘণ্টায় ৩০" পর্যস্ত 
নদীর জল বাড়িয়া! ধায়, আবার কোন অংশ ২* মাইল পর্যস্ত বিস্তারলাভ করে। 
সমভূমি অংশে মৃলধারা-পথ বহু শাখাত্্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে, বহু বিল ও 
জলাভূমি স্থত্টি করিয়াছে । তাই, কুশী নদী বিহারের অভিশাপ-স্বরূপ | 

এই সকল বিপদ-আপদ ও অস্থবিধা দূরীভূত করিয়া কুশীর জল কৃষিকার্ধে 
ও জলবিছ্যুৎ-উৎপাধনে সদ্ববহাব করিবার জন্য পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । 
মূল পরিকল্পনা পুনঃপুন: পরিবতিত হইয়৷ বর্তমানে নিম্নলিখিত আকারপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, _নেপাল রাষ্ট্রেরে তরাই-অঞ্চলে হন্ুমাননগর নামক স্থানে বণারেজ 
নিত্নিত হইতেছে। এ স্থান হইতে নির্গত সেচখালের দ্বারা নেপালের 
তরাই-অঞ্চল, এবং বিহারের সমভূমিতে (প্রায় ১৪ লক্ষ একর কৃষিক্ষেত্র ) 
জলসেচ-ব্যবস্থা থাকিবে । নদীর উভয় কূলে উচ্চ বাধ তৈয়ারী করা হইতেছে, 
ফলে পার্বর্তী অঞ্চলে বন্তার জলে প্লাবিত হইবে না। 

চন্বল-পরিকল্পানা_-চম্বল যমুনার উপনদী। ইহা মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের (৫৫ হাজার ব্গমাইল ) জল-নিকাশ, করে । এই নদীতে মাতাটিলা 
নাষক্ষ স্থানে বাঁধ (10820 ) নিমিত হইতেছে; এই স্থানে যে জলাশয় স্যটি হইবে, 


ভায়ত-ুক্তরাষ্ট ৩৩উ 


তাহার নামকরণ গাদ্িসাগর হইয়াছে । এই স্থান হুইতে বহিরগত সেচখাদের 
দ্বারা মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের প্রায় ১১ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হইবে এবং 
এখানে প্রায় ১ লক্ষ কিলোওয়াট ভড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে । 

তুভত্রা-পরিকল্পনা-__রুষ্ণার উপনদী তৃক্গভদ্রা। মহীশূর-রাজ্যে হোসপেটের 
নিকট এই নদীর উপর বীধ নিয়িত হইয়াছে । আর, ১৪৬ বর্গ মাইল জলাধারে 
৩* লক্ষ একর-ফুট জল সঞ্চিত হয়। ইহা হইতে সেচখালের দ্বারা মহীশৃর ও 
অন্ত্প্রদেশের প্রায় ৮'২৩ লক্ষ একর কৃষিক্ষেত্বে জলসেচ হইবে। তাহা ছাড়া, 
১৪৪,০০০ কিলোওয়াট ভড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে । 

কৃষণা-ব্যারেজ বা নাগাজুনকোণ্ড-ব্যারেজ পরিকল্পনা তস্বপ্রদেশে 
মাচেরল! রেলস্টেশনের নিকট ব্যারেজ নিয়িত হইতেছে। ইহার দ্বারা 
এই রাজ্যের ১৭ লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলসেচ হইবে এবং কৃষ্কার ব-দ্বীপের 
সেচখালে জল সরবাহের বিশেষ স্বিধা হইবে। বৈদ্যাতিক শক্তিও পাওয়া 
যাইবে। 

মারোরা-পরিকল্পনা-_-উত্তরপ্রদেশে হরিঘ্বার হইতে প্রায় ৫৭ মাইল উজানে 
গঙ্গার উপনদী নয়ার-এ ১৯* ফুট উচ্চ বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে । 
ইহ1 হইতে ২,৩২,০০* কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে এবং ৩৮ হাঁজার 
একর রুষিক্ষেত্রে জলসেচ হইবে । 

নর্মদা-তাগ্তা বনুমুখা প্ররিকক্লপনা- নদী দুইটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (৬৮ 
হাজার বর্গমাইল ) জল-নিকাশ করে । এই অঞ্চলের বন্তা-নিবারণ, জলসেচ, 
নৌবাহন-ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ-উৎপাঁদন প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইবে। ইহা 
ভারতের অন্যতম বৃহৎ পরিকল্পনা । বর্তমানে স্থরাটের নিকটস্থ কাকরাপার 
নামক স্থানে তাণ্তী নদীর উপর বাধ নিতিত হইয়াছে । আর, ইহা হইতে 
বোস্বাই-রাজ্যের হুয়াট-জেলার প্রায় ৬৫২,০০০ একর কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ-ব্যবস্থা 
হইতেছে । পরে বীধটি আরও উচ্চ করিয়া ২লক্ষ কিলোওয়াট তড়িৎশক্তি- 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে | 

" শ্রীজা বা কারাক্কা-ব্যারেজ- গঙ্গানদী যে স্থানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত 


৩৪৪ ভূগোল 


মুশিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করিতেছে, তাহার নিকট ফারাক্কা নামক স্থানে 
গঙ্গার উপর বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা! রচিত হইয়াছে । এই বীধের উপর 
দিয়! রাস্তা ও রেলপথ নিপ্িত হইবে; ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের সহিত 


ভাত ও পাকিস্তান 
জলস্চে ঘ্যব্স্থা 
ওমান বাঁ টি াশীক্ীশী 
| প্র্াবিত হাঁ শা 
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উত্তরাংশের সংযোগ স্থাপিত'হইবে। ফারাক্কার কিছু দক্ষিণ হইতে গঙ্গার প্রধান 
শাখানদী ভাগীরঘী নির্গত হইয়াছে । এই নদীর মুখে পলি ও বালি সঞ্চিত হওয়ায় 
নণী-পথে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্ত সময়ে জল বিশেষ প্রবাহিত হয় না। এইজগ্ভ ইহার 


ভারত-যুক্তবাষ্ট ৩৪১ 


গ্রবাহপথ অগভীর এবং নিম্নঅংশ বা হুগলী নদীর বিভিন্ন অংশে চর তি 
হওয়ায় কলিকাতা! বন্দরে জাহাজ চলাচলের অন্তরায় হ্যাট করিয়াছে । আর, 
বৎসরের অধিকাংশ সময়ে মিঠা জল ( 7591) ৪০1) বিশেষ প্রবাহিত না 
হওয়ায় হুগলী নদীর জল লবণাক্ত জলে পরিণত হইয়াছে । কলিকাতা অঞ্চলে 
পানীয় জল, কল-কারখানার জন্য জল ইত্যার্দি সরবরাহের বাধা স্থষ্টি করিয়াছে । 
তাহা ছাড়া, ভাগীরঘীর পূর্বদিকে ভূ-ভাগের কৃষিকার্ধের জলসেচ প্রয়োজন । 
আবার, কলিকাতা হইতে জলপথে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে যাইতে হইলে 
পাকিস্তানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, কারণ বর্ধাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ভাগীরথীতে 
পরিমিত জলের অভাবে নাব্য থাকে না। 

এই সকল অন্তরায় দূরীভূত করা প্রয়োজন। তাই, এই পরিকল্পনা 
স্থচারুরূপে কার্ষকরী হইলে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের প্রভৃত উন্নতি ও থঙ্গল 
মাধিত হইবে । এই পরিকল্পনার কার্য সত্তর স্মারস্ত হইতে পারে। 

বিপাশ। বা রাজস্থান-পরিকল্পনা- _পাঞ্জাব-রাঁজ্যে বিপাশা নদীতে বাঁধ 
বাঁধিয়া বৃহৎ জলাশয় স্থটি করা হইবে। এই জলাশয়ের জলের পরিমাণ 
গোবিন্দাগরের জলের পরিমাণের সমান হইবে । এই স্থান হইতে প্রধান খাল 
শতদ্রর হারিকে-বাপের ( চ79056 0906০ ) নিকট এ নদী অতিক্রম করিবে 
এবং রাজস্থানের পশ্চিমাংশে প্রনারিত হইবে। তথার প্রায় ৩৩ লক্ষ একর 
ভূমিতে জলসেচ হইবে। ইনার ফলে বিকানীর ও জশল্মীর জেলার মরু-অঞ্চল 
শস্যশালিনী হইবে । 


জলশক্তি ন১৭:০-1০০০ [০%০1:) 


জলশক্তি হইতে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করিতে হইলে কোন অঞ্চলে কতকগুলি 
ভৌগোলিক অনুকুল অবস্থা বর্তধান থাক। প্রয়োক্জন, যথা--(১) সারাবৎ্সর 
পরিমিত বৃষ্টিপাত, কারণ সারাবৎসর জলবিছ্যুৎ-কেন্দ্রে পরিমিত জলের প্রয়োজন ; 
(২) ভূ-পৃষ্টের বিশেষ প্রর্ণতি, কারণ উচ্চস্থান হইতে নিয়স্থানে জল পতিত 
হইলে ইহা শক্তি অর্জন করে; এবং (৩) বিছ্যাৎ্শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রের 
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মিকটবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট পরিযাঁণে তড়িৎ-শক্তি নিয়োগ করিবার অস্থকুল অবস্থার 
বর্তমান। 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ জুন হইতে অক্টোবর মাস প্স্ত বৃষ্টিপাত হয় 
বং বহু অংশের বৃষ্টিপাত পরিমিত নহে। আবার, সম্ভূমি-অংশের ভূ-পষ্ট 
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১7 সতাডতারাসুও চা বারপ পরশ ্প পত আলাদেতু- আয 


জলশক্তি উৎপত্তির প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে । তাই, বৃষ্টিবহুল বন্ধুর 
ভূভাশে জলশক্তি উৎপাদনের কতফট! অঙ্জকূল অবস্থা দেখা যায়; যেমন-- 
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(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ও আলাম, এবং (২) পশ্চিমঘাট পর্বত, দক্ষিণ- 
ভারতের নীলগিরি, কার্দামম প্রভৃতি পর্তত। তবুও সারাবংসর পরিমিত জল 
পাইবার জন্য এই সকল পার্বত্য অঞ্চলে নদনদীতে বা উপত্যকায় উচ্চ বীধ 
তৈয়ারী করিয়া জল আটকাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাপশক্তির দ্বারাও 
বৈছ্যাতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাঁয়। তাহার জন্য প্রয়োজন কয়লা । ভারতের 
কয়লার খনিগুলি প্রধানতঃ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত । উত্তর-, পশ্চিম-, 
ও দক্ষিণ-ভারতে কয়ল। বিশেষ পাওয়া যায় না বলিয়া এ সকল স্থানে জল- 
শক্তির দ্বারা তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করাইঃস্থবিধা। ভারতে উচ্চ বাধ বাধিয়। 
জলাশয় হৃষ্টি করিতে হয় বলিয়া জলবিছ্যুৎ-কেন্্র নির্মাণ কর! ব্যয়বহুল। 
কিন্ত এখানে সবলভে বিদ্যৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। তাই দক্ষিণ, পশ্চিম ও 
উত্তর-ভারতে প্রধান প্রধান জলবিছ্যুৎ-কেন্দ্রগ্ুলি অবস্থিত। এইজন্য এই সকল 
স্থানে কল-কারখানা চালান স্থবিধা হইয়াছে । ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১ কোটি 
২০ লক্ষ কি. ও, জলশক্তি রহিয়াছে । তন্মধো ১* লক্ষ কি. ও, শক্তি (১৯৫৬) 
কার্ধকরী হইয়াছে । ১৯৬১-এ ৩* লক্ষ কি. ও, শক্তি পাওয়া যাইবে। আর 
মোট ভড়িৎশক্তি ৬৯ লক্ষ'কি, ও, হইবে । নিম্নে প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রগুলি উল্লেখ কর। হইল । 

বোদ্বাই-রাজ্য-_-এই রাজ্যে পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে টাটা কোম্পানি 
খোপোলি, ভিবপুরি ও ভীয়া হুঈমক তিনটি স্থানে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছে । এইগুলি হইতে ২,৬৫,০০ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায় 
এঘং উহার সাহাঁষ্যে বোস্বাই, পুণা, কল্যাণ প্রভৃতি শহরের কল-কারখানা চালান 
হয়। কোয়না-পরিকল্পনা হইতে ২৪০,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ-শক্তি পাওয়া 
যাইবে । ইহার নির্মাণ কাধ চলিতেছে। 

মাজ্রাজ-রাজ্য- _জলবিছ্যুৎ-উতৎ্পাদনে বোম্বাই-এর পর মাত্রাজের স্থান। 
এই রাজ্যের নীলগিরি অঞ্চলের পিকারা ( ৬৬,০০০ কি. ওয়াট ), ময়ার (৩৬,০*০ 
কি. ওয়াট ) রহিয়াছে! এই অঞ্চলের কুপ্তায় ১৮০,০০০ কি. ওয়াট শক্তিসম্পন্ন 
তড়িৎ-শক্কি-কেন্্র নিমিত হইতেছে । কাবেরী নদীর মেটুর বাঁধের (৪৯১৯০ 
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কি. ওয়াট ) ও দক্ষিণে পাঁপনাশম (২৮০৯০ কি. ওয়াট । বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই রাজ্যের তড়িৎ-কেন্দ্রগুলি তড়িৎ-বাহী তারের (গ্রিড -সিস্টেম ) ছারা 
পরস্পর সংযুক্ত। 

মহীশুর-রাজ্য-_এই রাজ্যের নিম্নলিখিত ভড়িৎকেন্দ্রগুলি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য-_কাবেরীর জলগ্রপাত শিবসমুদ্রম্‌ (৪২,০** কি, ওয়াট) হইতে জলবিদ্বাৎ 
উৎপন্ন হয়। ইহাই ভারতের সর্বপ্রথম জলবি্যুৎ-কেন্দ্র । ইহ! হইতে ৪* হাজার 
কি. ও. তড়িৎশক্তি পাওয়! যায়। সিমগ! ও জোগ-জলপ্রপাত হইতে যথাক্রমে . 
১৭ হাজার ও ১২৭ হাজার কি. ও, তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। ভদ্রা নদীর 
পরিকল্পনা হইতে ১৮* হাঁজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে। 

কেরল-রীজ্য-_-এই রাজ্যের পল্লীভল (৩৭ হাজার) তড়িৎ-শক্তি-উৎপাদন- 
কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য | পেরিয়ার (১০৫ হাজার ), লেরিয়া-মানগালস্‌ (৪৫ হাজার ) 
এবং পোরিনগালকুথু-এ (৩২ হাঁজার ) জলবিছ্যুৎ-কেন্দ্র নিমিত হইতেছে। 

উত্তরপ্রদেশ- গঙ্গা নদীর উচ্চঅংশের খালের (01002 2810£63 
08815) ৮টি ছোট ছোট জলপ্রপাতের জলশক্তির দ্বারা তড়িং-শক্তি (২১,২*০) 
উৎপন্ন করিয়া এই রাজ্যের পশ্চিমাংশৈর ও দিল্লীর কলকারখানা চালান হয়। 
তাহা ছাড়া নলকৃপ হইতে তড়ি২-শক্তির ছারা জল-উঠান হয়। চন্দৌদীতে 
তাপবিছ্যুৎ-ফেন্দ্র (২৯ .হাঁজার) রহিয়াছে । এইগুলি পরম্পর গ্রিডের ছারা 
সংযুক্ত । বর্তমানে হরিদ্বারের নিকট পাথরীতে গঙ্গ-খালের উপর নৃতন তড়িৎ- 
শক্তি-উৎপাদন-কেন্দর স্থাপিত হইয়াছে । ইহা হইতে ২৯৪০০ কি. ও. তড়িৎ" 
শক্তি পাওয়া যাইবে। সার্দাখাল হইতে খটিবা নামক স্থানে ৪১,৪** কি. ও, 
ভড়িৎ-শৃক্তি উৎপন্ন হইতেছে । আর, রিহান্দ-পরিকল্পনা হইতে প্রচুর (২৫০ 
হাঁজার ) তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে । 

পাঞ্জাব-_বিতভ্তার উপনদী উল' (21) বাধ তৈয়ারী হইয়াছে এবং 
ইহার নিকটস্থ যোগিন্দ্রনগরে (৪৮ হাজার) ভড়িৎ-শক্তি-উৎ্পাদন-কেন্দ্র স্থাপিত 
হইয়াছে । ইহাই পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম জলবিছ্যুৎ-কেন্দ্র। এই কেন্জ্র হইতে পাকি- 
স্তানেও বিছ্বাৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে শতদ্র- 
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পরিকল্পনার গাঙ্গুওয়াল ও কোটলাতে জলবিদ্বাৎ-কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । 
প্রত্যেকটি হইতে.৪৮ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে 
এই পরিকল্পনা হইতে ৫৯৮ হাজার কি. ও, তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। 

বিহার-_দামোদর-পরিকল্পনার তিলাইয়৷ (৪ হাজার), মাইথন (৬৯ 
হাজার ) পারঞ্চেট (৬০ হাজার ), এবং ময়ুরাক্ষী-পরিকল্পনার কানাডা-বীধ ( ৪ 
হাজার ) হইতে তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাইতেছে । ভবিষ্যতে কুশী, গণ্ডক প্রভৃতি 
পরিকল্পনা হইতে প্রচুর তড়িৎ-শ্তি উৎপুন্ন হইবে। 

উড়িষ্যা-_মহানদীর হীরাকুদ-বাধের জলবিদ্যুৎ-কেন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
এখানে বর্তমানে ১২৩ হাজার কি. ও. তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে এবং 
ভবিষ্যতে ২৭ কি. ও, শক্তি পাওয়া! যাইবে । অন্ধপ্রদেশ ও উড়িছ্তার সীমাস্তে 
অবস্থিত মাঁচকুণ্ড-কেন্দে (দুছুমা-জলপ্রপাত ) ৩৪ হাঁজার কি. ও. তড়িং-শক্তি উৎপন্ন 
হয় ও উহার অধিকাংশ অন্ধপ্রদেশে সরবরাহ হইতেছে । পরে এখানে ৬৮ হা 
কি. ও, ভড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে । 

অন্ধ,প্রদেশ-__নিজামসাগর কেন্দ্রে (হায়দরাবাদ হইতে ১** মা. উ.প) ১৫ 
হা, কি. ও. তড়িং-শ্তে উত্পন্ন হর । উড়িয্যার যাচকুণ্ডের উত্পন্ন তড়িৎ-শক্তি 
অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তন-অঞ্চলে সরবরাহ হয়। তুঙ্গভদ্রা-পরিকল্পনা হইতে 
উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি (১৪৪ হা. কি. ও.) মৃহীশূর ও এই রাজ্যে ব/বহার করা 
হইতেছে । নু 

কাশ্মীর-_বিতস্তা (]71161010 ) নদীতে মাহৌরার (1/915018 ) নিকট 
১৯০৭ খুঃ জলবিছ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে ৩,২০০ কি. ও. তড়িং-শক্তি 
উৎপন্ন হ্য়। বিতস্তার উপনদী পিপ্ধ-এ গান্দারবলের নিকট ৬০০* কি, ও, 
ভড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে । 

পশ্চিমবঙ্গ__বামোদর বা দযুবাক্ষী পরিকল্পনার জলবিহ্যাৎ-কেন্দ্রগুলি বিহার- 
রাজ্যে অবস্থিত । কেবল দাঞ্জিলিং-এ ক্ষুত্র জলবিহ্যৎ-কেন্দ্র রহিগ্াছে। ডুয়াদ- 
অঞ্চলে জলঢাক! নদীর পরিকল্পনায় ১২--২৪ হাঞ্জার কি. ও, বিছ্াং-শক্তি 
" উৎপন্ন হইবে। ৪ 


১০:০১ ভূগোল 


আফ্াম--শিলং-এ ক্ষুত্র জলবিছাৎ রহিয়াছে। বর্তমানে গৌহাটি-শিলং 
রাস্তায় নিকট অবস্থিত উম্র,-এ ( ৭৫৩৩ কি. ও. ) জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্ স্থাপিত 
হইয়াছে । 


মাটির ক্ষয় (5011 5::095101) ) 


জল, তুষার-বরঞ্, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বহিভাগের 
অতি-স্ক্ম শিলাকণ! বা মৃত্তিকা (গুপানতঃ অভি-স্ক্ম শিলাকণার দ্বার 
গঠিত ) বাহিত হইয়! যায়: ইহাকে মাটির ক্ষয় বলে! ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব অংশে 
সর্বদাই কিছু-না-কিছ্ট মাটির ক্ষয় হইতেছে । উহাকে স্বাভাবিক মাটির ক্ষয় 
( ০1091 [:09107) বলা হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে তৃ-পষ্ঠের মৃত্তিকা 
অপসারিত হইলে, তাহাকেই মাটির ক্ষয় বলে। 

উদ্ভিজ্ঞশূন্ উচু-নীচু ভূ-পষ্টের মৃত্তিকার ক্ষয় অধিক; কারণ, এইরূপ স্থানে 
বৃষ্টিপাতের জল জোরে বহিয় যায় ; তাই উপর অংশের উর্বর মৃত্তিকা জলপ্রবাহের 
সভিত বাহিত হয় এবং মাটির মধ্যে জল প্রবেশ করে না। ইহার ফলে ভূমি 
অনুর্বর হইয়া যাস়। আবার, এই কারণে উচ্চভূমির বৃষ্টিপাতের জলের প্রায় সব 
অংশ গড়াইয়া নদীতে পড়ে । আর, ভূ-পৃষ্ঠের ধুলি, মাটি, বালি প্রভৃতি জলের 
সহিত বাহিত হয় ও ন্দীর জলে প্রচুর পলল থাকে । এই অতিরিক্ত পললের জন্ 
নদীর গর্ভদেশ ক্রমশ: মজিয়া যায়। তাই অধিন বর্ণ হইলে এই অঞ্চলের 
নদীগুলি ধারাঁপথ দিয়া অধিক জল বহন করিতে পারে না। তাই প্রবল বন্বার 
স্থটি হয়। নিয়লিখিতগুলি মাটির ক্ষরসাধনের কারণ বলা যায় (১) উত্ভিজ্জশর্ণ 
ভূপ। ভারতের বন অংশের বন্ভূমি পরিষ্কার করিয়। কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
করিবার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ উ্ভিজ্ঞশূর্ণ ভইয়ান্তে । আবার, কাঠ, জালানী, কাঠকয়লা 
প্রভৃতি সংগ্রহ কবিবার সময় যেখানে-সেখানে গাছ কাটা হয়; ইহার জন্য 
বনভূমি নষ্ট হইয়া যায় ' পার্বতা-অঞ্চলে আদিবাসীদের “জুম-প্রণালী”্তে কৃষি- 
কার্ধের দ্বার বনকৃমিধ বিশেষ ক্ষতি হয়। ভারত সরকার বনভূমির ২৫% 
সংরক্ষণ করেন এবং অবশিষ্ট ৭৫% অরক্ষণ অবস্থায় রহিয়াছে । (২) পশুঢারণের 





ভারত-ুক্তরাষ্ট ৩৪৭ 


জন্ও মাটির ক্ষয় হয়। ঢালু ভূমিতে পশুচারণ অপরিমিত ও অনিয়নত্রিতভাবে 
হইলে ঘাস ও ছোট ছোট চারাগাছ ধ্বংস হইয়! যায় এবং পুনরায় শীন্ব শীঘ্র বনভূমি 
স্যষটি হইতে পারে না । (৩) ঢালুস্থানে কখন কখন কৃষিকার্ধের জন্যও মাটির 
ক্ষয় হয়_-হলকর্ষণ উপর হইতে নীচের দিকে করিলে ষে ছোট ছোট নালার 
উৎপত্তি হয়, উহাদের মধ্যে দিয্না জল গড়াইয়! চলে ; ফলে মাটির প্রচুর ক্ষয় হয়। 

প্রতিকার-(১) বন্ধুর বা পার্বত্য ভূমিতে বনভূমি স্থষ্টি করিলে (4016৪- 
0০2) মাটির ক্ষয় কম হইবে। ভারঙতর ভূ-পৃষ্ঠের ২২'৩% বন্ভূমি রহিয়াছে ; 
এদেশের মঙ্গলের জন্য অস্ততঃ ৩৩*৩% বনভূমি থাকা প্রয়োজন । তাই সে নকল 
অঞ্চলের বনভূমি যথেষ্ট নহে বা অসংরক্ষিত, তথায় নৃতন বনভূমি সৃষ্টি করা ও 
সংরক্ষিত করা অপরিহার্য, (২) ঢালু ভূবিতে পরিমিত পশুচারণ প্রয়োজন। 
(৩) গ্রীম্মকালে কধিত ক্ষেত্রের শু মাটি ধূলিতে পরিণত হয় বলিয়া উহা বায়ু 
প্রবাহের ভ্বারা সহজে উড়িয়া যায়; এজন্য কৃনিক্ষেত্রকে এব্ধপ অবস্থায় বাখা 
উচিত নহে। ঢালু ভূ-পৃষ্ঠে সোপানের মত ক্ষেত্রগুলি থাকিলে উহাদের 
আইলগুলি জল আটকাইয়া রাখে । আর, এরূপ স্থানে লম্ালম্থিভাবে 
ড্রেনকাটা প্রয়োজন । 


কুষিকার্য ও কষিজাত দ্রব্য 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৭০ ভন অধিবাসী 
কৃষিকার্ষের উপর গৌণ বা মুখ্যভাবে নিভর করে। এদেশের মোট আয়তন 
৮১ কোটি ১০ লক্ষ একর ; তন্মধ্যে ৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর কুষিকাষের উপযোগী । 
কিন্তু ৪ কোটি ৩ লক্ষ একর ক্ষেত্রে ফনল উৎপন্ন হয় (১৯৫৪-৫৫)।*% ইহা! সত্বেও 
ভারতে যথেষ্ট খাগ্যভাব রহিয়াছে এবং প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ 
টন খাগ্ভশস্ত আমদানি করিতে হয়। ইহার কারণ--(১) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্্মী- 
বায এই দেশের রুষিসম্পদ্দের মূল কারণ হইলেও প্রতি বৎসর যথাসময়ে পরিমিত 
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৩৪৮ ভূগোল 


বৃষ্টিপাত সর্বত্র হয় না; ভাই জলসেচের প্রয়োজন হয়। আবার, এদেশের কধিত 
ভূমির প্রায় ১৮% অংশে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে। এইজন্য ভারতের অধিকাংশ 
রুষিক্ষেত্র বারিবর্ষণের উপর নির্ভরশীল | তাই, বৎসর বৎসর এদেশের উৎপন্ন 
ফসলের মোট পরিমাণের তারতম্য যথেষ্ট দেখা যায়। (২) পৃথিবীর অন্যান্ত 
দেশের তুলনায় ভারতের ফসল উৎপন্লের হার অত্যন্ত কম। প্রতি একরে এত 
কম ফসল উৎপন্ন হইবার সম্ভবতঃ প্রধান কারণ--(ক) উৎকৃষ্ট বীজের অভাব, 
(খ) কৃষিক্ষেত্রে পরিমিত সার প্রয়োগ হু না, (গ) কোন এক কৃষকের ক্ষেত্রগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশে ও বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে বিয়া চাষের অস্থবিধা হয়, (ঘ) 
জলসেচ-ব্যবস্থাবিহীন বহু কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে, (ও) কৃষকের! দরিদ্রতার জন্ত 
কৃষিকার্ষের জন্য সময়মত অর্থ ব্যয় করিতে পারে ন!। 

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, উষ্ণতা ও ম!টির উপাদানের উপর ফললের প্রকৃতি ও ফলন 
নির্ভর করে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বিশাল দেশ বলিয়া এদেশে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 
প্রকৃতির ফসল উৎপন্ন হয় । নিয়ে এদেশের প্রধান প্রধান ফসলের কথা বলা হইল। 


ধান্-_যে স্থানের ভূমি প্সিমাটির খাঁর! গঠিত, জলবায়ু উষ্ণ এবং বৃষ্টিপাত 
প্রচুর, সেইখানে ধান বেশী জন্মে। তাই, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্তা, মধ্য প্রদেশ, 
অন্ধুপ্রদেশ, মাত্রীজ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও বোদ্বাই-এ প্রচুর ধান জন্মে (প্রত্যেক 
রাজ্যে ১৮ লক্ষ টনের অধিক, ১৯৫৬--৫৭)।ণ. কেরল, মহীশূর, পাঁজাবে অল্পবিস্তর 
উৎপন্ন হয়। মোট ৭ কোটি ৮২ লক্ষ একরে ২ করোটি ৮১ লক্ষ টন ধান পাওয়া 
গিয়াছে। 

গীম--এদেশের খাছাশত্তের মধ্যে ধানের পর গমের স্থান ; মাঝারি রকমের 
বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা এবং উর্বর জমি গমচাষের উপযোগী । ভারতের শীতকালে 
মাঝারি রকমের তাপমাত্রা থাকে বলিয়' এ সময় এদেশে গম উৎপন্ন হয়। 
এদেশের ৩ কোটি ২৯ লক্ষ একর ভূমিতে ৯১ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে । 


+ ১৯৫৬-_৫৭-এর ফসল উৎপন্নের পরিমাণ উল্লেখ কর] হইল । উৎপাদনের পরিমাপের মান 
অনুযায়ী রাঙ্গুলি পর পর উল্লেথ করা হইয়াছে। 


৩৪৪ 





ররর ০" গর এ ও: পা. ০ এ পাস গল ও 


পর রে শু ২০০ ০ ডু 2 ১০১০৯১৬১১৬৬ 
শির ০০৫০০০০০০০০: 
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উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার ও বোশ্বাই-রাঁজ্যে ( প্রত্যেক 
রাজো ৩ লক্ষ টনের অধিক) উৎপন্ন হয় । 


মিলেট__জোয়ার, বাজর। ও রাগী- প্রধানত: শুষ্ক ও কঙ্করময় অঞ্চলে 
এই ফসলগুলি উৎপন্ন হয়। ৪ কোটি ১৩ লক্ষ একর স্থানে ৭৪ লক্ষ টন জোয়ার, 
২ কোটি ৭৫ লক্ষ একর স্থানে ২৯ লক্ষ টন বাজরা এবং ৫৭ লক্ষ একর স্থানে ১৯ 
লক্ষ টন রাগী উৎপন্ন হইয়াছে । অন্বগাদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোস্বাই, উত্তরপ্রদেশ, 
রাজস্থান, পাঞ্জাব ও মহীশৃরে জোয়ার ও বাজরার চাষ হয়। প্রধানতঃ মান্রাজ, 
অন্কপ্রদেশ ও মহীশুরে রাগী উৎপন্ন হয়। 


ভু্রা--(15156 01: 11)019]) 00102)--অল্প উত্তাপযুক্ত ( ৬৮---৭২০ফা. ) 
মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত (৪*"-এর কম হইলেও চলে) তুট্রা-আবাদের অনুকুল 
অবস্থা । এইজন্ গ্রীষ্মকালে ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে উংকরষ্ট ভূট্র। জন্মায় । এই 
সময় সমভূমি-অঞ্চলের উত্তাপ অধিক বলিয়া এইস্থানে উৎকৃষ্ট তূটা বিশেষ উৎপন্ন 
হয় না। তবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে মাঝারি শ্রেণীর প্রচুর ভুট্টার চাষ 
হ্য। ৯২ লক্ষ একর ভূমিতে ৩০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে। 


ডাল (515০১--এইগুলি ভারতের অন্যতম প্রধান ফসল। এদেশের ৫ 
কোটি ৬৪ লক্ষ একর জমিতে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন নানা শ্রেণীর ডাল উৎপন্ন 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছোর্লা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানে 
স্থানে ইহা! প্রধান খাগ্য হিসাবে ও পশ্তর খাছ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ২ কোটি 
৪ লক্ষ একর ভূমিতে ৫৯ লক্ষ টন ছোলা উৎপন্ন হইয়াছে । প্রধানতঃ উত্তর- 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধাপ্রদেশ ও বিহারে গোল! জন্মায় । পশ্চিমবঙ্গে ২২ লক্ষ টন 
ছোল! উৎপন্ন হইয়াছে । অড়হর আর একটি উল্লেখযোগ্য ডাল। ইহা ২০ 
লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও 
অন্ধপ্রদেশে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহ। ছাড়া, মটর (৬ ল. ট. ), কলাই ( ৩২ ল. ট. ), 
খেসারি (২৮ ল. ট.), মুগ (২৬ ল. ট.), কুলম্বি (২ ল. ট. ), মন্থরী ( ১৯ ল.টন) 
উৎপন্ন হইয়াছে । 


২৩--উঃ সঃ 


৩৫২ ভূগোল 


ইক্ষু (95851: 08176) ভারতের পরার ৫* লক্ষ একরে ৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টন 
ইক্ষু (গুড় বা চিনি নহে) উৎপন্ন হইয়াছে । উত্তর-ভারতের সমভূমির পাঞ্ধাৰ 
হইতে বিহার পর্বস্ত বিস্তৃত অঞ্চল, ন্তপ্রদেশের ব-্বীপ অঞ্চল এবং বোম্ব'ই- 
রাস্োর দা্ষিশাত্য-মালভূমির সেচ-অঞ্চল, এই তিনটি প্রধান ইক্ষুউৎপাদন অঞ্চল। 
উত্তর-ভারতের ইক্ু-উৎপাদন অঞ্চল অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের ইন্-উৎপাদন 
অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত অনুকূল এবং শেষোক্ত অঞ্চলের উৎপাদনের হারও 
অধিক । তাই, এই অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থার বৃদ্ধির সহিত উৎপাদন-অঞ্চল 9 বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ভারতের ইক্ষু-উৎপাদন অঞ্চলে সেচব্যবস্থা রহিয়াছে । 

ভারতের প্রায় ৬*% ইক্ষু উত্তরপ্রদেশে, ১*% বিহারে উৎপন্ন হইত | বতমানে 
উত্তরপ্রদেশের হারাহারি অংশ ক্রমশঃ কমিতেছে এবং দক্ষিণ-ভাঁর্তের অংশ 
কিছু কিছু বাঁড়িতেছে। 

তৈলবীজ্ (0115০০9)-তৈলবীন্জ ভারতের বিশিষ্ট ফসল। ভারতের 
১ কোটি ৯৯ লক্ষ একর ভূমিতে ৬* জক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে । নিয়ে 
এদেশের উৎপন্ন প্রধান প্রধান তৈলবীজগুলি উল্লেখ কর। হইল। 

চীনাবাদাম (05০::4:56)--১ কোটি ৩১ লক্ষ একর তৃমিতে ৪১ লক্ষ 
টন চীনাবাধাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রধানতঃ অন্বপ্রদেশ (১৬ ল' ট,), মাদ্রাজ 
(১২ ল.ট.), বোম্বাই (৮ ল-ট.), উত্তরপ্রদেশ (৩ লহ), মধ্যপ্রদেশ ও 
মহীশূরে উৎপন্ন হইয়াছে । ভারত হইতে চীনাবাদাম, তৈল ও খইল প্রচুর 
রগানি হয়। খাগ্ক হিসাবে এবং উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তত করিতে চীশা-বাদাম 
যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। 

রাই-সরিষ। (£:৪০6 20 25010 )১উত্তর ভারতের তৈলবাঁজ দুইটি 
উল্লেখযোগ্য । ভোগ্য ও বাণিজ্যযোগ্য পণ্য ((090096181 ০ 089) 
0৫০79) হিসাবে পরিগণিত । খাম্য হিসাবে ভারতেই এই টতৈলবীজ .ছুইটি 
ব/বহৃত হয়। ৬২ লক্ষ একর ক্ষেত্রে ১* লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ, 
রাজস্থান ও পার্াবে গ্রচুর জন্মায় 
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তিনি (10966 )--এই তৈলবীন্ঞ খাণ্য হিসাবে বিশেষ ব্যবহার হয় ন!। 
রং ও পালিশের কাজের জন্য তিসির বিশেষ চলন আছে। বিদেশেও প্রচুর তিসি 
রগানি হয়। ৩৮ লক্ষ একর ভূমিতে ৩৫ লক্ষ টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছে। 
মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় সমভূমিতে প্রচুর তিসি উৎপন্ন হয়। ইহা! ছাড়া, উত্তর- 
প্রদেশ ও বিহারেও উৎপন্ন হয়৷ 

তিল (99991001 )--ইহার তৈল খাগ্ হিসাবে ব্যবহার হয়। ইহা 
প্রধানতঃ শুফ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ৫৪ লক্ষ একর ভূমিতে ৪২ লক্ষ টন তিল 
উৎপন্ন হইরাছে। প্রত্যেক রাজ্যেই অল্পবিস্তর তিল উৎপন্ন হুইলেও 
উত্তরপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় । 

রেড়ি (085£0£)-_দাক্ষিণাত্যের শু অঞ্চলে গ্রধানতঃ অন্ধপ্রদেশ, বোখাই 
ও মহীশুরে উৎপন্ন হয়। ইহা যন্্রা্দি ঘর্ষণ নিবারণের জন্ত ব্যবহৃত হয় 
(13021526)5 0 )1 ১৪ লক্ষ একর জমিতে ১'৩ লক্ষ টন রেডি উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

তুলা (12০৮:০7.)_ইহ। অর্থকরী ফসল (089 0:০০5)। ভারতের 
নানাবিধ প্রকৃতির মৃত্তিকাময় অঞ্চলে ও বিভিন্ন জলবায়ুতে তুলার চাষ-আবাদ 
হয়»_-উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যস্ত। আবার, বিভিন্ন জাতীর 
কার্পাস তুলা! উৎপন্ন হয়,_লম্বা, মাঝারি, ছোট আঁশযুক্ত, এই তিন প্রকার 
আঁশবুক্ত তুলা (30815 ) এদেশে জল্মায়। পূর্বে ছোট আশযুক্ত তুলা অধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন হইত বর্তমানে লক্ব। ও মাঝারি আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন 
বাঁড়য়া গিয়াছে । গুজরাট, কাঠিয়াবাড়, পাঞ্জাব, অন্ধপ্রদেশ, মান্রাজ, মহীশূর-এর 
অংশবিশেষে লম্বা ও মাঝারি দ্মীশযুক্ত তুলার চাষআবা? হয়। ভারত বিভক্ত 
হইবার পর তুলার চাষ যথেষ্ট বাড়িয়া গ্রিয়াছে। ১ কোটি ৯৮ লক্ষ একর জমিতে 
৪৭ লক্ষ গাঁইট তৃল! (প্রতি গীইট ৩৯২ পাঃ) উৎপন্ন হইয়াছে । প্রধানতঃ 
বোম্বাই ( ১৭ ল. গাঁ, ), পাঞ্ধাব (৯ ল. গাঁ.), অন্ধপ্রদেশ (৪), মধ্যপ্রদেশ (৩), 
মান্জাজ (৩), উত্বরগ্রদেশ (৩), রাজস্থান ও মহীশূরে উৎপন্ন হইয়াছে । এদেশ হইতে 
ছোট তৰশযুক্ত তৃল! কিছু কিছু রপ্তানি হয়। 


৩৫৪ তগোল 


পাট (7465) উষ্ণ ও আর্দ্র জলবামুযুক্ত পলিমাটি-অঞ্চল পাট চাষের 
উপযোগী । এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার (পৃণিয়া জেলা) ত্রিপুরায় 
প্রধানত: উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, উড়িস্যা, উত্তর প্রদেশের তরাই-অঞ্চলে 
অল্লবিস্তর জন্মায় । ভারত বিভক্ত হইবার পর পাটের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়াছে। 
প্রায় ৪২ লক্ষ গাইট ( 6812) পাট উৎপন্ন হইয়াছে । মেস্ত! (19690. ) প্রায় 
১৪ লক্ষ গাইট উৎপন্ন হয়। 

মণ (76109 ) পাট অপেক্ষা ্খণের তত্ত শত্ত। দড়ি, ক্যান্িস প্রভৃতি 
তৈয়ারী হয়। এদেশে প্রায় ৩৩ হীজার টন শণ উৎপন্ন হয়। 

চা (7:5৪ )--ভারতের ৭ লক্ষ ৯২ হাঁজার একর স্থানে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ 
পাউগড চা উৎপন্ন (৫৭ হইয়াছে । উহার মধ্যে ২১৩ লক্ষ পা. ভারতে পানীয় 
হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ৪০৪ লক্ষ পা. রপ্তানি হইয়াছে । চা-উৎপাদনে 
আদাম-রাজ্য প্রথম স্থানীয় (৫০%)। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও মাদ্রাজের নীলগিরি- 
অঞ্চল উল্লেখযোগ্য । কাংরা, দেরাছুন ও রাচি অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে চা 
উৎপন্ন হয়। 

কফি (0095০ )-_কফি-উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা,_(ক) উষ্ণমগ্ডলের 
বৃষ্টিবহুল পর্বত্গাত্র ; কারণ জল জমিয়৷ থাকিলে কফিগাছের অনিষ্ট হয়; (খা 
জৈব-পদার্থপূর্ণ (1002005 ) উর্বর মৃত্তিক1; এবং (গ) ছায়াযুক্ত স্থান । এইজন্য 
মহীশূর, মাপ্রাজ ও কেরলের পাহাড়ের ঢালে কফি জন্মায় । এদেশে প্রায় ৮৮ লক্ষ 
পাউণ্ড (১৯৫৭) কফি উৎপন্ন হইস্সাছিল। 

রবার (209০: )--সারাবৎসর উষ্ণ ও আর্র জলবাধুযুক্ত স্থান রবারগাছের 
অন্থকূল। দক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের জলবাষু কতকটা এইরূপ বলিয়া 
কেরল, মহীশূর ও মা্রাজে রবার উৎপন্ন হয়। এই গাছের রস হইতে 
রবার প্রস্তুত হয়। ২৭৩ হাজার একর স্থানে ৪৯ হাজার টন রবার উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

ভামাক (0098০০০ )---ভারতের ৯ লক্ষ একর স্থানে ৩ লক্ষ ৬হাজার 
টন তামাক উৎপন্ন হইয়াছে । এদেশে কয়েকটি বিশেষ অংশে তামাকের চাষ 
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হয়,_অস্কপ্রদেশের কৃষা-গোদাবরীর ব-্বীপ, উত্তর-বিহার, গুজরাট, মহীশ্র, 
মাত্রাজের মধুরাই-অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার । 

আলু (6০৪0০69 )_ প্রায় ৭ লক্ষ একর স্থানে ১৮ লক্ষ টন আলু (১৯৫৬) 
উৎপন্ন হইয়াছে । 

মসল। (00010061705 200 51063 )--ভারতে বিবিধ মসলা উৎপন্ন 
হয়। তন্মধ্যে লঙ্কা, (০1:111155 ) আদা? (£182:) গোলমরিচ (1501 
629 ) ও দারুচিনি উল্লেখযোগ্য । ওঁদেশে ৩৫৪,০০০ টন শু লঙ্কা উৎপন্ন 
হইয়াছে । পাটনা জেলা, তাণ্তী-উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগ লক্কা- 
উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল। কেরল, মানব্রাজ, অন্ধগ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, 
পশ্চিমবঙ্গ আদা-উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। কেরলে ভারতের অর্ধেক গোলমরিচ 
জন্মায়। ইহা ছাড়া, মাদ্রাজ ও মহীশূরে উৎপন্ন হয়। এদেশে ৩২ হাজার 
টন গোলমরিচ উৎপন্ন হইয়াছে। কেরল ও সিকিমে দারুচিনি উৎপন্ন 
হয়। 

সিক্কোন! (02:201701. )-_দাজিলিং জেলার মংপু ও নীলগিরি-অঞ্চলে 
সিক্কোনা জন্মায় । এই গাছের ছাল হইতে ম্যালেরিয়া রোগের ওষধ কুউনিন্‌ 
প্রস্তত হয়৷ 

পশুপালন ( 4১010021 77050207015 )__-ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৪৮৯ 
কোটি গরু, ৩৪৮ কোটি মহিষ, ৬৮৭ কোটি মেষ এবং ৫৬৬ কোটি ছাগ আছে। 
এদেশে যে পরিমাণে পশ্তর খাদ্য পাওয়৷ যায়, তাহার তুলনায় গৃহপালিত পশ্তর 
সংখ্যা অধিক বল! যাইতে পারে। প্রায় ২৫টি বিভিন্ন জাতীয় উৎকুষ্ট গরু ও 
৬ট বিতিন্ন জাতীয় মহিষ থাকিলেও এদেশের অধিকাংশ গবাদি পশু নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর । ৃঁ 

মৎম্য-শিকার ( £197055 )__ভারত-যুক্তরাষ্ট্ের প্রায় পাঁচ লক্ষ 
অধিবাসীর প্রধান উপজীবিকা মংস্য-শিকার করা। ভারতের বহু লোঁক 
নিরামিষফভোজী হইলেও এদেশের যাহার! খাছ্যের সহিত মৎস্য গ্রহণ করে, এইরূপ 
লোকের সংখ্যাও কম নহে । ভারতের মতশ্ত-শিকার সংক্রান্ত বিষয়কে প্রধানত: 
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চারিটি অংশে বিভক্ত করা যায়_(ক) দেশের অভ্যন্তরের মিঠা জলের মাছ; 
(খ) উপকূলের ও খাঁড়ির মাছ ।; (গ) গভীর সমুদ্রজলের মাছ এবং (ড) মাছের 
চাষ ও গবেষণার কার্য। 

কে) দেশের অভ্যন্তরের মিঠ। জলের মাছ-_ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বু 
ন্দ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি প্রভৃতিতে নানা জাতীয় মিঠা জলের মাছ পাওয়া 
যায় বটে, কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। মাছ ধরিবার জন্য 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা বা অুধুনিক যুগের যন্্রাদি ব্যবহার করা! এখনও : 
এদেশে প্রচলিত হয় নাই । 

(খা উপকূলের ও খাঁড়ির মাছ-_ভারতের উপকূলের তটরেখার দৈর্ঘ্য 
প্রায় ৩৫** মাইল । এই অংশের নিকটবতী সমৃদ্রে নানা জাতীয় প্রচুর মাছ 
রহিয়াছে । স্থানে স্থানে অল্লবিস্তর মাছ ধরিবার বাবস্থা! দেখ ঘাম্ম এবং কোন 
কোন অংশে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিষা ও আধুনিক সাজ-সরঞাম ব্যবহার 
করা হয়। কেরল, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্জ্ে অল্পবিস্তর মাছ ধরিবার 
ব্যবস্থা আছে। এই সকল রাজ্যে বিশেষতঃ মাপ্রাজ, কেরল ও বোম্বাই-রাজ্যে 
উ্লারও ব্যবহার করা হইতেছে । ইহা ছাড়া, মান্নার, কচ্ছ উপসাগরে মুক্ত! এবং 
মান্ধার উপসাগরে শঙ্খ ধরা হ্য়। হাঙ্গরও ধরা হয় এবং ইহা হইতে তৈল 
পাওয়া যায়। 

স্কন্দরবন অঞ্চলে অসংখ্য খাঁড়ি ও জলাম্ঠয়ে অনেক প্রকার লোন! জলের 
মাছ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, গন্গা, বূপনারার়ণ নদনদীর ইলিশ মাছ 
উল্লেখষোগ্য । 


(গ) গভীর পমুদ্র-জলের'মাছ-_উপকূলের নিকটস্থ ১০* ফাঁদম গভীর 
সমূদ্রঅংশকে অগভীর সমুদ্র বল। 'হয়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের নিকটস্থ এইব্মপ 
অগভীর সমুদ্র-অংশের আয়তন প্রায় ১,১৫,০০০ বর্গমাইল । ইহার পরবর্তী সমূদ্র- 
অংশ আরও গভীর । গভীর সমুদ্রে হাঙ্গর বা তিমি জাতীয় জলচর প্রাণী পাওয়া 
যায়। ইহাদের চামড়া, অস্থি, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ শিল্পে এবং সার হিসাবে ব্যবহার 
করা ঘায়। মাদ্রাজ রাজ্যে মাছ হইতে তৈল ও সীর তৈয়ারী করিবার প্রায় ৬৫০টি 
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কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গে কীখি-উপকূলে হাঙ্গরের তৈলের একটি কারখানা 
রহিয়াছে। 

€(ড) মাছের চাষ ও গবেষণা কার্ধ-_গ্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক পরি- 
কল্পনায় মাছের চাষ ও গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে-_কলিকাতার নিকট ব্যারাকপুরে 
মিঠা জলের মাছের গবেষণা-কেন্ত্র, মাত্রা রাঁজোর মান্দাপমের সমুদ্রের মাছের 
গবেষণা-কেন্ত্র এবং বোস্বাই-রাজ্যে গভীর সমুদ্র-জলে মাছ ধরিবার শিক্ষাকেন্্ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ১৯৫৭ খুঃ সমগ্র ভারতে ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার টন মা 
দর! হইয়াছে । ভন্সধে/ সামুব্রিক মাছ, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ২২% বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


খনিজ সম্পদ (11727:9] 7২০5০1:065 ) 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বিবিধ খনিজ সম্পদ থাকিলে, সকল স্থানের আকরিক তব্য 
"্মাবিষ্কত হয় নাই এবং এখনও অনেক স্থানে খনির কাজ ভালভাবে হয় ন।। 
প্রাচীন শিলায় গঠিত ও বিশেষভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত দাক্ষিণাত্যের মালিভূমিতে অধিক"ংশ 
ধনিজ দ্রব্যগুলি পাওয়া যাঁ়। ইহার অন্যতম অংশ ছোটনাশপুর ও উড়িম্য'র 
মালভমি ভারতের শ্রেষ্ঠ খনিজ অঞ্চল। হিনালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে হয়ত খনিন্জ 
পদার্থ রহিয়াছে); কিন্ত এ অঞ্চলের খনিজ পদার্থগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই। 
আর, উত্তর-ভারতের সমভূমিতে খনিজ দ্রব্য পাওয়! যায় না। অধুনা ভারতের 
বিভিন্ন স্থ(নে খনিজ-সম্পদ আবিষ্কার, জরিপ প্রভৃতি কার্ষের জন্য পরিকল্পনা 
বচিত হইয়াছে । ইহার ফলে নৃতন নৃতন খনি এবং খনিজ পদার্থ আবিচ্ত 
হইতেছে । 

অশ্রু, ইল্মেনাইট, মোনাজাইট ও জারকন উত্তোলনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম 
স্থানীয় এবং ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে তৃতীয়-স্থানীয়। এদেশে যথেইট আকরিক 
লৌহ থাঁকিলেও তাত্র, দস্তা, সীসা,* নিকেল, পারদ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অন্তান্ত 
অলৌহ ধাতু কমই পাওয়া যায়। 

কয়লা--ভারতে কয়লা প্রধানতঃ গোগুওয়ানা-শিলায় ((30170279. 
55502] 06 115019 91055 ) পাওয়া ষায়। আর, টাপিম়ারি শিলায় 
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(72:65815 2:০9০155 ) সামান্ত পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। ভূ-তত্বব্দ্গণ 
এদেশের ভূ-গর্ভে সঞ্চিত মোট কয়লার পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন,-ভীহীদের 
অভিমত যে, ভূগর্ভের এক হাজার ফুটের অনধিক গভীর অংশে এক ফুট বা 
তাহার অধিক বেধযুক্ত কয়লা-্তরের মোট কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার 
কোটি টন। এদেশে প্রায় ৪৬ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে 
(১৯৫৮ খৃঃ)। 


গৌশুওয়ান।-কয়ল1-_এই শ্রেণীর £কয়লার খনিগুলির অবস্থান অনুযায়ী 
নিন্নলিখিতভাবে বিভক্ত কর! যায়,_ 

(১) দাঁমোদর-উপত্যকার কয়লার খনি--(ক) পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ-অঞ্চল, 
এই স্থানে প্রায় ৮৫* কোটি টন কয়লা সঞ্চিত আছে এবং ভারতের ৩০% কয়লা 
উত্তোলিত হয়। (খ) বিহার রাজ্যের ঝবিয়া, বোকারো, করণপুর।, গিরিভি ও 
পাজমহল। ইহাদের মধ্যে ঝরিয়ায় ৯** কোটি টন, এবং করণপুরায় ৯৫* কোটি 
টন কয়লা সঞ্চিত আছে। এই খনিগুলি হইতে ভারতের ৫৮% কয়লা উত্তোলিত 
হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের খনিগুলি হইতে এদেশের প্রায় ৯০% করলা 
পাওয়া যায় । 

(২) করণপুরার পশ্চিমে খনিগুলি অশ্বক্ুরের ন্যায় বক্রাকারে অবস্থিত__ইহার 
অপর প্রান্ত তালচের-খনি পর্যস্ত প্রসারিত। ইহাদের মধ্যে বিহারের হুটর ও 
ওরাঙ্গা, মধ্যগ্রদেশের টাটাপানি, ঝ্রিলমিলি, বিশ্রামপুর, লক্ষণপুর, রামপুর, কোরব! 
ও রায়গড় এবং উড়িস্তার তালচেরের খনি উল্লেখযোগা । ইহার পশ্চিমে উমারিয়! 
( মধ্যপ্রদেশ ) অবস্থিত । 

(৩) মধ্যপ্রদেশের মধ্যভাগের ছিন্দওয়ারা ও মোহপানির খনি রহিয়াছে । 

(8) গোদাবরীর উপত্যকায় বোম্বাই রাজ্যের ( বিদর্ভ ) চান্দার পার্বতী 
অঞ্চলের খনি এবং অন্ধপ্রদেশের সিঙ্গ।রেনির কয়লার খনি প্রধান । প্রথমটি হইতে 
ভারতের ৪"৫% এবং দ্বিতীয়টি হইতে ১% কয়লা উত্তোলিত হয়। 

হিমালয়অঞ্চলের ও টাজিয়ারি যুগের কয়জ।-_ষে স্থানে হিমালয় 
পর্তমালার পাদ-পর্বত (7০০৫ [71115 ) অবস্থিত, গোওওয়ানা ধুগে দাক্ষিণাত্যের 


৩৪ ভূগোল 


মালভূমি এঁ স্থান পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। এ যুগে এঁ অঞ্চলে যে কয়লার স্থ্টি হয়, 
তাহা, হিমালয় পর্বতের উৎপত্তির সময়, শিলাম্তরে প্রবল চাপের ফলে শিলাম্তরের 
কুঞ্চন, ভাজ ও চ্াৃতির স্ষ্টি হেতু কয়লা-স্তরগুলি ফাটিয়া, ভাঙ্গিয়৷ চূর্ণ হইয়-যায়। 
তাই, দাজিলিং জেলার খনি হইতে প্রধানতঃ গুড়া কল! পাওয়া! যায় । দাক্ষিণাত্য 
মালভৃমির শিলাম্তরে এভাবে ভাজ ব1 চ্াতির স্থা্ি হয় নাই বলিয়া কর়লাস্তরগুলি 
সাধারণতঃ অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে । 


আসামে সাধারণতঃ মধ্যযুগ (155০হ০15) হইতে টাপিয়ারি যুগ পর্যন্ত স্ষ্ট ' 
কয়ল! পাওয়া যায়। আসামের মার্থেরিট। হইতে লেডো পর্ষস্ত অঞ্চল, নাগাপাহাড়, 
গারো ও খাসি পাহাড়ের খনিগুলি উল্লেখযোগ্য । রাজস্থানের বিকানীর 
জেলার পাঁলানা! ( 819178 ), কাশ্মীরের রিয়াসিতে টাপিয়ারি যুগের কমলা 
পাওয়া যায়। 


লিগ.নাইট (1,18710)__মাদ্রাঞ্, রাশতস্থান, সৌরাষটর, কচ্ছ এবং কাশ 
লিগৃ্নাইট শ্রেণীর কয়ল! রহিয়াছে । এই সকল অঞ্চলের ভূ-গর্ভে সম্ভবতঃ ২০ 
কোটি টন নিগ্নাইট সঞ্চিত আছে। 'আদ্রা্দ রাজোর দক্ষিণ-আ'রকট জেল:র 
নেয়ভেলির পার্খববর্তী প্রায় ১০০ বর্গমাইল স্থানের ভূ-গভে ২০* কোটি টন 
লিগৃনাইট সঞ্চিত রহিয়াছে । ইহা অতি নিকৃষ্ট কয়লা হইলেও দক্ষিণ-ভারতে 
করলা পাওয়া যায় ন! বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়ত কম নহে। তাই. লিগ্নাঈট 
উত্তোলন করিয়া উহার দ্বার৷ তাঁপবিছ্বাৎ-উৎপাদন, রাপায়নিক নার প্রস্ততি প্রভৃতি 
কাধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বছু কোটি টাকা ব্যয় করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন । 
এখানে ৩৫ লক্ষ টন লিগুনাইট উত্তোলিত হইবে। 


খনিজ তৈল (চ60০1501 )-_পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ভারতে 
৪ লক্ষ বর্গমাইল স্থানে খনিজ তৈল পীওয়া যাইতে পারে। বর্তমানে ভারত- 
সরকার এবং দুই-একটি বিদেশী তৈল কোম্পানি ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ 
কাংরা-উপত্যকা, কাম্বে-উপপাগরের পার্খববর্তা অঞ্চল, কচ্ছ, রাজস্থান, পশ্চিমবন্গ ও 
ক্ীসামে তৈল-অন্ুসন্ধান কার্ধ করিতেছেন । 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ৩৬১, 


আসামের ভিগবয় খনি হইতে বৎসয়ে প্রায় ৪ লক্ষ টন খনিজ-তৈল উত্তোলিত 
হয়। এই রাজ্যের নহরকাটিয়া, মোরান ও হুগরিজান নামক স্থানগুলিতে খনিজ 
তলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এই সকল খনি হইতে বসরে ৪*-৫* লক্ষ টন 
খনিজ তৈল উত্তোলিত হইবে বলিয়া আশা করা যাঁ়। এই অঞ্চল হইতে 
তৈলবাহী নলের দ্বারা গৌহাটি ও বিহারের বারুণীতে তৈল আনিয়া পরিশ্রুত 
করা হইবে। তখন ভারতের চাহিদার ৪*% পুরণ হইবে। 

করলা, খনিজ তৈল ও জলশক্তি, লই তিনটি শক্তির উৎস বলিয়া এই 
তিনটিকে কোন দেশের শক্তি-উৎপাদনের সম্পদ (7০৮/৫1 7২5০:০৪9 ) বল! 
হয়। পূর্বেই আমরা জলশক্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছি । 

আকরিক (লৌহ (1:92. 0£9)--পৃথিবীর এক-চতুর্থাশ আকরিক লৌহ 
ভারতে রহিয়াছে, ইহাই পপ্ডিতগণের অভিমত। ইহার পরিমাণ প্রায় ২১** 
কোটি টন। হিমাটাইট ( চু৪০1718015) আকরিক ( এক জাতীয় আকরিক 
লৌহ ) বিহার, উড়িম্যা, মধ্য প্রদেশ, মহীশুর ও বোম্বাই রাঁজো এবং ম্যাগনেটাইট- 
আকরিক যাব্রাজ, মহীশৃর, বিহার, উড়িস্তা ও হিমাচল প্রদেশে প্রচুর রহিয়াছে । 
পশ্চিমবঙ্গে আর এক প্রকার আকরিক লৌহ (71507165200. 5980510 0:55 ) 
বথেষ্ট আছে। 

ভারতের আকরিক লৌহ প্রপানভঃ উন্চশ্রেণীর। ইহাতে ৬-৬৫% স্মংশ 
লৌহ বর্তমান । উৎকৃষ্ট আকন্ত্রিক লৌহ এত অধিক পরিমাণে ধাকিলেও এদেশে 
অধিক পরিমাণে আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয় না--১৯৫৬ খৃঃ প্রায় ৫* লক্ষ 
টন উত্তোলিত হইয়াছে এবং ১৯৬১ গুঃ ১ কোঁটি ২৫ লক্ষ টন উত্তোলনের 
পরিকল্পনা হইয়াছে। 

বিহার, উড়িস্তা ও মধা প্রদেশের 'লৌগখনিই প্রধান। বিহারের সিংনুম 
জেলার গুয়া ও নোয়ামুণ্ড; উড়িস্তার গুকম-ুষিণী, বাদামপাহাড়; মধ্যপ্রদেশের 
দাললী ও রাজহার! এবং মহীশৃরের কাদর জেলার খনি ছইজে অধিকাংশ আকরিক 
লৌহ উত্তোলিত হয়। বোস্বাই রাঁজোর চান্দ। জেলা ও মাদ্র।জের সালেম জেলার 
খনিও উল্লেখযোগ্য । 


1৩৬২ . ভূগোল 


ম্যাজানিজ (72788065০ )-_ভারতের ভূ-গর্ভের সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের 
মোট পরিমাণ ১১২ কোটি টন। তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও বোথ্বাই রাজ্যে ১০ কোটি 
টন রহিয়াছে। ১৯৫৭ খৃঃ ১৬ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইয়াছিল। 

বোম্বাই রাজ্যের নাগপুর ও ভাগুরা! জেলা, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ও ছিন্দ- 
ওয়ার! জেলায় ভারতের ৬১% ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। বোম্বাই রাজ্যের পঞ্চমহল, 
ছোট উদয়পুর ও রত্বগিরি; অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপতনম ও সন্দুর ; মহীশূরের 
বেল্লারী, কাছর, উত্তর-কানাড়া, শিমোগ], তুমকুর ও চিতলদুর্গ ; বিহারের সিংভূম 
উড়িস্যার কোরাপুট, কিয়গ্জর, বোনাই, স্বন্দরগড় প্রভৃতি স্থানেও ম্যাঙ্গানিজ 
পাওয়া যায়। রাজস্থানের বনস্ওয়ারাতে সামান্য পরিমাণে ইহা পাওয়া যায়। 

পূর্বে কেবলমাত্র ম্যাঙ্গানিজ রপ্ানি হইত। বর্তমানে এদেশে ফেরো 
ম্যাজানিজ (চ০::0-07817681)696) তৈয়ারী হইতেছে । তন্মধ্যে টাটা কোম্পানির 
উড়িস্যার জোডা (7০9 ) কারখানা বৃহত্তম । 

ক্রোমাইট ( 00107016 )--এহই ধাতু ভারতের ভূগর্ভে ১৩২ লক্ষ টন 
সঞ্চিত আছে। ১৯৫৭ থৃঃ প্রায় ৭৮ হাজার টন উত্তোলিত হইয়াছে। ইম্পাত 
প্রস্তুত করিতে ক্রোমাইট প্রয়োজন হয়। "বিহার, উড়িস্তা৷ ও মহীশুরে ইহা পাওয়া 
যায়। বিহারের সিংভূম, উড়িস্তার কিয়প্জর, অন্বপ্রদেশের কৃষ্ণ এবং মহীশুরের 
হাসান ও শিমোগ! জেলায় ক্রোমাইট উত্তোলিত হয়। 

স্বর্ণ মহীশূরের কোলার-অঞ্চলের ভূ-গর্ভে *মতবতঃ ১২৬ লক্ষ টন স্বর্ণের 
আকনিক রহিয়াছে। ভারতের কোন কোন নদীর বালুকায় বা স্থানবিশেষে 
সামান্য পরিমাণে দ্বর্ণ থাকিলেও মহীশুরের কোলার-খনি হইতে ভারতের অধিকাংশ 
সুর্ণ পাওয়া যায়। এ রাজ্যের হুট্টির খনি পুনরায় খোল! হইয়াছে । এদেশের 
উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণ সামাগ্,_-১৯৫৭ খুঃ প্রায় ১ লক্ষ ৭৯ হাজার আউন্দ 
স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। | 

তাঞজ্-_বিহার রাজ্যের সিংভূম-জেলার মৌপাবনি, বাদিয়া৷ ও ধোঁবানী 
তাত্রথনি প্রধান ৷ এই অঞ্চলে ভারতের অধিকাংশ তাত্র উত্তোলিত হয় । ১৯৫৭ খুঃ 
গ্রাস ৪ লক্ষ টন আকরিক তাম্র পাওয়া গিয়াছে । ' 


ভারতম্যুক্তরাষ্ট ৩৬৩ 


বল্সাইট (8595166 )-_বজ্মাইট হইতে এালুমিনিয়াম পাওয়া! যায়। ভারতের 
বিভিন্ন অংশে ইহা পাওয়া যাইলেও বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোদ্বাই, মাদ্রাজ ও জন্ুতে 
দেশের অধিকাংশ বক্সাইট রহিয়াছে । রাচী-মালভূমিতে লোহারডাগার নিকট 
বস্সাইট উত্তোলিত হয় । বোম্বাই শহরের নিকট টাঙ্গা-পাহাড়, মধ্যপ্রদেশের 
জব্বলপুর, বালাঘাট, মান্বীলা, সিওনি প্রভৃতি এবং উড়িস্যার সম্বলপুরের নিকট 
প্রচুর আকরিক বস্সাইট আছে। বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়াম নিষ্ষাষণ করিতে 
প্রচুর অথচ স্থুলভ তড়িৎ-শক্ির প্রয়োজন । তাই, জলবিছ্যুৎ-শক্তিকেন্দ্রে 
নিকট বল্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তত হয়। ১৯৫৭ খুঃ ৯$ কোটি টন 
বক্সাইট উত্তোলিত হইয়াছিল । 

অভ্র (14109 )_-অভ্র উত্তোলনে পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রথম স্থানীয়। মূল্য 
হিসাবে, ভারতের খনিজ পদার্থ গুলির মধ্যে অভ্র চতুর্থ স্থানীয়। বিহারের 
মালভূমির ১,৫০০ বর্গমাইল, রাজস্থানের ১,২০০ বর্গমাইল এবং অন্ধগ্রদেশের ৬০০ 
বর্গমাইল স্থানে অভ্র পাওয়া যায়। তবে উৎকৃষ্ট অভ্র বিহারের খনি হইতে 
পাওয়া যায়। আর, এই অঞ্চলে ভারতের ৮০% অত্র উত্তোলিত হয়। বিহারের 
অন্র-খনি-অঞ্চল (1/108 9610) বা যে স্থানে অভ্র পাওয়া যায়, তাহা, ৬* মাইল 
দীর্ঘ এবং ১২ হইতে ১3 মাইল প্রশত্ত-_ইহা হাজারিবাগ, গর ও মুঙ্গের জেলায় 
বিস্তৃত। অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলাম্ম অনভ্রথনি দ্বিতীর স্থানীয় রাজস্থানে 
মামান্ পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায় । ১৯৫৭ খুঃ প্রায় ৬ লক্ষ হন্দর অভ্র ভারত 
হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। 

ইলমেনাইট (117760165 )-__দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম-উপকূলের 
বালুকার মধ্যে ইলমেনাইট পাওয়া যায়। কেররেল রাজোর উপকূলেই অধিক পরিমাণে 
আছে। ভারতের উপকূলের বালুকার মধ্যে ৩৫ কোটি টন ইলমেনাইট সঞ্চিত 
রহিয়াছে । ১৯৫৮ খুঃ কেরল রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ টন ইলখেনাইট পাওয়া যায়। 

বেরিল ও মনাজাইট (৪৩51 ৪0৭ 7100216 )-_এই দুইটি 
আণবিক শক্তি-উৎপামনে প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহার গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। 
প্রথমটি রাজস্থানে এবং দ্বিতীয়টি কেরলে পাওয়া যায়। 


৩৬৪ ভূগোল 


লবণ (921) _ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে লবণ-উৎপাদনের উৎস তিনটি,--(ক) 
সমুদ্র-জল, (খ) রাজস্থান ও বোম্বাই রাজ্যের শুক অঞ্চলের লবণাক্ত জলের 
হুদ বা জলাশয়, (গ) হিমাচল প্রদেশের খনিজ লব্ণ। পূর্ব ও পশ্চিম-উপকূলে 
সমুক্র-জল হুইতে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয়। কচ্ছের রণ, কাঠিয়াবারের ও কাম্ে- 
উপসাগরের উপকূলেই অধিকাংশ লবণ পাওয়া যায়। বৎসরে রাজস্থানের সম্বর 
হদ হইতে ২২ লক্ষ টন লবণ প্রস্তুত হয়। বর্তমানে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এত লবণ 
্রস্তাত হুইতেছে যে, দেশের চাহিদ! £দিটাইয়। কিছু কিছু বিদেশে রগ্চানি করা 
যায়। খনিজ লবণ ছাড়া অন্য লবণ ৩৬ লক্ষ টন পাওয়া যার ( ১৯৫৭ খৃঃ)। 

অন্ঠান্ঠ খনিজ দ্রেব্-_জিপাম (050900 )__রাজস্থানের যোধপুর 
ও বিকানীর, কাঠিয়াবার, মান্দাজের তিরুচিরাপল্লী জেলায় জিপসাম (৯ ল. ট,) 
পাওয়া যায়। গ্যাপাটাইট (.79৮৮০ )-_এই খনিজ পদার্থ হইতে ফস্ফেট 
পাওয়া যায়। আর, ফসফেট জমির উৎকৃষ্ট সার । ১৯৫৪ খুঃ প্রায় ২,৩০* টন 
এ্যাপাটাইট উত্তোলিত হইয়াছে । বিহ্বারের সিংভূম, হাঁজারিবাগ ও গিরিডি, 
পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ এবং অন্ধশ্রদেশের নেলোর জেলায় এই খনিজ পদার্থ 
পাওয়া যায়। দস্তা ও সীল (1:80 ৪0. 22০ )-_এইদেশে দস্তা ও সীস! 
€ ৩৭ লক্ষ টাকা) সামান্য পরিমাণে উত্তোলিত হয় । রাজস্থানের উদয়পুর জেলার 
জয়ার খনিতে প্রায় ২৫০* টন (১৯৫৬ খৃঃ) দন্তা পাওয়া গিয়াছে । হীরক 
(10187007205 )__মধ্য প্রদেশের পান্না শহরের*১২ মাইল দূরে নৃতন হারকের 
থনি (10181007070 68105 ৮01081310 7016 ) অবিষ্কৃত হইয়াছে । শিল্পে 
ব্যবহারযোগ্য হীরক এই স্থানে পাওয়া ঘাইবে। ইহাছাড়া, এস্বেসটস্‌, 
কাইনাইট, গ্রাফাইট, সোরা (58169905 ), ব্যারাইটস প্রভৃতি অল্প পরিমাণে 
পাওয়া যায় । 


পরিবহুন-ব্যবস্থা (:57520:6) 


কাণিজ্যসস্ভার-বহন ও গমনাগমন, রেলপথ, পাকারাস্তা, জলপথ প্রভৃতির 
সাহ'য্যে সম্পন্ন হয়। আর, পরিবহনের স্থব্যবস্থার উপর শিল্প-বাণিজ্য তথা 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৩৬৫ 
দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থবিশাল আয়তন ও বিপুল 
লোকসংখ্যার তুলনায় এদেশে পরিবহন-ব্যবস্থা৷ অপ্রতুল বলা যাইতে পারে। 
তবে, জাপান ভিন্ন এশিয়ার অন্য কোন রাষ্ট্রে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পরিবহন- 
ব্যবস্থায় উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। 


রেলপথ- ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ( ১৯৫৭-৫৮) ৩৪,৮৮৯ মাইল রেলপথ আছে। 
রেলপথের দৈর্ধ্য অস্থায়ী এদেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানীয় এবং এশিয়াতে প্রথম 
স্থানীয় । প্রতি দিন ভারতের রেলগাড়ীগুলি ৪* লক্ষ যাঁজী এবং ৩০৭ লক্ষ টন 
পণ্যত্রব্য বহন করে। তথাপি দেশের আদ্ুতন ও লোকসংখ্যার তুলনায় রেলপথের 
দৈথ্য এবং ইহার পরিবহন-ক্ষমতা কম বলা যায়। তবুও এদেশের রেলপথগ্লি 
দেশের পণ্যদ্রব্যের ৮*% অংশ বহন করে। কারণ এদেশের পাকারাস্তায় ব! 
জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থা ভাল নহে । মানচিত্রে লক্ষ্য করা যায়, যে, এদেশের 
উর্বর ও ঘন বসতিপূর্ণ সমভূমি, শিল্প- ও খনি-অঞ্চলেই রেলপথ *বেশী। পাবত্য 
অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করা ব্যয়বহুল এবং উহা! বিরল-বসতি অঞ্চল বলিয়। 
তথায় রেলপথ কম। আবার, রেলপথগুলি বিভিন্ন গেজের,-_ব্রডগেজ, মিটার 
গেজ ও স্তারো গেজ । এইজন্ত বিভিন্ন গেজের সংযোগস্থলে পণ্যব্রব্য এক গেজের 
“শড়ী হইতে অন্ত গেজের গাড়ীতে স্থানাস্তরিত করিতে হয়। তাই, পণ্যদ্রব। 
(প্রেরণ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য & ব্তমানে ভারত-যুক্তরা্টে আটটি আঞ্চলিক 
রেলপথ গঠিত হইয়াছে ; যথা-_. 


(১) উত্তর-রেজপথ--ইহার দৈখ্য ৬৩৬৪ মাইল এবং কেন্দ্র দিল্লী। 
উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ ও রাজস্থানে ইহা দিসভৃত। মোগলসরাই 
ইহার পূর্বপ্রান্ত । তৈলবীজ, গম, মিলেট, চামড়া, চিনি, তুলা এবং লবণ, এই 
রেলপথ বহন করে। এই রেলপথ কোন বন্দরের সহিত সংযুক্ত নহে। 


(২) পশ্চিম-রেলপথ--ইহার দৈর্ঘ্য ৬*৫৭ মাইল এবং কেন্জ্র বোশাই। 
মধুর! ও আগ্রা ইহার উত্তর-প্রান্ত । বোদ্বাই, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে এই রেলপথ 
বিস্তৃত । বোম্বাই, কাগ্ডাল৷” ও কাঠিয়াবারের বন্দরগুলির সহিত এই রেলপথ 


৩৬৬ ভূগোল 


সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। প্রধানত; তুলা-উৎপাদন অঞ্চল এবং বস্তশিল্প- 
.কেন্দরগ্ুলির সহিত এই রেলপথ সংযুক্ত । 


ভাল্রত-ম্মুক্তত্বা্ট্র 


লেখ 


6 ৯০০ ২02 5০0 86০ 6900 
57-388-৯ল 


৯ উত্তন্থ তক শর্্চস্১৭ 
২ পশ্চিম অঞ্জন . পপ শীশি 
৩ মধ্য অঞ্চল 


৬ পসর্থ অহচল পচ কত পচ উ পদ ₹ 
৭ উত্তর-পৃ্ব ঞ্চলী +৮দব এন 
৮উঃ তুই লীও তাঞচলা “৮৮৮. 





ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ৩৬৭ 


(৩) মধ্য-রেলপথ-_ইহার ধৈর্য ৫,৩৩০ মাইল এবং কেশ বোথ্বাই। 
এখান হইতে এই রেলপথ দিল্লী, কানপুর, এলাহাবাদ, নাগপুর, রামচুর ও 
বিজয়ওড়াদা পরধস্ত বিস্তৃত । বোদ্াই, অন্প্রদদেশ, মধ্য প্রদেশ, মহীশূর ও উত্তর- 
প্রদেশের অংশ বিশেষে ইহ! অবস্থিত। প্রধানতঃ তৃলা-উৎপাদন অঞ্চলে ইহা 
বিভূত। 

(৪) দক্ষিণ-রেলপথ-_ইহার দৈখ্য ৬,১৫৯ মাইল এবং কেন্দ্র মান্রাজ। 
এখান হইতে আরম্ভ করিয়া রায়চুর, ওজাল্টেয়ার ও পুণা পর্যস্ত দক্ষিণ-ভারতে এই 
রেলপথ বিস্তৃত। মাদ্রাজ, বিশাখাপতনম, কোচিন প্রভৃতি মাদ্রাজ, অন্ধপ্রদেশ, 
কেরল ও মহীশূর রাজ্যের বন্দরগুলির সহিত সংযুক্ত। তৈলবীজ, তুলা, তামাক, 
মসলা, চা, কফি, তামাক প্রভৃতি পণাত্রব্য এই বেলপথ বহন করে । 

(৫) দক্ষিণ-পুর্ব রেলপথ- ইহার টদশ্্য ৩১৪১৯ মাইল এবং কেন্দ্র 
কলিকাতা। ইহ। হাওড়া হইতে নাগপুর ও ওয়াল্টেয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত । পশ্চিম 
বঙ্গ, বিহার, উড়িস্তা, মধাপ্রদেশ, অন্ধ প্রদেশ ও বোশ্বাই-রাজ্যে এই রেলপথ ছড়ান 
আছে। আকরিক লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুণাপাখর প্রভৃতির খনি, এবং 
টাটানগর, ভিলাই, রৌরকেল! ও বার্ণপুরের লৌহ্‌-ইস্পাতের কারখানা এই রেলপথে 
অবস্থিত। এইজন্য এই রেলপথের দ্বার! প্রচুর মালপত্র বাহিত হয় এবং অদূর 
ভবিষ্ণতে আরও অধিক পরিমাণে বাহিত হইবে । তাই, ইহা গুরুত্বপূর্ণ বেলপথ। 

(৬) পুর্বরেলপথ- ইহার দৈধ্য ২৩২৫ মাইল এবং কেন্দ্র কলিকাতা । 
এখান হইতে মোগলসরাই পরধস্ত ইহ বিস্তৃত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের 
কিছু অংশে ইহা রহিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ ও ছোটনাগপুরের খনি-অঞ্চলে ( কয়ল! ও 
অন্তর ) এবং উন্নত শিল্প-অঞ্চলের মধ্য দিয় গিয়াছে বলিয়া ইহার আয়তন ছোট 
হইলেও ইহা প্রচুর মালপত্র বহন করে। 


(৭) উত্তর-পুর্ব রেলপথ -ইহার দৈত্য ৩,*৬৪ মাইল এবং কেন্্র 
গোরাক্ষপুর । ইহার সমগ্র অংশই মিটারগেজ। উল্তর-বিহার ও উত্তরপ্রদেশে 
এই রেলপথ বিস্তৃত। ইহা প্রধানতঃ গজ! নদীর উত্তর-অঞ্চলে রহিয়াছে। 
আগ্রার নিকট আচনেক্সা ইহার পশ্চিম-প্রাস্ত এবং কাটিহার পূর্ণপ্রাস্ত । প্রধান 

২৪-_উঃ সঃ 


৩৬৮ ভূগোল 


ইক্ষু-উৎপাদন অঞ্চলে বিস্তৃত বলিয়া এই রেলপথ প্রচুর ইক্ষু ও চিনি বহন 
করে। তাহাছাড়া, তরাই-অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য বহন করে। 

(৬) উত্তর-পুর্ব সীমান্ত রেলপথ--ইহার দেরধ্য ১,৭৩৮ মাইল এবং কেন্দ্র 
পা্ড। আসাম, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ ও বিহারের কিছু অংশে বিস্তৃত। ইহ! 
প্রধানতঃ চা, কাঠ ও পাট বহন করে । 
রাজপথ (২,০৪১) _-ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২,৪*,**০ মাইল রাম্তা আছে। 





চু 
টা 
রি হয 
ভা ৭. 0৭ এ 
শসা শপ ৮ 


তন্মধ্যে ৮*১*** মাইল পাকারান্ত।। আর, পাকারাশ্াগুলির মধ্যে, ১৩:৯৭ 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৩৬৯ 


মাইল জাতীয় সড়ক (2900091 [718)-আঅ৪5)) যথা-( ১) অমৃতদর 
হইতে কলিকাতা; (২) আগ্রা হইতে বোম্বাই ;( ৩) বোস্বাই হইতে বাঙ্গালোর 
হইয়। মাত্রা; (৪ ) মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা; (৫) কলিকাতা হইতে নাগপুর 
. হইয়! বোম্বাই ; (৬) বারাণসী হইতে নাগপুর, হায়দরাবাদ, কন্থল ও বাঙ্গালোর 
হইয়া কুমারিকা অস্তরীপ; (৭) দিলী হইতে আমেদাবাদ হইয়া বোম্বাই; (৮) 
আমেদাবাদ হইতে কাগ্ডালা-বন্দর ; (৯, আম্বালা হইতে সিমল! হইয়া তিব্বত; 
(১০) দিল্লী হইতে মুরাদাবাদ হইয়! লক্ষ ৯ (১১) লক্কৌ হইতে বারুনি। (১২) 
আসাম প্রবেশ-পথ 7; এবং (১৩) ব্মাসাম ট্রাঙ্ক রোড । ইহা ছাড়া, জন্মু-্রীনগর 
সড়ক পিরপণ্রল পর্বতের বনিহল গিরিপথ ( ৭২৫* উচ্চ )স্ুরঙ্গের মধ্য ( জহর- 
স্থরঙ্গ ) [দয়া অতিক্রন করিয়াছে । ইহাদের মধো কতকগুলি জাতীয় সড়কের সকল 
অংশ সম্পূর্ণভাবে দিমিত হয় নাই। আবার, জাতীয় সড়কগুলির কোন কোন 
, অংশের স্থান বিশেষে নদীর সেতু নিমিত 'হয় নাই। এই সড়কগুলি কেন্দ্রীয় 
সরকার নির্মাণ করিয়াছেন। 
জাতণয় সড়ক ভিন্ন রাজা-সড়ক ও জেল! সড়ক রহিয়াছে । রাজ্য-সড়ক রাজ্যা- 
সরকার কতৃক নিমিত। এইগুলির দ্বারা রাজোর প্রধান প্রধান স্থান পরম্পর সংযুক্ত । 
জলপথ (৬/৪০7 77817500:0-_ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের তুলনায় 
জলপথের দৈধ্য কম। এদেশের নাব্য নদীপথ ও খালপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫*১** 
মাইল। গঙগ! ও ব্রহ্মপুত্র ও উহাঞ্জর উপনদী, গোদাবরী ও রুষ্ণা নদীর কিছু 
ংশ, অন্ধপ্রদেশ ও মাদ্রাঞ্জের বাকিংহাম-খাল, উড়িস্যার ব-ন্বীপের খাল, মাল'বার 
' উপকূলের" খাল ভারতের প্রধান জলপথ | ইহাদের মধ্যে ১৫৫৭ মাইল জলপথে 
টীমার এবং ৩৫৪৭ মাইল জলপথে খড় বড় নৌকা! যাতায়াত করিতে পারে। 
' পশ্চিমবঙ্গের দামোদর-পরিকল্পনার দুর্গাপুর হইতে হুগলী তীরস্থ ত্রিবেণী পর্যস্ত একটি 
[নোবাখাল খনন কর! হইতেছে । গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের উপনদীগুলির 
“জলপথের উন্নতি সাধনের জন্য ভারত-সরকার গঙ্গ ব্রহ্মপুত্র বোর্ড গঠন করিয়াছেন। 
বিমান-পথ (4১::৪58)_ প্রাকৃতিক ছুরধধোগ, ষেমন বন্তা, অথবা রেলপথ 
' বিচ্ছিন্ন হইলে কিংবা যে-স্থানে রেলপথ ব1 পাকারান্ত! নাই, সে-সব অঞ্চলে বিমান- 


৩৭৯ ভূগোল 
পথ দেশের যোগাযোগ রক্ষ/ করে। আবার, বিমানযোগে ডাক, লোকজন, 
মালপত্র দ্রুত একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলাঁচল করিতে পারে। এইজন্ত বিমান- 


পথ দেশের পক্ষে অপরিহার্ধ বলা যাইতে পারে। 
ভারভ-যুক্তরাষ্ট্রে অপামরিক ৮৫টি বিমান-স্টেশন আছে; তন্মধ্যে কলিকাতার 


দমদম, দি্তীর পালাম এবং বোহ্বাই-এর স্যাণ্টাক্রুজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর 





(1101:50009000021 £১1:5015) | এদেশের ৫২২টি অপামরিক বিমানপোতের মধ 
২৭টি সম্পূ্ কার্ধকরী অবস্থায় রহিয়াছে । ১৯৫৩ খু ১ল! আগস্ট হইতে ছুইটি 
প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ভারত-সরকার বিমান-পথগুলি*স্বহস্তে পরিচালনা করিতেছেন। 


ভারত-ধুক্তরাষ্ ৩৭১ 


একটি গ্রত্তিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন অংশে বিমান পরিচালনা করেন ; উহার 
নাম “ইপ্ডিয়ান এরয়ার-লাইনস্-করপোরেশন" এবং অপরটি ভারতের 
সহিত বিদেশের সংষোগ রক্ষা করে, “এয়ার ইগ্ডিয়।-ইন্টারগ্তাশনাল। 
১৯৫৮ খৃঃ ভারতীয় বিমানপোতগুলি ২ কোটি ৯* লক্ষ মাইল যাতায়াত 
করিয়াছে এবং ৮লক্ষ যাত্রী ও ১৯ কোটি ৪২ লক্ষ পাউণ্ড মাল ওভাক বহন 
করিয়াছে । ইহা ছাড়া, আমেরিকা-যুক্তরাষ্্র, বৃ্টশ-যুক্তরাষ্ট্, ফরাপী, ডাচ, 
পাঁকিত্ত'ন, রাশিয়া প্রভৃতি বিদেশের ব্ঘানগুলি ভায়তের সহিত পৃথিবীর 
বিডিন্্র দেশের যোগাযোগ রক্ষা করে। 

সমুদ্রপথ--১৯৫৮ খৃঃ ভারত-যুক্তবাষ্ট্রের ৬৩৯,৭০৮ টিনের (01২7) মোট 
১৪১ খানি সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল; তন্মধ্যে ৮৫ খানি উপকূলের এবং £৬ খানি 
বিদেশের বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার পর 
উহা » লক্ষ টনে দীড়াইবে। উপকূলের বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজের দ্বারা সম্পন্ন 
হইবে, ইহাই ভারতের আইন । 

বর্তমান ভারতীয় দুইটি জাহাজ প্রতিষ্ঠানের (:9502]) 917190106 
0০017019010 এবং ০86০0) 51100108 501001801017) মূলধনের 
অধিকাংশ ভারত-সরকারের প্রদত্ত এবং সরকার কতৃক পরিচালিত। ইহা ছাড়া, 
বেসরকারী জাহাজ-প্রতিষ্টানও আছে। দৃইটি তৈলবাহী জাহাঁজও (79176) 
রহিয়াছে । ভারতীয় জাহাক্গগুলি বঁটিশ যুক্তরণ্্র, মাকিন-যুক্তরাষ্টর, রাশিয়া, পোল্যগু, 
অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, সি. হল, পূর্ব-আ'ফ্রক। প্রভৃতি দেশের সহিত সংযোগ 
স্কাপন করিয়৷ পণাদ্রব্য বহন করে। তবুও ভারতের অধিকাংশ বহির্বাপিজ্য 
বিদ্বেশীয় জাহাজগুলির ছ্বার] সম্পন্ন হয় । 

বন্দর ও পৌতাশ্রয়-_ঝড়-ঝাপটরৈ সময় পোতাশ্রয়ে সমুদ্রগাষী জাহাজ 
নিরাপদে থাকিতে পায়ে। কতকগুলি পো'তাশ্রয় শ্বাভাবিক এবং কতকগুলি 
কত্রিম। সাধারণতঃ স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ে বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে । আবার, 
ন্দীর মোহনার নিকট নদীতীরস্থ সামুদ্রিক বন্দর থাকিতে পারে। জাহাজ হইতে 
মালপত্র নামান ও জাহাজে মালপত্র উঠান এবং এগ্তলিকে রাখিবার ব্যবস্থা বন্দরে 


৩৭২ ভূগোল 


খাকে। মালপত্র চলাচল করিবার জন্ত রেগপখ, জলপথ ও রাস্ত! বন্দরের 
সহিত দেশের বিভিন্ন স্থানের সংযোগসাধন করে। যে-অঞ্চলের মালপত্র কোন 
বন্দর মারফত বিদেশে চলাচল করে, সে-অঞ্চলকে এ বন্দরের পশ্চাৎভূমি 
(777061187) বলে । আপাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্যা প্রভৃতি কলিকাতার 
পশ্চাৎভূমি। বন্দরের সহিত ইহার পশ্চাৎ-ভূমির পরিবহন-ব্যবস্থা ও পশ্চাৎ- 
ভূমির বহির্বাণিজ্যের উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে । উন্নত পশ্চাতভূমি এবং 
সুগঠিত পরিবহনব্যবস্থা থাকিলে বন্দর বাণিজ্যকেন্ত্র ও শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয় । 
ভারত যুক্তরা'্ট্রর তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৫৩৫ মাইল হইলেও ইহার 
তটরেখা বিশেষতঃ বঙ্কোপসাগরের তটরেখা বিশেষ খণ্ডিত নহে; এবং ভারত 
মহাসাগরের শীর্দেশে অবস্থান -হেতু ভারতের বহির্ধাণিজ্যের অনুকূল অবস্থা 
থাকিলেও এদেশের উন্নত বন্দরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কলিকাতা, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপতনম্‌ ও কাগালা, এই ছয়টি ভার:তর প্রথম শ্রেণীর 
বন্দর। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ এই বন্দরগুলি ৩ কোটি ১* লক্ষ টন পণ)ভ্রব্য আদান- 
প্রদান করিয়াছে । তাই, এদেশের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য ইহাদের মারফতে 
চলে। ইহাদের প্রত্যেকটির পশ্চাৎ-ভূমি জনবহুল ও বিস্ৃত। এইজন্য সমগব 
সময় এই বন্দরগুপির মধ্যে কোন কোনটিতে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য এত অধিক 
পণ্যদ্রব্য সঞ্চিত হয়, কিংবা এত অধিক সংখ্যক জাহাজ উপস্থিত হয় যে, তখন 
বন্দরের কাজ অ5ল হইয়া পড়ে । এইজন্য এদেশেঞ্জ ক্রমবর্ধমান বহির্বাণিজ্য এই ছয়টি 
বন্দরের দ্বারা সথচারুক্ূপে হইতে পারে না । এই সকল বাধা বিপত্তি দূরীভূত করিবার 
জন্য বন্দরগুলির কার্ষের প রধি ও কাঁধের পরিষাণ বৃদ্ধির পরিকল্পন! রচিত হইয়াছে 
এবং এগুলিকে ক্রমশঃ কার্ধকরী করা হইতেছে । ইহ ছাড়া, কতকগুদল ছোট ছোট 
বন্দরের উন্নতি সাধন এবং প্রথম শ্রেণীর আরও ছুই-একটি বন্দর গঠিত হইবে। 
ভারতের ছোট ছোট বন্দরের সংখ্যা কম নহে। এদেশের প্রায় ২২৫টি 
বন্দরের যধো ১৫০টি বন্দর 'কার্ধকরী অবস্থায় আছে । এই সকল বন্দরে সাধারণতঃ 
পোতাশ্রয়্ নাই । এই সকল স্থানে জাহাজগুলি সাধারণতঃ উপকূল হইতে কিছু 
দুরে থামিয়! নৌকায় মালপত্র নামাইয়া দেয় এবং নৌকা! হইতে মালপত্র উঠায়। 


ভারত-যুক্তরাষ্্ ৩৭৩ 


দঃ পঃ মৌন্মী-বাসু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইলে এ বন্দরগুলি অকেজে। হইয়া 
যাষ। এই সকল বন্দগুলির মধ্যে পূর্ব-উপকৃলস্থ কোকনদ, মছলিপতনম্‌, পপ্ডিচেরি, 
কাড্ড'লোর, কারিকল, নেগাপট্রনম্‌ ও ধনুক্ষোটি এবং পশ্চিম-উপকৃজের তূতিকোরিণ, 
আলেপ্প, কুইলন, কজিকোড, তেল্লীচেরী, ম্যাঙ্গালোর, ভাটকল, কারওয়ার, 
ম্বালপে, ভবনগর, পোরবন্দর, ওখা, বেদিবন্দর ও মাগাভি বন্দর উল্লেখযোগা । 
প্রধান বন্দর (1910: 2০:০)-_-কলেকাতা-_ইহা সমূত্র হইতে নদীপথে 





প্রায় ৮* মাইল দূরে হুগলী নদীতীরস্থ ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর। ইহার 
পশ্চাংভূমি সমগ্র আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এবং উড়িস্যা, মধ্যপ্রদেশ ও 


৩৭৪৪, ভূগোল- 

উত্তরপ্রদেশের” অধিকাংশ । এই অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ' এবং কৃবিষ্ক, খলিজ : ও. 
শিল্প-গ্রব্যে উন্নত। এখানে চা, পাট, কয়লা, অভ্র; আকরিক লৌহ, লাক্ষা, 
ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বহির্বাণিজাযোগা ভ্রবাগুলি পাওয়া যায়। এগুলি এই 
বন্দরের প্রধান রধানি ভ্রব্য। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে কলিকাতা সর্বপ্রথম । 
(১৯৫৭-৫৮ আমদানি ৫৫১৬ লক্ষ টন ও রপ্রাঁন ৪৬৪১ লক্ষ টন। ) এদেশের 
নৌহ্‌-ইম্পাত-শিল্প, পাট-শিল্প ইহার পশ্চাতভূমিতে অবস্থিত। তাহা ছাড়া, 
এখানে অসংখ্য ছোট-বড় কলকারখানা প্লহিয়াছে। আর, পশ্চাৎভমির সহিত 
ইহার পরিবহন-ব্যবস্থা গঠিত, _পূর্ব-রেলপথ ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ এই বন্দর 
হইতে বিস্তৃত হইয়াছে, জলপথে আসাম ও পূর্ব পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত 
এবং প্রধান সড়কগুলিও এখান হইতে সরু হইয়াছে । তাই, ইহা এদেশের 
সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। কলিকাতা বন্দরের যেমন অনেকগুলি অনুকূল অবস্থ। 
দেখা যায়, সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থাও রহিয়াছে,_হুগলী নদীতে নূতন নূতন 
চরের স্থষ্টি হইতেছে, বর্ধাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নদীতে মিঠ। জলের পরিমাণ কম 
হইতেছে, অর্থাৎ নদী ক্রমশঃ মজিয়া যাটুতেছে, কারণ অন্ত খতুতে ভাগীরথীর 
প্রবাহ ক্ষীণ। তাই, সারা বৎসর ভাগীরথীর প্রবাহপথে পরিমিত জল বাহিত হয়, 
তাগ্থার ব্যবস্থা কর! আস্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভ গীরথীর উৎসের 
নিকট ফারাক্কা! নামক স্থানে গঙ্গা নদীর উপর বারেজ নির্মাণের পরিকল্পন! হইয়াছে । 
কলিকাতা৷ ভারতবর্ষের পূতন রাজধানী এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী । 


বোম্বাই-_ইহা ভারতের পশ্চিম-উপকূলের নিকট একটি ছোট দ্বীপের উপর 
অবস্থিত এবং এদেশের ছিতীয় প্রধান নগর ও বন্দর । এখানে সুন্দর, স্বাভাবিক 
পোতাশ্রয় আছে। এই পোতাশ্রয় ১৪ মাইল দবীর্থ ও ৫ মাইল প্রস্থ এবং ( ২২-- 
৪৬) গভীর। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ মোট আমদানি ৯৩'*২ল. ট, ও রগানি ৩৮**৮ 
ল. ট ॥ উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম-ভারত এবং দাক্ষিণাত্য-মালভূমির পশ্চিমাংশ ইহার 
পশ্চাৎভূমি | পশ্চিমঘাট পর্বতের ভোরঘাট ও থলঘাট গিরিপথের অবস্থান হেতৃ 
মধ রেলপথ বোম্বাই-এর সহিত দাক্ষিণাত্য-মালভূমি এবং উত্তর ও পূর্ব-ভারতকে 
যুক্ত করিয়াছে, কারণ এ গিরিপথ দুইটির মধ্য দিয়া রেলপথ নির্কিত হইয়াছে । 


ভারতম্যুক্তরাষ্ ৩৭৫ 


তৃলা', কার্পাস-বন্ত্র, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বোম্বাই-এর রপ্তানি ভ্রবা। ইহার 
নিকট কয়ল! পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর জঙন্গবি্যুৎ 
উৎপর্ন-হয় এবং ইহার দ্বারা প্রধানতঃ কল-কারখানাগুলি চালিত হয় । তাই, ইহ। 
ভারতের-দ্বিতীয় প্রধান শিল্পকে'ন্দ্র পরিণত হইয়াছে । বোদ্ধাই ভারতের প্রধান বস্ত্র 
শিল্পকেন্দ্র হইলেও বর্তমানে এখানে নানান্প শিল্প স্থাপিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ইহার 
নিকটস্থ ট্রোমবে-এ খনিজ তৈল পরিশোধনের বিরাট কারখান। ও পরম-আপবিক 
গবেষণা-কেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বোস্বাক্ট্র শহর বোহ্বাই-রাজ্যের রাজধানী । 


মাদ্রাজ ইহা করমগ্ডল উপকূলে অবস্থিত ভারতের তৃতীয় প্রধান বন্দর 
ও নগর। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় নাই,_হহার নিকট সমুদ্ব অগভীর ও 
উপকৃ্প বালুকাময়। তাই, এখানে কৃত্রিম পোত্াশ্রয় নিমিত হইয়াছে, _ত্রেক- 
ওয়াটার অর্থাৎ দুইটি ক ক্রিট-প্রাচীর উপকূলের নিকটস্থ প্রায় ২০* একর সমুদ্র 
বেষ্টন করিয়াছে এবং এঁ অংশ ৩* গভীর | এই স্থানে পোতাশ্রয় অবস্থিত । 
মাদ্রাজের আমদানি ২০০৩ ল. ট. এবং রপ্তানি ৬৭৩ ল. ট.। ইহার পশ্চাৎ- 
ভূমি দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণাংশ | চীনাবাদাম ও তাহার তৈল, কাচা ও পাক! 
চামড়া, তামাক, ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লৌহ, বস্ত্র, কফি প্রভৃতি ইহার রপ্ানি 
দ্রব্য। দক্ষিণরেলপথ ইহার সহিত পশ্চাত্ভূমির সংযোগ স্থাপন কবিয়াছে। 
ইহার বস্তরশিল্প উল্লেখষোগা । ইহার উপকঠের পেরামপু'র রেলওয়ের যাত্রীগাড়ী 
শির্ষাপের বড় কারখানা স্থাপিত হইয়ীছে । মাদ্রাজ শহর মাড্রাঙ্গ-রাজোর রাজধানী । 

কোচিন-_ইহা মালাবার উপকৃলে একটি লেগুনের উপর অবস্থিত। ইহা 
ভারতের পঞ্চন প্রধান বন্দর । বর্তমানে দক্ষিণ রেলপথের ব্রডগেজ ও মিটারগেজ, এই 
ছুই গেজের রেলপথ এই বন্দরকে সংযুক্ত করিয়াছে । এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় 
আছে। ইহার আমদানি ১৪*৪ ল, ট, ও রপ্তানি প্রায় ৩৯৬ ল. ট. | নারিকেল 
ও উহার তৈল, ছোবড়া, চা, গোলমরিচ, দারুচিনি প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য! 

বিশাখাপতনম- ইহা অন্ধ, প্রদেশে, কলকাতা ও মান্দাজ, এই ছুইটি 
বন্দরের মধ্যভাগে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত । ইহা ভারতের চতুর্থ প্রধান 
বন্দর। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রর আছে। স্ষুত্্র অথচ গভীর সাগরশাখায় 


৩৭৩ ভূগোল 


পোতাশ্রয়টি অবস্থিত। আর, “ডলফিন-নোজ' নামক শৈলশিরা পোতাশ্রয়ের 
প্রবেশ মুখকে সুরক্ষিত করিয়াছে। ইহার পশ্চাৎভূমি অন্ধ গ্রদেশ, উড়িন্ত! ও 
মধ্যগ্রদেশ, এই তিনটি রাজ্যের অংশবিশেষ । দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ রেলপথ ইহার 
পশ্চাৎভূমিতে বিস্তৃত । আর, এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ ভ্রব্া পাওয়া যায় ও 
বনু অংশে কল-কারাখানা স্থাপিত হইতেছে । এইজন্য ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জল । 
আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তৈলবাঁজ, কাঠ, হরীতকী প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানি 
ব্রব্য। ইহার আমদানি ১১৩৬ ল. টু, ও রপ্তানি ১৩৪৭ ল. ট.। ৃ 

কাগুল।-__বোদ্বাই রাজের অস্তর্গত কচ্ছে, কচ্ছ-উপসাগরের পূর্ব-প্রাস্তে একটি 
ক্ষুত্র সমুদ্রশাখায় (109130218০০. ) অবস্থিত । বর্তমানে বিবিধ উন্নতিসাধন 
করিয্া ইহাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করা হইয়াছে । এখানে স্বাভাবিক্ক 
পোতাশ্রয় আছে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পূ:ব উত্তর-পশ্চিম ভারত করাচির 
পশ্চাতস্থমি ছিল। আর, বোম্বাই বন্দর, এই অঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত। এই 
সকল অস্থবিধা দূরীভূত করিবার জন্য কাগডালায় প্রথম শ্রেণীর বন্দর নিমিত 
হইয়াছে। কাশ্মীর, পাঞাব, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং 
বোম্বাই রাজের পৌরাষ্ট্র ও গুজরাট ইহার পশ্চাৎভূমি। গুন্তুরাটের দীসা 
হইতে ১৭* মাইল দীর্ঘ মিটারগেজ রেলপথ কাপ্তালা পর্যন্ত তৈয়ারী হইয়াছে । 
ইহার আমদানি ৬৯ ল, ট. ও রপ্তানি ২:৩৫ ল. ট. | 

তন্যান্য বন্দর (11701 70105 )- শিশ্পিলিখিত ছোট, ছোট বন্দরগুলির 
দ্বারা সাধারণতঃ উপকৃলের,বাণিজা (098501060৪০) চলে । কাকিনদ অন্ধ- 
প্রদেশের গোদাবরীব ব-দ্বীপের উত্তরে জবস্থিত। চীনাখাদাম, রেড়ি ও 'তামাক 
ইহার প্রধান রপ্তানি ভ্রব্য। মছলিপতনম এ রাজ্যের কৃষ্ণার ব-ছ্বীপের কিছু 
উত্তরে অবস্থিত । ইহা টারগেজ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত । চীনা বাদাম, খইল 
ও রেড়ি ইহার প্রধান রঞ্জানি দ্রব্য। পগ্চেরি মিটারগেজ রেলপথের দ্বারা 
সংযুক্ত । ইহার প্রধান রপ্ত'নি দ্রব্য পিয়াজ, হাড়ের গুড়া ও আম। ইহা 
পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী এবং ফরাসী রুষ্টির কেন্দ্র 
কাড্ডালোরের যারফতে মালয়ের বাণিজ্য চলে । চাউল, ভাল ইহার প্রধান 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৩৭৭ 


উপকৃল্-বাণিজ্য (0953078 0৪৫৪ )। নেগীপপট ট্রনম কাবেণীর ব-ীপের 
প্রধান বন্দর এবং মিটারগেজ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত । চীনাঁবাদাম, চাউল, তামাক 
প্রভৃতি ইহার রপ্তানি ভ্রব্য। ধন্ুুক্ষোভডি পক প্রপানীতে পামবান দ্বীপের 
অগ্রভাগে অবস্থিত এবং দক্ষিণ রেলপথের প্রান্ত-স্টেশন । ইহ! সিংহলের নিকট তষ্‌ 
বন্দর। তাই, সিংহলগামী অধিকাংশ যাত্রী এই বন্দরটি ব্যবহার করে। ইহ! 
ছাড়া, এখানে বাণিজ্যও যথেষ্ট চলে। মাছ ও বস্ত্র সিংহলে রগ্ধানি এবং 
নারিকেল ও উহার তৈ এঁ দেশ হইতে আমদানি হয়। 

তুতিকোরিণ দক্ষিণ-ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর । মধুরাই-অঞ্চলের ইহা! 
প্রধান বন্দর। সিংহলের সহিত ইহার বিশেষভাবে বাণিজ্য চলে। ডাল, পেয়াজ, 
লঙ্কা, দারুচিনি ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। দক্ষিণরেলপথের মিটারগেজের 
প্রধান শাখা ইহার সহিত সংযুক্ত । আলেগ্লি কেরলের অন্যতম বন্দর এবং 
কোচিনের ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । নারকেল ও উহার শুষ্ক শাপ (00901৪9), 
ছোবড়া, দারুচিনি, আদা ও গোলমরিচ ইহার রপানি দ্রবা। কুইলন এ 
রাজ্যের আর একটি প্রধান বন্দর ও মিটারগেজ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত । এই 
স্থান হইতে নবর্নমিত মিটারগেজ রেলপথ কোচিন পর্যস্ত বিস্তৃত। আলেঞ্ির 
মৃত ইহার রপ্তানি দ্রব্য । কজিকোড (কালিকট ) কেরল-রাজ্যে কোচিনের 
১০* মাইল উত্তর অবস্থিত । নারিকেল, নারিকেল-তৈল, ছোবড়া, নারিকেলের 
গুুফ শান, কফি, চা, আদা, গোল্সমরিচ, চীনাবাদাম ইহার রঞচানি দ্রব্য । ব্রডগেজ 
রেলপথের দ্বার! সংযুক্ত । তেল্পলীচেরা কেরলের কজিকোডের ৫৮ মাইল উত্তরে 
অবস্থিত । ব্রডগেজ রেলপথ এই বন্দরকে অতিক্রথ করিয়াছে । দঃ পঃ মৌনুমী বাস্ধু 
প্রবাহিত হওয়ার সময়েও এই বন্দরটি কাধকরী থাঁকে। কঙ্জিকোডের অন্নরূপ ইহার 
রঞ্টানি ভ্রব্য। ম্যাঙ্গালোর মহীশূর রাজ্যে ব্রডগেজ রেলপথের প্রান্ত-স্টেশন। 
মহীশূর রাজোর মালভূমি-অংশের হাসান শহরের সহিত ইহ! পাকা-রান্তার দ্বারা 
সংযুক্ত । গোলমরিচ, চা, ক্ষ, চন্দনকাঠ, মাছের সার (151) 2381/06) ও টালি 
ইহার রপ্তান ভ্রবং। মালাবার উপকৃদ্লর অধিকাংশ বন্দরই লেগুন-সংযোগকারী 
খালের দ্বারা যুক্ত ; আর, উল্লিখিত প্রত্যেক বন্দরই দক্ষিণ-রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত । 


৪ ভূ'গাল 


বৈটকুল যহীশূর-রাজ্যের জগ্‌-জলগ্রপাত হইতে ৫* মাইল দূরে অবস্থিত । 
এঁ জলপ্রপাতের জলশক্তি হইতে ১*২ লক্ষ কি. ও. তড়িংশক্তি পাওয়। যায়। তাই 
এখানে বিবিধ শিল্প স্থাপিত হইতে পারে। ইহার পশ্চাৎভূম্মি মহীশূর-রাজোর 
শিল্পপ্রধান অঞ্চল। এই বন্দর রেলপথের দ্বার সংযুক্ত নহে; পশ্চাংভূমির 
সহিত রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত হইলে ইহা একটি প্রধান বন্দরে পরিণত হইতে 
পারে। কারওয়ার এ রাজো ভাটকলের কিছু উত্তরে কালী নদীর মোহনায় 
অবস্থিত। এইজন্য ইহার পোতাশ্রয় ঝড-ঝাপট। হইতে রক্ষা পায় । ইহা ফেলপথের ' 
দ্বারা সংযুক্ত নহে । মশলা ও চন্দনকাঠ ইহার প্রধান রপ্তানি ভ্রব্য। আলপে 
একটি উৎকষ্ট পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয়ের সম্মুখে ছোট-ছোট দ্বীপ রহিয়াছে এবং 
এগুলি ঝড়-ঝাপটা হইতে পোতীশ্রয়কে রক্ষা করে। ইহা বর্তমানে পশ্চিম-উপ- 
কুলের মাছ ধরার প্রধান বন্দর (0191)108 0600:6 )। 

ভবনগর কাঠিয়াবারের দক্ষিণ-পূর্ধ উপকূলের বন্দর । ইহা কাস্থে উপসাগরের 
উপকূলে আমেদাবাদ হইতে ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্র অগভীর বলিয়! 
বন্দর হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে জাহাজ থামিয়া নৌকায় মালপজ নামান- 
উঠান হয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের লবণ-শিল্পের গবেষণা-কেন্দ্র আছে । পশ্চিম 
রেলপথের মিটারগেজের ছ্বার৷ ইহা সংযুক্ত । পোরবন্দর এই অঞ্চলের আর 
একটি বন্দর । এখানে সিমেপ্টের কারথানা আছে । ওধ| কাঠিয়াবার উপন্বীপের 
উত্তর-প শ্চমাংশে অবস্থিত একটি আধুনিক বন্দর ”' বড় বড় জাহাজ এই বন্দরে 
যাতায়াত করিতে পারে । তৈলবীজ, লবণ, জিপসাম, তৃলা প্রভৃতি ইহার রগ্তানি 
স্বব্য। বেদিবন্দর কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত এবং নবনগরের বন্দর। 
ভেরাবল বিখ্যাত সোমনাথের নিকট অবশ্থিত। পিয়াজ তি? প্রধান 
রপ্তানি ত্রব্য। মাগুভি কচ্ছের বন্দর । 


প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দজর ও প্রধান নগর 


প্রাচীনকালে নদীর তীরে কিংবা! তীর্থস্থানে বা স্থরক্ষিত স্থানে শহরগুলি 
গড়িয়া উঠিত ; কারণ সে-যুগে জলপথই যাতায়াতের স্থৃবিধা ছিল, আর স্রক্ষিত 


ভারত-ুক্তরাষ্ ও 


স্কানে লোকেরা নিরাপদে বসবাস করিতে পারিত । আবার, দেশের রাঁজধানী- 
গুলিও এক একটি গ্রপিদ্ধ শহরে পরিণত হইত । বর্তমানে একাধিক রেলপথ 





কিংবা রাম্ধ। বা জলপথের খিলনস্থলে অথব| বন্দরে বাণিজ্য ও শিল্প গড়িয়া 


৩৮৯ ভূগোল 


উঠিবার অন্ুকৃল' অবস্থা বর্তমান থাকায় এই সকল স্থান এক একটি শহরে "পরিণত 
হয়। যে-স্থানে বড় বড় 'কলকারখানা স্থাপিত হয় বা ঘে স্থান খনি-অঞ্চলের 
কেন্দ্র তথায় নগণ্য স্থানও প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হয়। নিয়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের 
কয়েকটি প্রধান শহরের পরিচয় এবং উহাদ্দের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি গড়িয়া! উঠিবার 
হেতু বর্ণনা করা হইল। 


দিল্লী-_উত্তর-ভারতের কেন্স্থলে যমূন! নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বলিয়। 
হিন্দু, পাঠান, মুঘল ও ইংরাজদের রাজত্বকালে ইহা সমগ্র ভারতের ,রাজধানী 
ছিল। এইথা:ন সে-যুগের বহু কীতি-চিহ্ন বর্তমান। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার 
পর ইহাকে আর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক কেন্দ্রস্থল বলা যায় না; তবুও ইহা 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ও দিল্লী টেরিটরির রাজধানী । দিলী ভারতের প্রসিদ্ধ রেলপথ ও 
রাস্তার কেন্দ্র। তাই, ইহা বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । ইহার পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলে প্রচুর তৈলবী্জ, গম প্রভৃতি ফপল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা এ সকল কুষিজাত 
ভ্রবযের বাণিজ্াকেন্ত্র। এখানে বস্ত্র, তৈল, রাসায়নিক দ্রব্য, ময়দা প্রভৃতি 
প্রস্তুতের কল-কারখানা রহিয়াছে । হাতীর ফাতের কাজ, সোনা-রূপার জরির ও 
পাতের কাজ ইহার উল্লেখযোগ্য কুটির-শিল্প । বর্তমানে বহু উদ্বান্ত দিল্লী ও উহার 
পার্থববর্তা স্থানে বসবাস করিয়া ,ছোট-বড় শিল্প-গ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে 14 
ইহার উপকঠে পালাম নামক স্থানে আন্তর্জাতিক বিমান-স্টেশন রহিয়াছে । 
আর, দিলী উত্তর-রেলপথের প্রধান কেন্দ্র। 


পাঞ্জব-_অম্বতসর পাঞ্ধাবের বৃহত্বম নগর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। সীমান্তের 
নিকট অবস্থিত বলিয়। ইহা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর । ইহা! শিখদের তীর্থস্থান - 
ও এখানে তাহাদের স্বর্ণ মন্দির আাছে। ইহা! পশমশিল্লের কেন্ত্র, কারণ পাঞ্জাবের 
পার্বত্য পঞ্চলে প্রচুর মেষ প্রতিপালিত হয়। আর, ১গম, তৈলবীজ, ব্ত 
প্রভৃতি দ্রব্যের বাণিজ্ঞাপ্রধান স্থান। চগ্ডিগড় আহ্বালার উত্তরে হিমালয়ের 
পাদদেশে অবস্থিত। ইহা পাঞ্জাবের রাজধানী । ইহা! নৃতন শহর। স্থন্দর 
স্ন্দর অট্টালিকা ও উদ্চানযুক্ত এই নগরটির গঠন- ও স্থাপন-কৌশল বিশিষ্ট 


ভারত-যুক্তরাষ্্ ৩৮১ 


প্রকৃতির । জলন্ধর শশ্ত-বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে খেলার যাবত দ্রব্য প্রস্তত 
হয়। লুধিয়ানার রেশম-, পশম- ও কার্পাস-শিল্প উল্লেখযোগ্য । 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল-_ শ্রীনগর কাশ্ীরের রাজধানী ও গ্রধান 
নগর । কাশ্মীর-উপত্যকায় বিতন্তা নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। এই উপত্যকার 
স্বাস্থ্যকর জলবাষু এবং তুষারমণ্ডিত গিরিরাজি, পাইনগাছের শ্যামল বনভূৃষি, 
ফল-ফুলের বিচিত্র শোভা, নদী ও হ্রদের সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এত 
মনোরম যে, ইহাকে ভূ স্বর্গ বল! হয়। এইজন্য বহু বিদেশী এখানে বেড়াইতে 
আসেন। ইহার শাল, 'নামদা নামক কথ্বল, প্র নামক পশমী বস্ত্র এবং 
রেশমী বস্ত্র, কাঠের উপর স্ুস্ম কাজ প্রভৃতি কুটার-শিল্প প্রসিদ্ধ। ইহাছাড়া, 
ইহা ফলের বাণিজ্/কেন্্র। নিমল। হিমাচলগ্রদেশের রাজধানী । ইহার উচ্চতা 
প্রায় ৭*** ফুট। আর, ইহা বিশিষ্ট স্বাস্থানিবাস। দাজিলিং পশ্চিমবঙ্গে 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এবং বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস । ইহা, এই রাজ্যের 
রাজ্যপালের গ্রাক্মনবাস। এখান হইতে কাঞ্চনজজ্ঘা এবং টাইগার হিল হইতে 
ভারেস্টের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। ইহা দেখিবার জন্য বহু বিদেশী পর্যটক 
এখানে বেড়াইতে আমেন। দাজিলিং জেল। চা-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। মুসৌরী 
ও নাইনিতাল উত্তরপ্রদেশের উল্লেখযোগ্য স্বাস্থানিবাদ। 
উত্তরপ্রদেশের- আগ্রা যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে একাধিক রেলপথের 
সংযোগস্থলে ( পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরঞ্পূর্ব রেলপথ ) অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশে বনু 
গবাদি-পশুপালিত হয় এবং তৃলা উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে চামড়া ও কাপড়ের 
কল স্থাপিত হইয়াছে । এইস্থানে মর্মর প্রন্তরের দ্রব্য, বাসন, কার্পেট, খেলনা! 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কুটার-শিল্প । বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল ও দূর্গ ইহার ত্রষ্টব্য 
বস্ত। আলিগড়ে তালা, কাচি, ছুরি প্রস্তুত হয়। এখানে ঘি, মাখন প্রভৃতি 
হুপ্চজাত ভ্রব্য তৈয়ারী হয় ও এগুলি প্রচুর রপ্তানি হয়। ইহার মুসলিম 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ । মিরাট দোয়াবের সেচখাল অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্যের 
প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র। বেরিলি কাঠ বা অন্তান্ত বনজাত ভ্রব্যের ব্যবসার 
স্থান এখানে কুত্রিম-রবার গ্রস্ততের কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা 


৩৮২ ভূগোল 


হুইয়াছে। হরিদ্বার শিবালিক পর্বতের উপত্যকায় ও গঞ্জা নদীর তীরে 
অবস্থিত হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । ইহার কিছু দক্ষিণে গঞ্জার উচ্চ অংশের 
খাল (0০০০ 081865 08081) নির্গত হইয়াছে। ফানপুর রেলপথ 
ও রাস্তার কেন্দ্রে গঙ্গ৷ নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা রাজ্যের সর্বপ্রধান বাণিজ্য 
ও শিল্পকেন্দ্র। ইহা! চামড়া, কার্পাস, পশম, চিনি, তৈল প্রভৃতি শিল্পের জন্য 
বিখ্যাত; কারণ এই জ্ুব্যগুলি প্রস্তত করিবার কাগমালগুলি এই রাজে; যথেষ্ট 
পাওয়। যায়। এখানে সামরিক বিভাগের কারখানা (00806 [80:01 ) 
রহিয়াছে । লাক্ষৌ এই রাজ্জের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়! ইহার রাজধানী 
ও কৃষিজাত ভ্রব্যের বাণিজ্প্রধান স্থান। মুসলমান যুগে ইহা অযোধ্যা 
রাজোর রাজধানী ছিল। সেই যুগের বহু চমৎকার ইমারত এখানে আছে। 
মাটির খেলনা, হাতীর দাতের ও কা.ঠর সুন্দর সুন্দর কারুশিল্প ইহার কুটির-শিল্প। 
এলাহাবাদ গঙ্গা! ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগর ও হিন্দুদের 
ভীথস্থান। এখানে বিশ্ববিদ্ালয় আছে। আর, মম্নদা-, চিনি- তৈল-শিক্প 
রহিয়াছে। ইহার উপকষ্টস্থ নাইনিতে কয়েকটি কল-কারখানা আছে। এখান 
হইতে আম ও পিয়ার রপ্তানি হয় । ইহা! একটি বিশিষ্ট রেলপথের কেন্দ্র। ইহার 
কৃষি ও পণ্ড গবেষণা-কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য । বারাণসী গঙ্গ৷ নদীর তীরস্থ নগর ও 
হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান। ইহা কৃবিজাত দ্রব্যের বাধিক্য প্রধান স্থান এবং 
এখানে তৈল ও ময়দার কল আছে। ইহার রেশম- ও বাসন-শিল্প বিখ্যাত। 
তাহা ছাড়া, বিবিধ প্রকার খেলন! প্রস্তত হয়। এখানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
রহিয়াছে । এখান হইতে প্রচুর আম ও পেয়ারা রপ্তানি হয়: মির্জাপুর 
কলিকাতা-দিল্্ী প্রধান রেলপথের উপর ও গঙ্জা নদীর তীরে অবস্থিত। কার্পেট 
ছবি, মাটির ও পাথরের জিনিস, বাসন প্রভৃতি এখানে প্রস্তুত হয়। শোরক্ষপুর 
'উত্তর প্রদেশের ইক্ষু-উৎপাদন-অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল অবস্থিত ৷ তাই, ইহার চিনি-শিল্প 
উল্লেখযোগ্য । দেরাছুন হরিদ্বারের উত্তরে ছুন-উপত্যকায় অবশ্থিত। এখানে 
'ভারত-সরকারের কতকগুলি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে,--জরিপ-বিভাগের প্রধান- 
কেন্দ্র, বন-বিভাগের গবেষণা-কেন্ত্র ও সামরিক বিদ্যালয়। 
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বিহান্স--পাটন! গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সজমস্থলে অবস্থিত। ইহা বিহার 
রাজ্যের রাজধানী ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখান হইতে 
প্রচুর লঙ্কা রঙ্টানি হয়। এখানে বিশ্ববিদ্ভালয় আছে। বাশচি ছোটনাগপুর- 
মালভূমিতে প্রায় ২*** ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান। তাহার 
উপকণ্ঠে লাক্ষা-গবেষণাকেন্দ্র ও রেশমকীট-প্রতিপালন কেন্দ্র আছে । আর, 
ইহার নিকটে বড় বড় যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইবে । জামসেদপুর 
বা! টাটানগরে লৌহ ও ইস্পাত, রেল-ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী ও নানা রকমের 
যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা রহিয়াছে এইগুলি এখানে স্থাপিত হইবার কারণ, 
ইহার পার্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর আকরিক লৌহ, চুণাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি 
পাওয়া যায় এবং ঝরিয়ার কয়লার খনি-মঞ্চল প্রায় ১১৫ মাইল দূরে অবস্থিত । 
ডালমিয়ানগর শোণ নদের তীরে অবস্থিত। শোঁণ নদের সেচখাল-অঞ্চলে প্রচুর 
ইক্ষু উৎপন্ন হয় বলিয়া চানর কল; নিকটস্থ কাইমুর পাহাড়ে চুণাপাথর ও 
ডালটন্গ্জ-অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় বলিয়৷ সিমেন্ট ; এবং কাইমুর পাহাড়-অঞ্চলে 
বাশ ও সাবই ঘাস উৎপন্ন হয় বলিয়া কাগজের কল এখানে স্থাপিত হইয়াছে । 
শোণের খাল হইতে প্রচুর জল-সরবরাহ, ভি. ভি. সি. হইতে তড়িৎ-শক্তি 
সরবরাহের ব্যবস্থা এবং জলপথ, €( শোণের নাব্য খাল ) ব্বাস্তা ও রেলপথে 
পরিবহন-বাবস্থা ইত্যাদি অনুকূল অবশ্থ। বর্তমান থাকায় ইহা বিহারের প্রসিদ্ধ 
শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। 

স্শ্চিক্মর্ছ- দাজিলিং ও কলিকাঁতার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । 
আজসানলোল রাণীগণ্জ-কয়লাথনি-অঞ্চলের প্রধান নগর | ইহা রেলপথের কেন্ত্র। 
ইহার নিকটে বহু কল-কারখানা আছে। তন্মধ্যে লৌহ .ও ইস্পাত | বার্ণপুর ), 
এলুমিনিয়াম, বাইসাইকেল, ক।চ, বস্ত্র ও মৃৎশিল্প প্রসিদ্ধ । চিত্তরঞ্থন রাণীগঞ্জ- 
কয়লাখনি-অঞ্চলের নিকটে বিহারের সীমান্তে অবস্থিত। এখানে রেল- 
ইঞ্জিন-নির্মাণের বিরাট কারখানা রহিয়াছে । বর্ধমান জেলায় সেচখাল থাকায় 
প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। তাই, বর্ধমান শহরে অনেকগুলি চাউলের কল আছে । 
এখান হইতে প্রচুর ধান ও চাউল রপ্তানি হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
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হইবে। দুর্গাপুরে লৌহ ও ইস্পাত, কোলগ্যাস ও কোক্‌, তাপবিদ্যযৎ প্রস্ৃতি 
প্রস্তুত করিবার বড় বড় কারখানা, স্থাপিত হইতেছে । এই কারখানার ১০ লক্ষ 
টন লৌহ ও ইম্পাঁত তৈয়ারী হইবে। কোলপুর বীরভূম জেলায় অবস্থিত। 
এই জেলায় মযুরাক্ষীর সেচখাল থাকায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। ইহা রাস্তার 
কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়৷ ধান ও চাউলের বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি 
চাউলের .কল আছে। ইহার নিকটে বিশ্বভীরভী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত । 
শিলিগুড়ি হিমালয়ের পাদদেশে রেলপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ।' কাঠ, চা, 
কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি এখান হইতে রুন্তানি হয়। 

আসাম-_-শিলং খাসি-পাহাড়ে প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। 
ইহা শ্াস্থাকর নগর ও আসামের বাক্গধানী। গৌহাঁটির সহিত পাকা রংস্তার 
্বারা সংযুক্ত । গৌহাটি ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। ইহা আসামের 
বুহত্তম নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র! এখানে বিশ্ববিগ্ঞালস্ব আছে। ইহার উপকণে 
অবাস্থত পাওঁতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের প্রধান আস খহিয়াছে । আব, 
ইনার নিকটে তৈল-পরিশোধনের কারখানা স্থাপিত হইতেছে | ডিক্রগড় উত্তপ- 
পূর্ব 'আপামে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে খঅবন্থিত নদী-বন্দর। ইহা এই অঞ্চলের 
প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে চা ও কাঠ রপ্থানি হয়! শিলচর 
নুর্(-উপত্যকার প্রধান নগর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান । এহস্বান পযন্ত বরাক নধাতে 
মার যাতারাত করে। এখান হইতে চা ও কাঠ বপ্তান হয়। মার্থেবিট। 
উত্তর-পৃব অ'সামে অবস্থিত। এখানে কাঠ ও প্লাইউড-এর কারখানা, কয়লার 
খনি, ইট তৈয়ারীর কারখানা ও চা-বাগান আছে। 

উড়িস্া__কটক মহানদীর ব-ছাঁপের শীর্যদেশে ও উহার দুইটি শাখানদীর 
ম্ধাস্থ ভূখণ্ডে অবস্থিত। ইহা এই রাজ্যের পূর্বতন রাঁজধানী' এবং বৃহত্তম 
নগর। এখানে বিশ্ববিগ্ভালয় আছে। বস্ত্র, খেলনা, চুড়ি প্রভৃতি কুটার-শিল্প 
ও কাঠের বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। ভুবনেশ্বর এই রাজ্যের রাজধানী । 
ইহা তীর্থস্থান । এখানে বিমান-স্টেশন আছে। যে অংশে রাজধানী স্থাপিত 
হইয়াছে, তাহা নবনিমিত ও হুন্দর নগর। পুরী সমুদ্র-তীরস্থ, স্বাস্থ্যকর 
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নগর ও তীর্ঘস্থান। এখানে জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। খেলনা, 
বাসন, সোনা-রূপার গয়না প্রভৃতি ইহার কুটীর-শিল্প। জন্বলপুর মহানদীব 
তীরে অবস্থিত। ইহার কিছু দূরে হীরাকুদ-বাধ নিথিত হইয়াছে । এই বাধের 
নিকট এলুমিনিয়াম-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । এখানে কাঠের বাণিজ্য চলে! 
রৌরকেলার নিকট আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ভলোমাইট ও চুণাপাথর 
পাওয়! যায়। শঙ্ক নদী হইতে প্রচুর জল-সরবরাহ্ের সুবিধা আছে। করিয়া 
ও বোকাবো হইতে কয়লা আনিয়| এখানে ১৭ ল.ট, লৌহ ও ইস্পাত কৈরারা 
হইবে । তাই, বৌরকেলায় লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইতেছে : 
মধ্যপ্রলেস্প_ইন্দোর এই রাজোর বৃহত্তম নগর ও কাঁপাস শিল্পকেন্ত, 
এবং বাণিজাপ্রধান স্থান। জব্বলপুর এই রাজের অহ্ঠতম বাণিজ/ প্রধান 
নগর! এখানে কাণ্ড়ের ও ময়দার কপ, লামরিক বিভাগের কারখানা 
( জো 58118669000) ও টাপর কারখানা এবং টার আছে 
গেোয়িরির বাণিজ্য ও-শিল্পপ্রধান নগর । ইহা বন্ব+ চর্দ) টি 
71 ভুপাল এই বাজোর রাজণাশী ও বাণিজাপ্রধান স্থান এখানে 
'রসযাতক বড বড যঙ্গা্দি নির্মাণের কারখান! স্থাপিত হইতেছে । ভিলাই 
ছিশগড্ড স্মভূষিতে অংস্ঠিত। ইহার দ্ণে দালি রাজারা নামক স্থানে 
প্রচব আকরিক লৌ£ এবং পূর্বে কোরধায় কদশাখনি রহিয়াছে : আর, জল- 
সরবরাহল স্বব্ধা আছে বলিয়া এখানে ১৭ লক্ষ টন লৌহ-ইম্পাত তৈয়ার 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে। 
বাঁজন্হা্- জয়পুর এই রাজোর রাজধানা ও প্রধান নগর ও 
বাণিজ্যকেন্্র। ইহা একটি স্ন্দর শহর । ইহা পাথর-শিগ্প ও ধাতৃনিমিত 
ভ্রব্যের উপর মীনাকরা শিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ। আজমীটু মুললমানদের তীথস্থান 
ও বা!ণজ্যকেন্্র। ইহার নিকটস্থ পুর হিন্দুদের তীর্থস্থান! এখানে রেজওর়ে 
কারখানা আছে। ইহার নিকটে অভ্রের খাঁন আছে। উদয়পুর এই 
রাজ্যের একটি সুন্দর শহর) ইহার নিকটে ছোট-ছোট সুন্দর হুদ ও উহার 
পার্খে সুন্দর হন্বর প্রাসাদ রহিয়াছে । এইজন্য বিদশী বহু পর্যটক বেড়াইতে 
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আসেন। ইহা কুধিজাত ভ্রব্যের বাণিজ্যকেন্ত্র। যাধপুর মরুভূমির 
পার্থে অবস্থিত। এখানে বড় দুর্গ ও বিমান-স্টেশন আছে। 

বোম্বাই--আহমদাবাদ এই রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান নগর ও শিল্পকেন্্র। 
গুঁজরাট-অঞ্চলে উৎকৃষ্ট তৃলা উৎপন্ন হয়, তাই ইহা ভারতের দ্বিতীয় প্রধান 
বয়ন-শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । পশ্চিম-রেলপথের ব্রডগেজ ও মিটারগেজ, 
এই ছুই মাপের রেলপথের দ্বার! সংযুক্ত থাকায় ইহার বাণিজ্যের সুবিধা আছে। 
নাগপুর ভারতের প্রসিদ্ধ রেলপথ ও, বিমান-পথের কেন্দ্র। ইহা! বিদর্ত-অঞ্চলে 
অবস্থিত। এই অঞ্চলে প্রচুর তৃলা' উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে কাপড়ের কল 
স্থাপিত হইয়াছে। ইহাছাড়া, কাচ ও মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য । এখানে পূর্বতন 
মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ছিল। প্রচুর কমলালেবু ও দ্যাঙ্গানিজ এখান হইত 
রগ্চানি হয়। এখানে বিশ্ববিদ্ধালয় রহিয়াছে । পুগ দাক্ষিণাত্য-মালভূমির উপর 
ভোরঘাট গিরিপথের প্রবেশমুখে অবস্থিত । ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান, ইতিহাপ-গ্রসিদ্ধ 
নগর ও বাণিজ্যকেন্্র। ইহার নিকট সামরিক বিভাগের একটি বড় কলেজ স্থাপিত 
হইয়াছে । পুথায় কতকগুলি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে,_-আবহাওয়াবিভাগের 
প্রধান কার্যালয়, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক গবেষণালয় ও নদী-গবেষণাকেন্ত্র। এখানে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ও আছে। নাসিক দাক্ষিণাত্য-মালভূমির উপর অবস্থিত একটি 
হিন্দুদের বিখ্যাত তীরথস্থান। ইহার পিতল-কাসার বাসনশিল্প উল্লেখষোগ্য। 
এখানে ভারত-সরকারের স্টাম্প ও নোটু ছাপান হয়। বরোদা গুগ- 
রাটের প্রসিদ্ধ শহর । ইহার বন্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য । এখানে বিশ্ববিষ্ঠালয় 
আছে। 

ঘ্দ, প্রেস্ণপে হায়দরাবাদ মালভূমির উপর রেলপথের কেনে 
অবস্থিত। ইহা ভারতের চতুর্থ প্রধান নগর ও এই রাজ্যের রাজধানী । ইহার 
তুলার বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য । এখানে বিশ্ববিদ্তালয় ও ইহার উপকণ্ঠে সেকেন্দ্রাবাদ 
ও বোলারামে বিরাট সৈন্তনিবাদ রহিয়াছে । 

সহীম্পু্প__বাঙ্জালোৌর মালভূমির উপর রেলপথের কেন্ুস্থলে অবস্থিত 
এইজন্ত ইহার জলবায়ু স্বাস্থাপ্রণ । শিবন্বন্দরম্‌, সিমোগ! ও জগ-জলপ্রপাত হইতে 
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উৎপন্ন প্রচুর তড়িৎশক্তি এখানে সরবরাহ করা হয় বলিয়া নান! প্রকারের কল- 
কারখানা! এখানে স্থাপিত হইয়াছে; যথা" রেশমী, পশমী ও কার্পাস-বন্ত্র; তল, 
সাবান, রাসায়নিক ভ্্রব্য, বৈদ্যুতিক বাতি প্রভৃতি ভ্ব্য প্রস্তুতের কারখান! । 
বর্তমানে এখানে বিমান, রেলগাড়ী, যন্ত্রপাতি, টেলিফোনের যন্ত্র ইত্যাদি ত্রব্য 
প্রস্ততের কল-কারপান! গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাছাড়া, বিবিধ গবেষণা প্রতিষ্ঠানও 
রহিয়াছে,_ছুগ্ধ ও দৃপ্ধজাত দ্রব্য, কৃষি ও কারিগরী গবেষণা প্রতিষ্ঠান । ইহা এই 
রাজোর শাসনকেন্দ্র। তাই, ইহা ভারষ্টের অন্যতম প্রধান শিল্পগ্রধান নগর। 
মহীশুর এই রাজ্যের স্ম্র নগর । ইহার নিকটস্থ শ্ীবৃন্দাবন' নামক উদ্ভানটি 
দ্রষ্টব্য বস্তু । ভদ্রোবতী পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত শিল্পপ্রধান নগর। 
জগ-জলপ্রপাত হইতে স্থলভে প্রচুর ভড়িৎশক্তি এখানে সরবরাহ কর! হয় বলিয়া 
এখানে লৌহ-ইম্পাত, কাগজ ও সিমেন্টের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । ইহার 
নিকটস্থ সিমোগাতে দিয়াশলাই-এর কারখানা আছে । 

হড্রাভ- মধুরাই হিন্দুদের তীর্ঘস্থান। এখানকার মীনাক্ষী দেবীর 
মন্দির ত্রষ্টব্য বস্ত। দক্ষিণ-ভারতে উৎকরুষ্ট তৃল! উৎপন্ন হয় এবং মেটুর, পিকরা, 
পাপনাশম্‌ প্রভৃতি জলবিছুৎ-কেন্দ্রে উৎপন্ন ভড়িৎশক্তি এখানে সরবরাহের 
ব্যবস্থা আছে (কারণ মান্রাজ রাজ্যের তড়িৎশক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি পরম্পর 
তিত্বাহী তীরের দ্বারা সংযুক্ত )। এইজন্য ইহ বন্তরবয়ন-শিল্পকেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছে। নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে কইম্বাটুর অবস্থিত। উল্লিখিত 
অনুকুল অবস্থা এখানে বর্তমান থাকায় ইহা ভারতের তৃতীয় প্রধান বয়নশিল্প-কেন্ত্র। 
এখানে সিমেপ্ট তৈয়ারীর কারখানা আছে। ইহার ইক্ষুগবেষণাকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। 
তাহাছাড়া, ঈহ! তুলার বাণিজ্যপ্রধান স্থান। তিরুচিরাপল্লী প্রসিদ্ধ নগর ও 
রেলপথের কেন্ত্র। এখানে রেলওয়ের বড কারখানা আছে। ইহার কার্পাস-বয়ন, 
চুরুট-শিল্প উল্লেখযোগ্য । ইহা চাউলের প্রসিদ্ধ বাণিজাকেন্দ্র। তিরুচিরাপল্লী 
হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র । ইহার মন্দির ও ইহার নিকটস্থ কাবেরী নদীর মধ্য্থ 
দ্বীপের উপর শ্রীরঙ্গমমন্দির দেখিতে বনু তীর্থষাত্রীর সমাগম হয়। 
উটকামণ্ড নীলগিরি পর্বতের উপর প্রায় ৭*০* ফুট উচ্চে অবস্থিত বিখ্যাত 


৮৮ ভূগোল 


শৈলনিবাস ও স্বাস্থ্যকর শহর। ইহা একটি ছোট মাপের রেলপথের ঘ্বারা 
সংযুক্ত। ইহার নিকট বহু চা-বাগান আছে। 

ন্কেল্লল- ত্রিবাজ্্রম এই রাজ্যের রাজধানী ও সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত । 
এইজন্য ইহার জঙ্গবাফু স্বাস্থ্াকর। এখানে বিশ্ববিষ্ভাল় আছে। অলওয়ে 
(41556) শিল্প প্রধান স্থান" -পল্লীবসলের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের উৎপন্ন তড়িৎশক্তির 
সাহায্যে এখানে এ্যলুমিনা ( বক্মাইট নামক আকরিক হইচ্চে এ্যলুমিনা পাওয়া 
যায়) হইতে এযলুমিনিয়াম-পিগু (10806) প্রস্তুত হয়। ইহার নিকট রাসায়নিক 
সার ও রেয়ন ( 7২85০0 ) তৈয়ারীর কারখানা আছে এবং বর্তমানে £মানা- 
জাইট-বালুকা হইতে মোনাঁজাইট-নিফষাশণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । 


বানিজ্য ম৪৫০) 


রা ন্‌ [902) --ভারত-ঘুক্ত বক্তা কুষিগ্ধান 
দশ; তাই, শ্ার্থীনতা লাভ করিবার পূ্ধে এদেশের প্রধান রধাশি ন দ্রব্, 
টিন ড্রবা ও কাঁচামাল, আর প্রধান আনদানি ভ্রবা শিল্পজাভ দ্রব্য হিল; কিন্তু 
স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বহিধাণিজোর প্রকৃতি অল্প-বিস্তর চর হইয়াছে, 
_-বর্তনান এদেশের বহু অংশে বিবিধ পরিকল্পতার কাজ চলিতেছে বলিয়! প্রচুর 
লৌহ-ইম্পাত ও অলৌহ ধাতু নিখিতি দ্রব্য, বিধিধ ধাতু ও কলকঞ্জা; বেলওছ়ের 
সাজ-সরগ্াম এমন কি প্রচুর পরিমাণে গম, চাউল প্রভৃতি খাণ্চদ্রব্য আমদাঁন এবং 
কৃষিজাত দ্রব্য ও কাচামাল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইলেও কিছু কিছু শিল্পা 
বিশ্ষেতঃ বস্ত্র রপ্তানি হইতেছে । ১৯৫৭ খুঃ এদেশের বহির্বাণিজোর আমদানির 
পরিমীণ ১২৫৮২ কো, টা. এবং রপ্তানির পরিমাণ ৬৩৭৭৪ কো. টা. হইয়াছিল! 
আর, মোট বহিরবাপিত্যোর পরিমাণ ছিল ১৫৬৫ কো. টা. *। তুতরাং বহি- 


-্পশাশীশশশী ৮ শশী সে শশা ও শিপ শিশাস্পাগ্পাস্প শাল স্পা পল শা শ্পলাপাপ্পাাপেসপ সদ পপ পিপি পাশা? সাপের আজ 





পপ 


ঈ* ইল গডমিল হইবার কারণ, পুনঃ রপ্তানি ভ্রব্য ( [২০-০০:) এই 
হিসাবে ধরা হয় নাই। 
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বাণিজ্যে ভারতের বিরাট ঘাটুতি দেখ! বায়। এইজন্ত রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি ও 
আমদানির পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা চলিতেছে । 

রগানি--মূল্য হিসাবে নিয্ললিখিত পণ্যন্রব্যগুলি প্রধান রপ্তানি দ্রবা 
( বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি পণদ্রব্যের মূল্য কোটি টাকায় নির্দেশ করে )--চ! 
(১২৩৪ )) কার্পাস-বন্ত্র (৬৩১৯ )। অন্যান্ত বস্ত্র (৫৯৯৮); বস্ত্র ভিন্ন অন্যান 
বয়নশিল্পজাত ভ্রবা (৫৮২৯)) রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু । ৩৭৬৭); 
অলৌহ ধাতুর আকরিক ( ৩৫-৩৮ )) পাকা-চাম্ড়া (২১৫৮); কাপাস-তুলা 
$ ১৮৬৬ )7 টাটকা ফল, বাদাম ইত্যাদি এবং খা্য হিসাবে বাব্হত হয় না, 
এইরূপ উদ্ভিজ্ঞ দ্রব্য (১৪৪); পশম (১৯৯৩) 7 চিনি (১২৮৮ )$ আকরিক 
লৌহ (১১৭৬); তামাক (১১৫৯)) উদ্ভিজ্ঞ তৈল ( ১১৪২); খনিজ 
দ্রব্য ( যেগ্ডুলিকে পরিশোধন বা বাপাক্নিক পরিবর্তন করা হয় নাই--0:0৫ 
11721815--১১৩০ )7 সুতা (৯৮৭৮) কার্পেট প্রভৃতি (৮৮৪); কফি 
। ৭৭৩ )1 কাঁচা চামড়া ( ৬৯৯); পেট্রোলিয়ামজাভ ভ্রব্য (৬৬২) এবং 
কমল! ও কোক (৫5৪ )। 

নিম্নলিখিত দেশগুলিতে রপ্তানি হইয়াছে, ( বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাপ্তলি 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য কোটি টাকায় নির্দেশ করে ।)--বুঃ যুক্তরাষ্ট্র ( ১৬১১১); মাকিণ- 
যু্তরাষ্ী € ১৩১৩৯); জাত্রান (২৭২১); অক্ট্রেলিরা (২৪৬৮); রাশিয়া 
( ১৭'৪৮ )7 সিংহল ( ১৬৭৪ )) প.জার্মান্‌ (১৬০৯) কানাড| ( ১৩৯২), 
ব্রহ্মদেশ (১৩১৯); মিশর (১৯৯) ফ্রান্স (১০১৮ )) আজেন্টানা (২:৮২ )) 
হ্থদান (৯৭৩); সিঙ্গাপুর (৮৯২ ); নেদারল্যাপ্ড (৮৩৭ )) কেনিয়া (৭৬৮); 
ইটালি ( *৩)7 নাইছিরিয়া (৬৯) ও পাকিস্তান (৬৬৮)। 

আমদানি-মৃল্য হিসাবে নিষ্ঠলিখিত পণ্যদ্রব্যগুলি প্রধান আদদানি দ্রব্য 
( বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি পণ্যন্রবোর মূল্য কোটি টাকায় নির্দেশ করে।)-- 
কলকজ। (১৭১৮৩) লৌহ্‌-ইস্পাভ (১৪৬৯৮) পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য 
(৭৭৭৬) ;যানবাহন ও উহার সরগরম! ৭৫৮১) বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি (৬১৭১৪); 
কার্পাস-তূলা ( ৪৮৬২ )$ গম (৩৪৭৫ )7 অপরিশোধিত পেট্রোলিদ্রাম (২৯৭); 
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রাসায়নিক দ্রব্য (২৯১৮) ধাতু নিমিত দ্রব্য (২২৫৪)? বস্ত্র (১৯১৫) 
সামরিক দ্রব্য (১৮৫৬ )7 তাঁঅ (১৭৯৪ ); চাউল (১৬৯); উষধাদি (১৬'৩৯)। 
ফল ইত্যাদি (১৫৮৪ )) পশম (১২৯৮); কাগজ (১২৫৯) তৈলবীজ 
(১২১৪); রউ( ১০৮৯); খ্যালুমিনিয়াম (৮**১)7 ছুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ভ্রব্য 
(+৯১)7 দস্তা (৭২৩); পাট (৭**)7 অপরিশোধিত খনিজ পদার্থ (৬০৯) 
ও উদ্ভিজ্জ তৈল (৫২১)। 

নি্নলিখিত দেশগুলি হইতে আমদাসি হইয়াছে (বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি 
পণ্/দ্রব্যের ষুলা কোটি টাকায় নির্দেশ করে )--কুঃ যুক্তরাষ্ট্র (২৩৮৫); মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ( ১৭*৩২)) পঃ জার্মানি (১২২৮২ )) ইরান (€৫"৪)); জাপান 
(৫৪:৪২ ); ইটালি ( ৩*'৩৯ )7 ফ্রান্স (২৮৬৯) রাশিয়। (২২৬৮); বেলজিয়াম 
(২১৯৪); স্থইজারল্যণ্ড (১৭৮১); অস্ট্রেলিয়া! (১৬:৪১) মালয় (১৪*১৯) ; 
সৌদি আরব ( ১৪**২)$ কানাভ| (১৩৫৮); পাকিস্তান (১৩৪); ব্রন্মদেশ 
(১৩১৯); নেদারল্যণ্ড ( ১২'৯৮)7 সিঙ্গাপুর ( ১২৬৭ )7 স্থইডেন (১১৯২ )) 
কুওয়েট (১১৪ ) ; মিশর (১০৬৮) ও কেনিয়া (৮৩৫ )। 

তালিকাগুলি হইতে লক্ষ্য কর! যায় যে, প্রধানতঃ বুঃ যুক্তরাষ্ট্র ও মাকিণ- 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে চলে,_ প্রথমটি হইতে সমগ্র 
আমদানির ২৩'২% ও দ্বিতীয়টি হইতে ১৬৬% হা'র এবং সমগ্র রপ্তানির প্রথমটি 
২৫-১% ও দ্বিতীয়টি ২০'৬%, গ্রহণ করে। + 

কয়েকটি প্রধান আমদানি পণ্যব্রব্য ও এগুলি যে যে দেশ হইতে আমদানি 
হয়, তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল,__ 

(১) ছোট-বড় যন্ত্রাদি ও লৌহ-ইম্পাত-_এই পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
৩৭৯৯৫ কোটি টাকা । প্রধানত: কঃ যুক্ততাষ্ট্, মাক্িণ-যুক্তবা্ট্, পঃ জার্মানি, 
জাপান, কানাডা, বেলজিয়াম, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে এইগুলি আমদানি হয়। 

(২) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত ভ্রেব্য- এই পণ্যব্রব্যগুলির 
মূলা ১০৭৫১ কোটি টাকা । প্রধানতঃ ইরান, সৌদি আরব, কুপয়েট ও মাকিণ- 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি হয়। 


ভারত-যুক্তরা'্ট ৩৯১ 


(৩) খাসশম্য, ডাল, ময়দ। প্রভৃতি থাস্চাদ্রব্য- ইহাদের মূল্য ৯৩ 
কোটি টাকার কিছু বেশী । প্রধানতঃ মাফ্কিণ-যুক্তরাষ্র, ব্রহ্মদেশ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়। 
হইতে খাগ্ধত্রব্যগুলি আমদানি হয়| 

(৪) তাজ, দস্তা ও এ্যলুমিনিয়াম-_ইহাদের মূল্য প্রায় ৩৯ কোটি টাকা । 
প্রধানতঃ মাক্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান হইতে আমদানি হয়। 

৫) যানবাহনের সরঞ্জাম_ইহার মূল্য ৭৫৮১ কোটি টাকা । মাকিণ- 
যুক্তরাষ্ট্র, বুঃ যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মানি, কানাডা প্রততি দেশ হইতে আমদানি হয়। 

(৬) রাসায়নিক ভ্রব্য, ওষধ ও রঙ-_ইহাদের মূল্য প্রায় ৫৬৪৩ কোটি 
টাকা । বুঃ যুক্তরাষ্ট্র, মাকিণ-যুক্তরাষ্ট, পঃ জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে 
আমদানি হয়। 

(৭) কার্পাস-তুলা-_ইহার মূলা ৪৮৬২ কোটি টাকা। প্রধানত: মাকিণ- 
যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, কেনিয়া দেশ হইতে আমদানি হয়। 

(৮) বস্ত্র ইহার মূল্য ১৯১৫ কোটি টাক1। বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইটালি, 
মাকিণ-বুক্তরাষ্্ প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদানি হয়। 

বিশেষ বিশেন পণ্যদ্রব্য যে সকল দেশে বপ্তানি হয়, তাহার বিবরণ নিয়ে 
দেওয়া হইল।_- 

(১) চা-মূল্য হিসাবে ইহ্ই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়! 
উহ্থার মূল্য ছিল ১২৩'৪ কোটি টাকা । বু: যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী চা রপ্তানি 
হয়। ইহাছাড়া, মাকিশ-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর ও পঃ জার্মানিতে 
চা রপ্তানি হয়। 

(২) কার্পাস বন্ত্র_ এই পণ্যত্্ব্য ব্রপ্তানি করিয়া ভারত ৬৫'১৯ কোটি 
টাকা পাইয়াছে। মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, ব্রহ্মদেশ, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া ও 
বৃঃ যুক্তরাষ্ট্রে ইহা রপ্তানি হইয়াছে! চীন ও জাপানের প্রতিযোগিতার জন্ত 
দ: গু এশিয়ায় বন্ত্ররপ্তানি ক্রমশ: কমিতেছে। ইহাছাড়া, ৯৭৪ কো. টা. স্থৃত! 
রানি হয়। | 


৩৯২ ভূগোল 


(৩) রেশমী, পশমী ও রেয্পলবন্ত্র, গ্রবং পাটের চট ও বস্ত।--এই 
সকল পণাদ্রব্য রপ্তানি করিয়া এই দেশ ১১৮২৭ টাঁকা পাইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে পাটজাত দ্রব্যই প্রধান। প্রধানত মাকিণ-যুক্তরাষ্ট্র, বুঃ যুক্তরাষ্্ট ও 
অস্ট্রেলিয়ায় পাটের জিনিসগুলি রগ্তানি হয়; ইহাছাড়া, আর্জেন্টানা, মিশর, 
হংকং, কানাডা এবং কেনিয়ায় অল্প-বিস্তর রঞ্চানি হয়। 

(৪) কার্পাস-ভুলা- জ্গাপান, মাকিণ-ুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, বৃঃ যুক্তরাষ্ট্র, 
পঃ জার্মানিতে ১৮৮৬ কোটি টাকার এই পণ্য্রব্য ভারত হইতে রঞ্চানি হইয়াছে। 
বর্তমানে এ দেশে লহা ও মাঝারি আশবক্ক তুলার উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষ 
বুদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশের কলগুপি ভ্ারতীর তুপা অধিক পরিমাণে ব্যবহার 
করিতেছে বলিয়! ভুলার আম্দানি বা রগ্চানির পরিমাণ কমিযা গিয়াছে । 

(৫) আকরিক লৌহ, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ--৬৩"৭৩ 
কোটি টাকার যার এই পণ্যদ্রব্যগুল রানি হইয়াছে । মাকিণ-হুক্তরাষ্র বঃ 
বুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও প: জার্খানিতে 'অন্র ও ম্যাঙ্গানিজ এবং আকরিক লৌহ 
জাপান, পোল্াণ্ড গতি দেশে বুপ্তামি হইয়াছে! ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পাকিস্তান, 
সিঙ্গ'পুরে কয়লা রপানি হইয়াছে । 

(৮ কাঁচা ও পাকা চামড়া ইহাদের মূল্য ছিল ১৮৫৭ কোটি ঢাকা । 
প্রধান্তঃ মাকিণ-ুক্তরাষ্ট, বৃঃ বুক্তবাষ্ট্রে এইগুলি রপ্তানি হইয়াছে । 

(৭) ফল, উত্ভিজ্জ তৈল ও উত্ভিজ্জজাত দ্রুব্য__ইহাদের মোট দুলা 
৪১২৭ কোটি টাকা । যাকিণ-যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও পশ্চিষ-ইউরোপের শিক্পপ্রধান 
দেশে উদ্ভিজ্জ তৈল ও উদ্ভিজ্জর্াত ব্রব্গুলি এবং ফল ও সব্জি রপ্তানি 
হইয়াছে । 

ভারত-যুক্তরাষ্্রেব বঠিবাণিজ্যে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায় । এইরূপ ঘাটতি 
পূরণ করিবার জন্য বেসরকারী পণান্রব্য বিশেষতঃ ভোগ্যপণান্রব্যের আ'মদাঁনি 
নিয়ন্ত্রিত কর হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ খুঃ সরকার মারফত ৪৯২৯ কোটির 
টাকার পণ্যদ্রবয আমদানি হয়। তন্মধ্যে খাদ্যশস্য ১৫২৬ কো. টা. সরকারী 
পরিকল্পনার দ্রব্য ৮৮ কো. টা. লৌহ-ইস্পাত ৫১৬ কো টা. রেলওয়ের মালমশলা 


ভারত-যুক্তরাষ্্ ৩৯৩ 


৪৯'৭ কো. টা. যোগন্ত্রের জিনিসপত্র যথা-_রেডিও, জাহাজ ইত্যাদি 
২৩৪, সার ও অন্থান্তাপ্রব্য ১২৭'৬ কো. টা, ৷ 

আমদানি ভ্রব্যগুলি অন্তভাবে বিশ্লেষণ করা যাঁয়_উন্নতিযূলক কার্ধের জন্য 
এবং ভোগ্যপণ্যন্রব্য ও অন্যান্য পণ্যপ্রব্য। উন্নতিমূলক কার্ধের জন্য, যেমন_- 
(১) শিল্পের জন্য কাচামাল ও শিল্পের জন্য অন্যান্য পণাত্রব্য ৩৬৪ কো. টাঁ। (২) 
শিল্পের যন্ত্রাদি-_-(ক) সরকারী ১৬১১ কো. টা. ও (খ) বেসরকারী ২০৪৯ কো. টা, 
মোট ৩৬৬ কো. টা.। ভোগ্যপণ্যত্রব্য "ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ১৫২৬ 
কো. টাকা খাছ্য ও ১১৭৮ কো. টা. অন্তান্ত ভোগ্যপণ্যদ্রব্য এবং ১৭৪'৬ কো. 2 
অন্যান্য পণ্ান্ত্রব্য, মোট ৪৪৫ কো. ট|। 

স্থলপথে আমদানি ও রপ্তানি--স্থলপথে পার্খববর্তী দেশগুলির সহিত 
ভারতের কিছু কিছু বহি্বাণিজা চলে । পাকিস্তান ভিন্ন পাশ্ববত! দেশগুলি 
হইতে ভারত সুউচ্চ পর্ততের দ্বার! বিচ্ছিন্ন এবং এ দেশগুলির সহিত এদেশ রেলপখ 
ব1 ভাল রাস্তার দ্বারা সংঘুক্ত নহে বলির উহার স্কনপথের বাণিজ) বিশেষভাবে 
গড়িয়। উঠে নাই। নেপাল, ভুটান, সিকিম ও তিব্বত সহিত স্থলপথেই 
বাণিজ্য হইরা থাকে । প্াকিস্তান্র সভিত ব্অধিকাংশ বাণিজ্য স্থলগথে চলে । 


আপ বুল হিরা 
2ান ও ভরি £ 


নেপাল হইতে চাউল এবং কিছু কিছু পাটি, তৈলবীজ, কাঠ; ভূ 
হইতে সাধারণতঃ পশম, চামড়া, মোন, মৃগন:৬ প্রভৃতি আনদানি হয়! যন্ত্র, সৃতি।, 
রউ, লৌহ ও ইস্পাতের ড্ব্য, যন, লবণ, চিনি, ভাগাক প্রভৃতি পণ্যপ্রধ্য 
দেশগুলিতে রপ্তানি হয়। সিকিম হইতে যথ্ষ্টে কমলালেবু আমদানি হয়| 
[তিব্বতের সহিত বাণিজ্য কেবলমাত্র গ্রান্মকালে চলে, কাৰণ বাণিজ্যপথগ্লি 
হিমালয়ের উচ্চ গিরিপথে অবস্থিত । 

ছেশ্েল্স অভ্তর্থাশিজ্য* (17052109178 )-উপকুলের 
বাগিজ্ত (00989251906 )- সমুদ্র-উপকূলের এক বন্দর হইতে অন্য 
বন্দরে পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি জাহাজ ও দেশীয় নৌকার পাহায্যে চলে । 
ইহাকে উপকূলের বাণিজ্য বলে। সংখ্যাতত্বের (30805009) সুবিধার ভন্য 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উপকৃলকে নিয়লিথিত অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে, যখ!_-(ক) 


৩৯৪ ভূগোল 


পশ্চিমবঙ্গ, (খ) উড়িস্যা, (গ) অন্ধপ্রদেশ সহ মাব্রাজ (ঘ) কেরল, (ও) কোচিন- 
বন্দর (5) বোম্বাই, (ছ) সৌবরাষ্্র, কচ্ছ ও ওখা-বন্দর । এক একটি অংশের 
বন্দরগুলির পরম্পর বাপিজ্যকে “অন্তর্বাণিজ্ এবং যে কোন ছুইটি অংশের 
পরম্পর বাণিঞ্যকে “বহির্বাণিজ/' বল! হয়। ১৯৫৬-৫৭ খৃঃ উপকূলের মোট 
বাণিজ্য ৩৪৩ কো. টা. হয়, তন্মধ্যে আমদানি ১৮* কো, টা, ও রপ্তানি ১৬৩ 
কো. টা. । আবার, ১৮০ কো. টা. মধ্যে ১৬৯ কো. টা. “বহির্বাণিজ্য' ও ১* 
কো. টা. "অন্তর্বাণিজ্য এবং ১৬৯ কো. টা যধ্যে ১৫৮ কো. টা. ভারতীয় 
পণাত্রব্য ও ১১ কো. টা. বিদেশীয় পণ্যদ্রব্য। 

দেশের অভ্যন্তরের স্থলপথের ও 'জলপথের বাণিজ্য (17518) 
[2৭০ )--ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থবিশাল আয়তন, বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন প্রকারের 
জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া বহির্ধাণিজ্য অপেক্ষা অন্তর্বাণিজ্য বহুগুণে অধিক | 
এদেশের বু অংশে গোষান ও নৌকা প্রচুর পরিমাণে পণান্দ্রব্য বহন করে এবং 
উহার পরিমাণ ঝ৷ মৃল্য নির্ণয় করা সহজ নহে। এইজন্য ইহার পরিমাণ সঠিকভাবে 
নির্ণয় কর! যায় না। ১৯৪০ থু: জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতি এই বাণিজ্যের পরিমাণ 
4০** কো. টা. বলিয়া অনুমান করেন। এ বৎসর বহির্ধাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 
৫*০ কো টা. । তবে, রেলপথ ব৷ ্রীমারযোগে যেসব পণ্যদ্রব্য বাহিত হয়, তাহ'র 
সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। এই উদ্দেশ্টসাধনের জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৬টি অংশে 
বিভক্ত করা হইয়াছে। 


শিল্প (170050329 ) 


শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্বুই ভাগে বিশ্ক্ত করা হয়, থা-(১) কুটার-শিল্প ও 
যন্ত্রশিল্প । সাধারণতঃ কামার, কুমোর, তাত, ছতোর প্রভৃতি শিল্পীরা নিজের ঘরে 
বসিয়া পরিবারের লোকের সাহায্যে ছোট-বড় যন্ত্র দিয়া নানা রকমের জিনিস-পত্র 
তৈয়ারী করে। এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কুটার-শিল্প বলে। বর্তমানে ইহাকে 
আশরও.ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। শিল্পী হয়ত বাহিরের শ্রমিক বা শিল্পীকে 
নিযুক্ত করে, ভড়িৎ-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে, তবে হহার শ্রমিক-সংখ্যা এই 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৩৯৫ 


ভাবে নির্দিষ্ট (২ জনের কম) থাকে যে, এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি কারখানাআইনের 
বহিভূত । যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহু শ্রমিক নিযুক্ত থাকে এবং নানাবিধ ছো- 
বড় যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয়। আবার, যন্ত্-শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্নভাবে বিভক্ত 
করা হয়। যথা, -হাক্কা, মধ্যমা ও গুরু (7768%5 [00096৮ )1 লৌহ- 
ইম্পাঁতের কারখানাগুলি গুরু শিল্প। আর, লৌহ্‌-ইম্পাত দিয়া নানারূপ শিল্প 
গড়িয়া উঠে। এইজন্য গুরু শিল্প অন্ত শিল্পের ভিথ্ডি-্বরূপ। তাই, ইহাকে ভিতি 
বা মূল শিল্প (9851০ [00505 ) বলা হয়। 


ুচটীল্স-ম্পিল্স (970811-90816 210 0019885  [10050065 )--- 
প্রাচীনকাল হইতে ভারত কুটার-শিল্পে গ্রসিদ্ধ। বতমানে এদেশে বহু যন্ত্র-শিল্পের 
প্রচলন থাকিলেও ভারতকে কুটীরশিল্পগ্রধান দেশ বলা যায়, কারণ প্রায় ২ কোটি 
লোক কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত আছে; এমন কি একমাত্র তাত-শিল্প ( [78176 
[,001) ) ৫* লক্ষ লোকের উপজীবিকা। তবে, যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার 
কুটার-শিল্পের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে । তবুও উতকুষ্টতার অন্ত আজও ইহা 
স্থানে স্থানে অল্প-বিস্তর রহিয়াছে । বর্তমানে, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাৎসবিক 
পরিকল্পনায় ভারত-সরকার ও রাজা-সরকার বহু অর্থ-ব্যয় (৩৩৪ কৌ, টা,+২৭০ 
কো. টা.) করিয়! কুটার-শিল্পের উন্নতির বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন.-_ 
শিল্পাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, কুটার-শিল্পে অর্থ সাহাষ্য দান, কীচামাল 
সরবরাহের ব্যবস্থা, শিল্পঙাত দ্রব্যগুলির বিক্রয়-ব্যবস্থা, পৃথক পথক কুটার-শিল্লের 
প্রতিষ্ঠান, নৃতন নূতন ছোট-বড় যন্ত্রাদি ব্যবহার ও কার্ধ-প্রণালীর শিক্ষাদান 
ইত্যার্দি। তাই, আশা করা যায় যে, পুনরায় কুটার-শিল্লের উন্নতি হইবে । 

তাত-শিল্প-_কার্পাস, রেশম, পশম ও রেয়ন, এই চারিটি ভাগে তাঁত-শিল্পকে 
বিভক কর। যায়। তাত-শিল্পই সর্বপ্রধান ও ইহাতে সবচেয়ে বেশী লোক নিযুক্ত 
আছে। আর, কার্পাস-বন্ত্রই সবচেয়ে বেশী তৈয়ারী হয়। ভারতের প্রতি রাজ্ো 
তাত-শিল্প প্রচলিত থাকিলেও আসামে তাত-শিল্প এক বিশিষ্ট স্থান অধ্ধিক:র 
করিয়াছে” এখানকার স্ত্রীলোকদের অন্ততম প্রধান গুণ বয়নকার্ধে অভিজ্ঞতা । 
ভারতের কয়েকটি স্থান উৎকষ্ট তাতের কাপড় প্রস্তুত হয়। তন্মধো পশ্চিমবঙ্ষের 


৩৯৬ ভূগোল 


শাস্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, ধনেখালি প্রভৃতি স্থানের কার্পাস-বস্ত্র গ্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের 
মুশিদাবাদ, বীরভূম ও বীাকুড়। জেলার বিষুণপুর ; আসাম ; বিহারের ভাগলপুর ; 
উড়িস্যার মাদ্রাজ ; উত্তরপ্রদেশেব বারাণসী ; মহীশূর ও কাশ্মীরে রেশমী কাপড় 
তৈয়ারী হয়। ১৯৫৭ খুঃ ভারতে রেশম উৎপন্ন হয় প্রায় ৩২ লক্ষ পা.। উহার 
অর্ধংশ মহীশৃর রাজে/ উৎপন্ন হয়। ইহাছান়া, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও 
কাশ্মীরে রেশম উৎপন্্ হয়। কারণ, উক্ত স্থানসমূহে রেশমকীট প্রতিপালিত 
হয। পাঞ্ডাবের অমুতনর ও লুপিয়ান" উত্তরপ্রদেশের রামপুব এবং কাশ্মীর 
পশমী কাপড়ের জগ্ত বিখ্যাত ! উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর এবং কাশ্মীরে 
কার্পেট তৈয়ারী হয়। 
বাসন-শিল্প--পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, উভিয্)। এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসা 
এ গুরাধাবাদ পিজ্ল-কাপার বানের জন্য প্রাদ্ধ। প্রস্তর-শিক্প-_বিহার 
নের রী পাখরের জিণিস ঠতয়াহা হয় ছ-শিল্প- পশ্চিম 
বঙ্গের কুষ্ণনগর, উদ্তরগ্রদেশের চণাব শুভতি স্থানে মাটির নস গ্রস্ত হর | 


"াতছাড়া, এদেশের স্তনে গানে পোনাকপার সয়না) হাতার দাভে জিনিস, 


শাক 


চাখডার দিনিস এবং নানযাব্ধ সৌখিন দ্রব্য প্রভৃতি কারুশিল্পেব প্রচলন 
সত । 

কারুশিল্প হিন্প নিম্নলিখিত শি্পগ্াল উল্লেখযোগা, যথা-খাদি-শিল্প-- 
১৯৫৭-৫৮ থুঃ ৭৭২ কো. টা, খাধি-বন্ত্র প্রস্তত হয়। নারকেলের ছোন্ড়া- 
শিল--এদেশে প্রা ১২ লক্ষ উন ছেোব্ডার দড়ি ত্য়ারী হয়; তন্মধ্যে কেরেলে 
উহার ৯*% পাওয়] যায়। আর, এ রাজ্যে ২৩ হাজার টন ছোব্ড়ার ভিনিস 
তৈরারী হয়। বৎসরে প্রায় ৫ হাজার টন ছোবড়ার দড়ি এ ২১ হাজার টন 
ছোব্ড়ার জিনিস বিদেশে রপ্তানি হয়। এই শিল্পের প্রধান গবেষণা-কেন্্ 
কেরল-রাজ্যের আলেপ্লির নিকটস্থ কলাভূর এবং শাখা গবেষণা-কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের 
উলুবেড়িয়ায় স্থাপিত হইয়াছে । অন্বর-চরকা--ইহা একপ্রকার উন্নত চরক1! 
১৯৫৭-৫৮ খুঃ এই চরকার দ্বারা যে সৃতা কাটা হয়, তাহা হইতে প্রায় ১১১৫ 


লক্ষ বর্গগজ কাপড় বোনা হয়। |] 
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ব্জ্ঞর-স্পিক্স--বড় বড় কলকারখান! গড়িম্না! উঠিতে যে সকল উপাদান ব্মান 
থাকা প্রয়োজন, তাহা প্রকৃতি ভারতকে দান করিয়াছে । এদেশে বিবিধ 
শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রচুর কীচামাল, কলকারখানা চালাইবাগু ভন্য কয়লা ও 
বৈদ্যুতিক শক্তির স্থবিধা এবং যথেষ্ট শ্রমিক থাকায় বহু কলকারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে। ্‌ 

যে অঞ্চলে কয়লা! বা বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবাঁর হুধিধা আছে এবং বিশেষ 
বিশেষ শিল্পের জন্য কাচামাল পাওয়া যায় সেই অঞ্চলে এক এক প্রকারের শিল্প 
স্থাপিত হইয়াছে । উপাহর্ণম্বর্ূপ বলা যাইতে পাবে হযে, বোম্বাই রাছে। 
প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়া তথ:য় বস্ত্র শিল্প, পূর্বভারতে প্রচুর পাট জন্মা 
বলি! কলিকাতা-শিল্পঅঞলে পাটশিল্প, আর যে স্থানের নিকটে ক্োহের 
মাকবিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ। চুণাপাথর, ওলোমটিও প্রততি পাওয়া যায, 
,সইগ।নে, যেখন টাটানগরে লৌহ-ইস্পান-শক্স গড়ি! উঠিয়াছে। 

১৯৫৬ খুঃ ভারত-যুক্ুরাষ্ট্রে ৭৬১০টি কারখানা হল এবং হন্মধো ১১৪২৪টিব 
অর্থাং মোট কারখানার ৯৪) অংশের মূলধন ১০০০৪ কো টা শর 
কারখানাগুপলিতে নিযুক্ত 
১১৮১৪ কৌ, টা মূলের পণ্যপ্রব্য শ্রাশ্বহ হচখাছিল । এদেশের কারখানাগুলর 
নপ্যে কতকগুলি সরকারী এবং বাঞঝ্গুল বেসরকারী কারথানা। পিচ 
শিক্প-বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই বিষয় উল্লেখ কর! হইবে। নিষ্ে প্রন প্রধান শি্পের 
পরিচয় ও আলোচনা করা হইল। ও 

কার্পাস-বয়নশিল্প-_এই শিল্পে পৃথিবীতে ভারভ-বুক্তরাষ্্ী এক ধিশি্ 
স্থান আঁধকার করিয়াছে । আর, এই শিল্প এদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প । এত 
অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হয় যে, দেশের চাহিদা মিটাইয়। বিদেশেও প্রচুর বন্ত্ 
রপ্তানি হয়। এদেশের লোকের জীবনধাত্রার মান নিয় বলিয়া ( বৎসরে মাথা 
পিছু ১৮ গজ বস্ত্র) দেশের বিপুল জনসংখ্যা সত্বেও বন্্র রপ্তানি কর! সম্ভবপর 
হইয়াছে। কিন্ত বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ বৎসর বৎসর কমিতেছে; ইহার কারণ 
বিদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে জাপান ও চীনের প্রস্তত 


ক 
ন্ 


ছল ১৯ কচ্গ লোক । আর, এইগুলচত 


৩৯৮ ভূগোল 


বস্ত্র অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে । এইজন্য ভারতে বস্ত্র-শিল্পে 
উন্নতিসাধন কর! হইতেছে,__নৃতন ধরণের কলের তাত বসান হইতেছে । ভারত- 
মুক্তরাষ্ট্রে ( ১৯৫৯ খু প্রারস্তে ) ৫৫৩ কাপড়ের কল ( ১৮৮টিতে কেবলমাত্র সুতা 
তৈয়ারী হয় ও ৩৬৫টি সুতা৷ ও বস্ত্র, উভয়ই তৈয়ারী হয়) আছে। এই শিল্পে 
২৮৫ কো টা. মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে এবং ৭৮২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। 
১৯৫৭ খৃঃ ১৬:৮০* লক্ষ পাউগ্ স্থতা এবং ৪৯,২৭* লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্বত 
হইয়াছে। আসাম ভিন্ন এই দেশের প্রতি রাজ্যে কাপড়ের কল আছে। 
তন্মধ্যে বোশ্বাই-এ ২১১টি, মান্রাজে ৯৩টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি, উত্তরপ্রদেশে ২৯টি, 
ব্ধ্যপ্রদেশে ১৮টি, বিহারে ৩টি, উড়িস্তায় ১টি এবং অবশিষ্ট রাজ্যের প্রত্যেকটিতে 
অন্ততঃ ১০টি কল রহিয়াছে । 

বোশ্বাই-রাজ্যে ভারতের প্রায় অর্ধেক কাপড়ের কল আছে; তাই এই রাজা 
বস্ত্-শিল্পে শর্ষস্কান অধিকার করিয়াছে । বোম্বাই-শহর ও উহার উপকণ্ে ৬৫টি, 
আমেদাবাদে ৭৪টি ও অন্যান্ত স্থানে ৭০টি কাপড়ের কল আছে। এই রাঁজোর 
শোলাপুর, সুরা, বরদা, ভবনগর, নাগপুর প্রভৃতি অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য বস্ত্রশিল্প- 
কেন্ত্র। বোগ্াই-শহর ও উহার আশেপাশে এত অধিক সংখ্যক কল স্থাপনহেতু,_ 
(ক) বোগ্বাই-রাঁজ্যে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় এবং এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা 
স্থগঠিত; (খ। বোম্বাই শহরের জলবায়ু আর, এরূপ জলবায়ু স্থতাকাটার 
অনুকূল, শু জলবাফুতে সৃতা সহজে ছিড়িয়া যায়; (গ) ভারতের বন্দর- 
গুলির মধ্যে ইহা ইউরোপের নিকটতম বন্দর বলিয়া বয়নশিল্পের কলকজা 
ও লম্বা আশের স্তা আমদানি করিতে খরচ কম হয়; (ঘ) পশ্চিমঘাট 
পর্বতঅঞ্চলে জলবিদ্যুতৎ-উৎপাদ্ন কেন্দ্র রহিয়াছে বলিয়া তাঁডৎশক্তির ছারা 
কলকারখানা চালাইবার স্থবিধা আছে; আর, ($) এই অঞ্চলে মৃলধন- 
সংগ্রহের যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে । ' আমেদাবাদে ভারতের দ্বিতীয় প্রধান বন্ত্র- 
শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার কারণ, গুজরাট-অঞ্চলে প্রচুর মাঝারি ও ছোট-আশের 
তুল! জন্মায় এবং কাঠিয়াবাড়ের ছোট ছোট বন্দরগুলি দিয়া লম্বা-আশের তুলা 
ও কলকজ! আমদানি করা স্থবিধা ; তাহা ছাড়া, আমেধাবাদ রাস্তার ও রেলপথের 
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কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; আর, গুজরাটীরা কর্মদক্ষ ও উৎসাহী বণিক, এবং এই 
অঞ্চলে মূলধন-সংগ্রহের স্থযোগ রহিয়াছে । 

জলসেচ করিয়া দক্ষিণ-ভারতে মাঝারি ও লম্বা আশের যথেষ্ট কার্পাস-তুল! 
উৎপাদন কর! হয়। এই অঞ্চলের পিকাঁরা, মেটুর, ময়ার, শিবসমুদ্রমত জগ, 
পাপনাশম্‌ প্রভৃতি জলবিহ্যাৎ-কেন্দ্রের উৎপন্ন তড়িংশক্তির ছারা কলকারখানা- 
গুলি চালাইবার সুবিধা আছে। এইজন্য এই অঞ্চলে ছোট-বড় অনেকগুলি 
বন্্রশিল্প-কেন্্র গড়ি! উঠিয়াছে, ষথা-_-কইন্থাটুর, মধুরাই, মাপ্রাজ, তৃতিকোরিণ, 
ব্যঙ্গালোর প্রভৃতি । কইন্বাটুর ভারতের তৃতীয় বয়নশিল্প-কেন্দ্র , এখানে ৪০টি 
কাপড়ের কল রহিয়াছে । 

উত্তরপ্রদেশের কানপুর প্রধান বজ্শিল্প-কেন্দ্র। এখানে ১৭টি কাপড়ের 
কল আছে। এই বাজ্যে পরিবহন-ব্যবস্থা সুগঠিত ও বস্ত্রের চাহিদাও যথেষ্ট 
এই ছুইটি বন্তশিল্পের অন্গকূল পরিবেশ । পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি কাপড়ের কল আছে। 
কলিকাত| বন্ধর মারফত বিদেশ হইতে কলকজা, রও, লম্বা আখের তৃল! 
আমদানির সুবিধা রহিয়াছে । আর, কয়সা-খনিগুলি৪ নিকটেই অবস্থিত এবং 
এই রাজ্যে বগ্ত্রের চাহিদাও যখেষ্ট,_এইগুলি বন্তর-শিল্প গড়িছা উঠিবার হেতু বলা 
খাইতে পারে। 

রেশম-বম্মনশিল্প-_5টীর-শিল্প প্রনঙ্গে রেশম ববনশিল্পে? বিষ উল্লেখ করা 
ইউয়াছে। | 

রেয়ন ব। কৃত্রিম রেশসশিলক্প-কাঠমণ্ড বা! উজ জব্য হইত 
রেরন (1২992) বা করিম রেশন প্রপ্তত হয়। খোহ্বাইততর কগ্যাণ, কেরিলের 
রেরন-পুঈম এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সিরপুরে বেন প্রস্তুত হয়। এখ তিনটি 
কারখানার উৎপন্ন রেয়ন ভারতের ৩৫% চাহিদা মিটাইতে পারে। ১৯৫৬ খুঃ 
প্রায় ১৬ হাজার টন রেয়ন এদেশে প্রস্তুত হইরাছিল। 

পশম-বয়নশিল্প--এদেশে কুটার-শিল্প হিসাবে ও যন্তরশিল্প হিসাবে, এই 
হুইভাবে পশমী বস্ত্র তৈয়ারী হয়। কাশ্মীরের শাল প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যে বিবিধ 
পশমী বস্ত্র কুটার-শিল্প হিসাবে প্রস্তত হয়। পাঞ্জাবের লুখিক়ানা, উত্তর প্রদেশের 
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কানপুর, বোম্বাই-এর জামনগর, আমেদাবাদ ও বোম্বাই-শহর এবং মহীশুরের 
ব্যঙ্গালোরে পশমী বন্ধ প্রস্ততের কারখান! রহিয়াছে । হিমালয়ের পার্বতা- 
অঞ্চলে শ্রীনগর, কুলুং দাজিলিং প্রতৃতি স্থান এবং আগ্রা, মির্জাপুর, বিকানীর, 
ব্যঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে তাতে কুটির-শিল্প হিসাবে পশমী বস্ত্র বয়ন করা হয়। 
এদেশে ৫৪* লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে ৩৩৭ লক্ষ পাঃ রপ্তানি 
হয়। আবার, প্রীয় ৯৬ লক্ষ পা. পশম বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়।. 
১৯৫৬ থৃঃ এদেশে প্রীয় ৪৮* লক্ষ গজ পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা 
ছাড়া, উটের লোম, ছাগলোম হইতে রাজস্থানে বস্ত্র প্রস্তুত হয় । 

পাট-শিল্প__বয়নশিল্পের মধ্যে কার্পাপ-শিল্পের পর পাট-শিল্পের স্থান। ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৪ খৃঃ ১১২টি পাটের কল ছিল। উহাতে ২*১,৪১৫ ভন লোক 
নিযুক্ত ছিল। ১৯৫৭ খৃঃ ১*১৩০,০*০ পাট-নিনিত দ্রব্য প্রস্থত হইয়াছিল । 
ভারতের অধিকাঁংশ (প্রায় ৮৪টি) পাটকল কলিকাতা শিল্প-অঞ্চলে অবস্থিত । 
ইহার হেতু--(১) কলিকাতা বন্দর মারফত বিদেশ হইতে কলকন্জ। 
আমদানি ও পাট-নিগ্রিত ভ্রব্যগুলি রপ্ধানি করিবার স্থবিধা আছে। (২) উত্তর- 
পূর্ব ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ” আপাম, বিজ্কার, ভ্িপুরা পি উডিয়ায 
প্রচুর ইপন্ন পাট জন্মায়। (৩) এই অঞ্চলের উৎপন্ন পাট সুলভে কলিকাতা 
আনয়ন করা যায়। (৭) রাণীগঞণ্জের করলার খনি নিকটেই অবাস্থত বদিয়। 
কয়লীও স্থলভে পাওয়া যায়। 

বর্তনংনে চট বা বস্তার পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্যের প্রস্তুত প্যাকিং টিনিমেব 
দ্বারা মালপত্র পাঠান হগ্ন; আধার কোন কোন দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় 
বস্তায় শন্য না রাখিয়া শশ্ত বহন করিবার অন্যরূপ ব্যবস্থা! হইয়াছে । তাহা ছাড়া, 
বিদেশেও পাউকল স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব-পাকিস্তানে পাট-শিল্প ক্রমশঃ গিয়া 
উঠিতেছে। এই সকল প্রতিকূল অবস্থা বর্তমান থাকায় পাটশিল্পের উন্নতির জন্য 
বিবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ভারতবর্ষ বিভন্ত হইবার সময় ভারতের পাট- 
কলের প্রয়োজনীয় পাট ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্গ হইত না; সেজন্য পূর্ব- 
পাকিস্তান হইতে প্রচুর পাট আমদানি করিতে হইত। ব্র্তমানে এদেশের চাহিদা 
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ভারতের উৎপন্ন পাট, মোটামুটিভাবে মিটাইতে পারে এবং অতি সামান্ত পরিমাণে 
পাট পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আমদানি করিতে হয়। 

চিনি-শিল্প-_ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। ১৯৩২ থু; পূর্বে ভারতে 
মাত্র ৩২টি চিনির কল ছিল; কিন্তু ১৯৩২-৩৩ খুঃ চিনি-শিল্লের সংরক্ষণের 
ব্যবস্থার পর চিনি-শিল্পের দ্রুত উন্নতি লাভ হয়__উহার পর বৎসর এ দেশে 
দেখা যায় যে, ১১২টি চিনির কল রহিয়াছে । ১৯৫৬ খৃঃ এদেশের ১৩টি চিনির 
কলে ১৮ লক্ষ টন চিনি প্রস্তত হইয়াছিল। ১৯৫৮ খৃঃ ২০ লক্ষটন চিনি 
প্রস্তুত হইয়াছে । বর্তমানে এদেশে আরও কল স্থাপিত হইতেছে । 

ভারতের অধিকাংশ চিনির কল গঙ্গা নদীর উপত্যকার মধ্যাংশে অবস্থিত, 
উত্তরপ্রদেশে ৬৮টি এবং বিহারে ২৯টি চিনির কল রহিয়াছে । ইহার হেতু, 
এই অঞ্চল উর্বর সমভূমি, এখানে জলসেচেব স্থব্যবস্থা আছে এবং জলবায়ুও ইক্ষু- 
উত্পাদনের অনুকূল । ইহাছাড়া, বোম্বাই রাজ্যে ১৪, অন্তপ্রদেশে ১০) মাদ্রাজে 
৩, মধ্যপ্রদেশে ৪, পশ্চিমবঙ্গে ১টি চি'নর কল আছে; আর পাঞ্জাব, মহীশূর ও 
উড়িস্যা রাঁজ্যে অন্যগুলি রহিয়াছে । দক্ষিণ-ভারতের দাক্ষিণাতা মালভূমির বে 
অংশে জলসে5 ব্যবস্থা আছে, তথায় এবং কষ্ণাগোদাবরীর ব-দ্বীপে চিনির 
কল স্থাপিত হইয়াছে । উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের বিঘা প্রত ইক্ষু 
উৎপাদনের হাব অধিক এবং জলবায়ু অপেক্গা্ত উদ্চ। এইজ্ন্য দক্ষিণ- 
ভারতে চিনির কলের সংখ্যা গ্রঘশ: বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন বৎসর 
উত্তর-ভারতের কলগুলি নিজেদের প্রয়ৌজনবূপ ইক্ষু সংগ্রহ করিতে পারে না, 
ফলে চিনি-উতৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। বর্তমান বংসরে (১৯৫৯) ভারতে 
হইতে প্রায় ২ লক্ষ টন রপ্তাশরি হইয়াছে । 

সিষেন্ট-শিল্প-_ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে,১৯৫৭ থৃঃ ৫৬ লক্ষ টন সিমেন্ট প্রস্তুত 
হইয়াছে । ১৯৬০-৬১ থৃঃ ১৩০ লক্ষ টন সিমেন্ট প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা 
রচিত হইয়াছে। সিমেপ্ট-শিল্পে বিহার রাজ্য অগ্রগণ্য । এই রাজ্যের জাপলা, 
খেলারি, চাইবাসা, সিন্ধি, ভালমিয়ানগর প্রভৃতি সিমেপ্ট-শিক্পকেন্দ্র। মধ্যপ্রদেশের 
বালওয়ারা ও সাতনা; গুজরীটের পোরবন্দর, ছ্বারকা, সিকা' ও সেভালিয়া ; 
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মহীশৃরের সাহাবাদ, ভদ্রাবতী ও বাগলকোট ? উত্তর প্রদেশের চূর্ক ; রাজস্থানের 
লাখেরি ও সাওয়ার মাধোপুর ; মান্রাজের মাধুক্ারাই, টিরুচি, টিরুনেলভেলি ও 
কইন্বাটুর ; অন্ধপ্রদেশের কষ্ণ। প্রভৃতি স্থানে সিমেপ্টের কারখানা আছে। 


চুণাপাথর, কাদাপাথরঃ (81907771035 ০5 ) এবং কয়লা ও সামান্ত 
পরিমাণে জিপ.লাম,_-এই কয়েকটি কাচামাল সিমেন্ট প্রস্তত করিতে প্রয়োজন হয়। 
ভাঁরতে এই কীচামালগুলির অভাব নাই। | 


কাগজ-শিল--১৮৭* খুঃ কলিকাতার নিকটস্থ বালিতে সর্বপ্রথম কাগজের 
কল স্থাপিত হয় । এদেশে কাগঞ-শিল্প ভ্রুত উন্নতি লাভ করিলেও বর্তমানে 
এই শিল্প দেশের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৫৭ থু: ভারতে ২১০ হাজর 
টন কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজ প্রস্তত 
হয়। এখানে রাণীগঞ্জ, ত্রিবেণী, নৈহাটি ও টিটাগড়ে কাগজের কল আছে। 
বোম্বাই-এ ৮টি, (পুনা, আহমদাবাদ প্রতি), অন্ধ প্রদেশে ২টি (সিরপুর» রাজমুন্্রী); 
বিহারে ডালমিয়ানগর ; উড়িস্তায় গাংপুর ও ব্রাজরাজনগর 7 মহীশূরে ভদ্রাবতী ; 
কেরলে পুনালুর ; পা্ধাবে জগধারী নু উত্তরপ্রদেশে লক্ষৌ ও সাহারাণপুরে 
কাঁগজ্জের কল আছে। প্রদেশে গ্রধানতঃ বাশ ও সাবাই ঘাস হইতে কাগজ 
প্রস্তুত হয়। বর্তমানে মধ্য প্রদেশে নেপান্গরে খবরের কাগজ (বশও 2000) 
প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । এখানে প্রতিদিন প্রায় ৮* টন 
কাগজ প্রস্তত হইতেছে । 
লৌহ ও ইস্প।ত-শিল্প-_পথিবীর মধ্যে ভারত-হু ুক্তরা্ট্র আকরিক লৌহ্‌- 
সম্পদে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হইলেও লৌহ-ইস্পাত শিল্পে উন্নত নহে ; কারণ লৌহ 
গলাইবার উপযুক্ত কয়লা (০০০78 ০০৪] ) যথেষ্ট নাই এবং কয়লার খনিগুলি 
প্রধানত: দেশের এক অংশে রহিয়াছে । লৌহ- ইম্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজন,_- 
(ক) প্রচুর আকরিক লৌহ, (খ) কয়লা, (গ) চুণাপাথর ও ভলোমাইট, 
/ঘ) ম্যাজানিজ, (উ) প্রচুর জল-সরবরাহ, (5) পরিবহন-ব্যবস্থা। ছোট 
নাগপুরের মালভূমি ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই সকল অনুকূল অবস্থা 
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বর্তমান থাকায় এই অঞ্চলে লৌহ-ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বা 
হইতেছে। 

বিহার রাঁজোর সিংভূম জেলার অন্তর্গত টাটানগর ভারতের বৃহত্বম এবং 
এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ-ইস্পাতের শিল্পকেন্দ্র। টাটানগরে লৌহ-ইম্পাত 
শিল্প গড়িয়া উঠিবার হেতৃ--(১) মঘুরভপ্ের লৌহখনি ৪৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, 
(২) ঝরিয়ার কয়লার থনি-অঞ্চল ১১৫ মাইল উত্তরে রহিয়াছে; (৩) গাংপুরের 
চুণাপাথর, ডলোমাইট ও ম্যা্জানিজের খ্নগুলি ১১৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 
এবং (৪) কলিকাতা বন্দরের দুরত্ব ১৫৪ মাইল। টাঁটানগরের সহিত এই 
সকল স্থানগুলি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত । ইহা ছাড়া, এখানে জল" 
সরবরাহের স্থব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় কেন্দ্র পশ্চিমবক্ধের বার্ণপুব্ন । সিংভূম 
জেল হইতে আকরিক লৌহ এবং বরিয়া হইতে কয়ল! সংগ্রহ করা হয়। আর 
তৃতীয় কেন্দ্র মহীশূর রাজ্যের ভত্রীব্তী । এই অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় না বটে, 
কিন্তু পশ্চিমঘাটি পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর কাঠ পাওয়া ধায়। তাই, এখানে কাঠ- 
করলার সাহায্যে লৌহ গলান হয়। ইম্পাত ও ঢালাই লোহা (618 [1০2 ) 
উৎপাদনের মান নিয়ে বণিত হইল,_টাটানগরে ১* লক্ষ টন; বর্তমানে কারখানা 
সম্প্রসারণের ফলে ২* লক্ষ টন তৈয়ারী হইবে? বার্ণপুরে ৬ লক্ষ টন এবং উহা! 
বর্ধিত,হইয়! ১০ লক্ষ টনে জড়াইবে এবং ভল্লাবতীতে প্রায় ২ লক্ষ টন 

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ভিলা, উড়িস্তার রৌরকেল! এবং পশ্চিমবঙ্গের 
দুর্গাপুরে ভারত-সরকার তিনটি লৌহ-ইস্পাতের বিরাট কারখানা তৈয়ারী 
করিতেছেন এবং অদূর ভবিস্ততে কাঁখানাগুলি হইতে ৩* লক্ষ টন কাচা ইস্পাত 
পাওয়! যাইবে । তাই, ১৯৬*-৬১ খৃঃ ভারতের ৬* লক্ষ টন কাচা ইম্পাত প্রস্তত 
হইবে। ভিলাই ও রৌরকেলার কারখানা ঝরিয়া ও বোকারোর কয়লার খনি 
হইতে কয়লা সংগ্রহ করিবে এবং ইহাদের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আকরিক 
লৌহ সংগৃহীত হইবে । অবশ্ঠ ম্ধ্যপ্রদেশের কোরবার নিকৃষ্ট করল! ঝরিয়ার 
কয়লার সহিত যিশাইয়া ভিলাই-এর কারখানায় ব্যবহার করা হইবে। এই তিনটি 
কারখানায় ঢালাই লোহা তৈয়ামী স্থরু € ১৯৫৯ 'খুঃ) হইয়াছে । সিংভূমের 
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লৌহখনি হইতে আকরিক লৌহ সংগ্রহ করিয়া ছুর্গাপুরের কারখানায় উহা! গলান 
হইবে। আর, এদেশে লোহা-গলানোর উপযুক্ত কয়লার অভাব আছে বলিয়া 
অপেক্ষাকুত নিকৃষ্ট কয়লার (1801001108 ০081) অপর্রব্গুলি বাদ দিয়া 
উহাকে উৎকৃষ্ট কয়লায় (০0107)6 ০০2] ) পরিণত করিবার কারখানা (0০৪91 
স/85171)6 ) বঝরিয়া। বোকারো অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে প্রচুর 
পরিমাণে আকরিক লৌহ, চুরীপাথর, ভলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, কয়ল! প্রভৃতি 
কাচামাল আছে এবং লৌহ ও ইস্পাত বহন করিবার জন্য রেলপথগুলি সংগঠিত 
এবং নৃতন নৃতন রেলপথ নিশিত হইতেছে । 

তাআআশিল্প--বিহার রাজোর সিংভূম জেলায় যৌভাগ্ডারে ( ঘাঁটশিলার 
নিকটস্থ) আকরিক তাত্র হইতে তাম্র-নিষ্কাশন কর! হয় এবং তারের সহিত দণ্ড] 
মিশাইয়৷ পিতলের পাত প্রস্তুত হয়। এখানে প্রায় ৭৬২৮ টন তাম্র পাওয়া 
যায় (১৯৫৬ খুঃ)। কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বিশুদ্ধ তাঅ নিফাশন 
করা যায় বলিয়। বর্তমানে তড়িত্শক্তির সাহায্যে তাম-নিষ্ষাশনের ব্যবস্থা 
হইতেছে। ডি. ভি. সি. হইতে তড়িতশৃক্তি পাওয়া যাইবে। 

গ্যলুমিনিয়াম-শিল্প _বল্সাইট নামক আকর হইতে এলুমিনিঘাম পাঁওয়া 
যায়। ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট রহিয়াছে। বর্তমানে 
রাঁচী জেলার লোহারডাগা নামক স্থান হইতে বক্সমাইট-আকর উত্তোলিত করিয়া 
মুরি (রাচী ছেল!) নামক স্থানে গলান 'হয় এবং উহা হইতে এলুমিনা 
( 910701179 ) নিফাশিত হয়। তৎপর কেরল রাজের আলওয়ে নামক 
স্থানে জ্ল-তড়িৎশক্তির সাহায্যে এলুমিনা৷ হইতে এ]লুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। 
পরে কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে এলুমিনিয়াম-এর চাদর ও অন্যান্ত ভ্রব্যা্ি 
তৈয়ানী হয়। অন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান আসাঁনসোলের নিকটস্থ অনুপনগর 
নামক স্থানে এরূপ তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে এলুমিনিয়ামের ভ্রব্যাি নির্যাণ করে 
এই ছুইটি প্রতিষ্ঠান ১৯৫৬ খৃঃ ৭৫০* টন এলুমিনিয়াম প্রস্তত করিয়াছিল। 
ইহারা ১৯৬*-৬১ থৃঃ ২৫১৮** টন এ ধাতু নিষ্কাশন করিবে। ইহা ছাড়া, 
হীরাকুদে যে এলুমিনিয়ামের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে বৎসরে 
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২০১০০* টন খ্যলুমিনিয়াম তৈম়ারী হইবে। উত্তরপ্রদেশের রিহান্দ-বাধের 
নিকট এবং মান্রাজে মেটুর-বাঁধের নিকট এলুমিনিয়ামের কারখানা প্রতিষ্ঠা 
করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । এলুমিনিয়াম নিষ্ধাশন করিতে প্রচুর অথচ 
সলভ বিছুৎশক্তি প্রয়োজন হয়| 

দত্ত। ও সীসা- রাজস্থানের উদয়পুর জেলার অন্তর্গত জয়ার (29৪£) 
নামক স্থানে দস্ত। ও সীনার আকর পাওয়৷ যায়। এগুলি ঝরিয়ায় আনিয়া তথায় 
গলান হয়। পরে জাপানে পাঠাইয়া মেই দেশে দত্ত! ও দীসা পরিশোধিত 
করিতে হয়) কারণ এদেশে এ ধাতৃগুলি গ্লরিশোধনের কারখানা নাই। ১৯৫৬ 
খৃঃ ২৪৯৭ টন দস্তা ও সীস! পাওয়া গিয়াছে। 

কাচ শিল্প-_ভারতে কাচশিক্প দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রধানত: 
উত্তরপ্রদেশ ( ফিরোজাবাদের চুড়িশিল্প ) বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশৃরে 
এই শিল্প কেন্দ্রীভূত। কাচশিল্পে বালি, কয়লা ও বিবিধ রানায়নিক দ্রব্য 
প্রয়েজন। উত্তরপ্রদেশের নাইনি ও বান্দা হইতে বালি সংগৃহীত হয়। আপান- 
সোলের নিকট কাচের একটি বড় কারখানা আছে । এখানে বৎসরে প্রায় 
২ কেণটি বর্গফুট কাচের চাদর প্রস্তত হয়। বর্তমানে হাজারিবাগ জেলায় 
বারকাকানার নিকটে কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । কলিকা'তার নিকটস্থ 
মাদবপুরে কাঁচ সন্বন্ধে গবেষণ।-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। 

রাসায়নিক শিল্প--(00670152] 17700505 )- রাসায়নিক শিল্পকে 
দুইটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা--(১) কতকগুলি প্রধান রাসায়নিক দ্রব্যের 
উপর অন্তান্য শিল্প ও বহু রাসায়নিক শিল্প নির্তৰ করে। এইগুলিকে রাসায়নিক 
শিল্পর ভিতিম্বূপ (99510 ০ [76৪ 01760710815 ) বল| যাইতে পারে; 
এবং (২) বিবিধ ছোট-বড় রাসায়নিক শিল্প (1181) 0: 115010]0 00620108] 
1500505 )। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে রাসায়নিক শিল্প নামে মাত্র ছিল । এ যুদ্ধের 
সময় এই শিল্প কতকট। অগ্রঙ্র হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিশেষভাবে 
উন্নতি দেখা যায়। আর, ভারত ম্বাধীনতা পাইবার পর রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি 
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উল্লেখযোগ্য । কলিকাতা, বোস্বাই, বরোদা ও মহীশূর, এই চারিটি প্রধান 
রামায়নিক শিল্পকেন্্র। অবশ্ত ভারতের অন্তান্ত অংশে দুই-একটি রাসায়নিক 
ন্রব্য প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে । | 

প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কলকারখান। (ঢা৩্স 
(01991710515 )--বিবিধ এযাসিভ্‌, কস্টিক সোড!, সোডা (9০9৫9. ৪5 ), 
ব্রিচিং পাউডার ও রাসায়নিক সার, এইগুলি প্রধান রাপায়নিক দ্রব্য । 
এদেশে ( ১৯৫৫-৫৬ ) ম্যালফিউরিক এ্যাসিড্‌ ১৭০ হাজার টন, সোডা-এযাশ ৮৯ - 
হা. ট.; কন্টিক সোডা ৩৬ হা. ট, প্রস্তত হইয়াছে । ১৯৬*-৬১ থৃঃ এগুলি 
যথাক্রমে ৪৭, ২৩০) ১৩৫ হা. ট. প্রস্তুত করিবার পরিকল্পন। হইয়াছে । 

প্রধানতঃ বোস্বাই-রাজ্যে সে'ডা-এযাশ প্রস্তুত হয়! কারণ এখানে প্রচুর লবণ 
প্রস্তুত হর এবং উহা সোডা-এ্যাশের কাঁচামাল । 

বিহারের লিন্ধি। রাসায়নিক লার-উৎপাদনের প্রধান কেন্ত্র। ইহা ঝরিয়ার 
কয়লার খনির নিকট অবস্থিত। এইজন্য এখানে স্থুলভে তাপবিছ্বাৎ উৎপন্ন হয় 
এবং কয়লা হইতে আযামোনিয়া উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা বিছ্যমান। দামোদর 
নদের তীরে অবস্থিত বলিয়া শিল্পের জন্য প্রচুর জল সরবরাহের স্থবিধা আছে! 
তবে, যৌধপুর-অঞ্চল হইতে জিপসাম সংগ্রহ করিতে হয়। ১৯৫৭-৫৮ থুঃ 
সিন্দ্িতে ৩, ৩২, ০৩১ ট, আযমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হইয়াছে । আযামোনিয়া 
সালফেট তৈয়ারী করিতে কয়লা ও জিপসাম প্রয়োজন হয় | বর্তমানে (১৯৫৮ খৃঃ) 
এখানে প্রতিদিন ৭০ ট. ইউরিয়া এবং ৪০০ ট. আমেনিয়া সালফেট-নাইউ্রেট 
বা ডবল সপ্ট প্রস্থত হইতেছে। ইহা ছাড়া, কেরল রাজ্যে আলওয়ে (4১1৪56) 
এবং মহীশ্র রাজ্যে সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রস্তত হয়। পাঞ্জাবের 
নাজাল (২ ল. ট. আমেনিয়াম নাইট্রেট ও ১৪ ট. হেভি ওয়াটার ), উড়িয্যার 
রৌরকেলা ( ৭০ হা. ট. নাইউ্রোলাইমহ্টোন ) এবং মাদ্রাজের নেয়ভেলিতে 
(৭* হা. ট. ইউরিয়া ) রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। 

ভন্যান্ঠ রাসায়নিক শিল্প--বিবিধ রাসায়নিক ভ্রব্য ও ওধধ এদেশে 
প্রস্তত হইতেছে । দিল্লীর ডি, ডি. টি. পুণার নিকটস্থ পিমপিরির পেনিসিলিন, 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৪০৭ 


বিহারের গোমিয়ার ( বোকারোঁর নিকটস্থ ) বিস্ফোরক-( চ:হ010516) এর 
কারখানা উল্লেখযোগ্য । ভারতে প্লাস্টিক-শিল্প (185005) ক্রমশঃ গড়িয়া 
উঠিতেছে। কলিকাতা- ও বোস্বাই-শিল্প-অঞ্চল প্লাস্টিক শিল্পের কেন্দ্র 
এদেশে প্রায় ১ কোটি পা. প্লাস্টিকের চাহিদা আছে। বর্তমানে কলিকাতার 
নিকট কোন্নগরে এবং বোষ্বাই-এ পলিখেন-শিল্প ( 001500616 0 1১01- 
৪1206 ) স্থাপিত হইয়াছে । 

জাহাজ-নিমণাণ-শিল্প (31219725110108 হা)0050৮ )--ভারতের 
পূর্ব-উপকূলে অন্তুপ্রদেশের বিশাখাপতনমে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। এখানে 
জাহাজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । ইহা প্রথমে বেসরকারী (সিদ্ধিয়া 
নেভিগেসন ) কারখানা ছিল; পরে ১৯৫২ খঃ ইহা ভারত-নরকারের অধীনে 
আসিয়াছে । এখানে জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প স্থাপনের হেতু”_(১) বিস্তৃত স্বাভাবিক 
পোতাশ্রয় আছে বলিয়া জাহাজ-নির্যাণের স্থুবিধা রহিয়াছে ; (২) জামসেদপুর 
ব1 টাটানগর হইতে ইস্পাতের চাদর ও লৌহ-্রব্য আনয়ন করা স্থবিধা; 
অদূর ভবিষ্াতে ভিলাই হইতে লৌহ-ইম্পাতের দ্রব্গুলি পাঠান হইবে; 
(৩) পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চল হইতে কাষ্ঠ-সংগ্রহ করা স্থ্বিধা রহিয়াছে । 
এখনও এদেশে জাহাজের ইঞ্চিন ও বিবিধ কলকজ! তৈয়ারী হয় না। এইজন্য 
বিদেশ হইতে এগুলি আমদানি করিতে হম্ম। এখানে সমুদ্রগ'মী প্রায় ২০টি 
জাহাজ ও ৩টি ছোট জাহাজ, তৈয়ারী হইয়াছে। অদূর ভবিষ্কতে ভারতের 
পশ্চিম-উপকৃলস্থ কোন এক বন্দরে সম্ভবতঃ কোচিন বন্দরে দ্বিতীয় পোতনির্মাণের 
কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । 

বিমান-নিমাণ-শিল্প (10056 1008505৮-বধালালোরে ভারত- 
সরকারের তত্বাবধানে (১৯৪০ খুঃ) বিষান-নির্মাণের কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে। এখানে সাধারণতঃ সামরিক বিভাগের বিমানগুলি (1. &. চা) 
মেরামত করা হয়! সামরিক বিভাগের জেট-বিমানের বিভিন্ন অংশ বিদেশ 
হইতে আমদানি করিয়া এ অংশগুলি দিয়া বিষান প্রস্তত কর! হয় (83561215)। 
তাহা ছাড়া, যে বিমানগুলি [ চন," 2.) বিমান-শিক্ষাঁকার্ধে ব্যবহৃত "হয় 


৪০৮ ভূগোল 


তাহা এখানে তৈয়ারী হয়। বর্তমানে রেল-যাত্রীগাড়ীও (0২৪11 ০০৪০3) 
তৈয়ারী হইতেছে । বাঙ্গালোরে বিমানের কারখানা স্থাপনের হেতু,-0১) 
এই স্থানের স্বাস্থ্যকর ও মৃছুউ্ণ জলবায়ু, (২/ সথুলভে প্রচুর তড়িৎশক্তির 
বাবস্থা, (৩) ভদ্রাব্তীর লৌহ-ইম্পাত কারখানার প্রস্তুত লৌহ ও ইম্পাতের 
সরবরাহ । তবে, হিমালয়-পার্বত্য অঞ্চল হইতে ফারকাঠ আনিতে হয়। ফারকাঠ 
হান্কা বলিয়া বিমানে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড হইতে 
এলুমিনিয়াম আনিতে হয়। তাই, এই দুইটি কীচামাল দূর হইতে সংগ্রহ . 
করিতে হয়। ঠ 

মোটরগাড়ী-শিল্প (/১06070013110 .[009505)--বিদেশ হইতে 
প্রধানতঃ মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ, ইগ্রিন প্রভৃতি আমদানি করিয়া এদেশে 
এগুলি যথাধথভাবে সাজাইয়া মোটরগাড়ী তৈম়ারী হয়। ব্তমানে কোন কোন 
কারখানায় গাড়ীর কতক অংশ প্রস্তত হইতেছে। কলিকাতার নিকট হিন্দ 
মোটর কারখানা, মাদ্রাজ ( দ7)০৫ ), বোম্বাই (9৫216 ) ও জামসেদপুরের 
মোটরগাঁড়ীর কারখানা উল্লেখযোগ্য । ১৯৫৬ থুঃ ৩ হাজার গাড়ী প্রস্তত 
হইয়াছে এবং ১৯৬০-৬১ খুং ৫৭ হাঁজার মোটরগাড়ী প্রস্তরত্তের পরিকল্পনা আছে। 

রেল-ইঞ্জিন-শিল্প (,0০07706%6 11)00505)--১৯৫০ খুঃ পশ্চিমবঙ্গের 
অন্তর্গত চিত্তরঞ্জনে ব্রডগেজ-রেলইঞ্জিন প্রস্তুতের কারখান! স্থাপিত হইয়াছে। 
বিদেশ হইতে ইঞ্জিনের অংশ বিশেষ আমদানি করিলেও এখানে বহু অংশ 
প্রস্বত হইতেছে । ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ থুঃ পর্যস্ত এখানে ৫০০টি ইঞ্জিন 
তৈয়ারী হইয়াছে এবং ১৯৬০-৬১ খঃ ৪০০টি ইঞ্জিন-প্রস্ততের পরিকল্পনা 
আছে। চিত্তরঞ্জনে কারখানা স্থাপনের কারণ--(১) রাণীগঞ্জ কয়লার খনি-অঞ্চল 
এবং (২) অজয় নদের নিকটে অবস্থিত বলিয়া কয়লা ও জল-সরবরাহের স্থবিধা 
আছে; (৩) বার্ণপুরের লৌহ্‌-ইম্পাতের কারখানা নিকটে রহিয়াছে, আর 
জামসেদপুর হইতে লৌহ-ইম্পাত আনিবার স্থবিধা আছে; (৪) ডি. ভি. সি. 
হইতে তড়িৎশক্তি পাওয়া যার়। এখানে তড়িৎচাঁলিত রেলইঞ্রিন ( চা1০০8:০ 
],0০90001%%6) প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। টাটা 


ভারত-যুক্তরাষ্ট ৪৯৯ 


কোম্পানির তত্বাবধানে জামসেদপুরে মিটারগেজের রেলইঞ্জিন প্রস্ততের 
কারখানা (71০০) স্থাপিত হইয়াছে। এখানে (১৯৫৮ খৃং ) বৎনরে ১০০টি 
রেল-ইপ্রিন প্রস্তত হইতেছে । ডিজেল-রেলইঞ্জিন নির্মাণের পরিকল্পনাও 
আছে। 

রেলগাড়ী-নিম্ণণশিল্প (1২০117656০০. )--ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে মালগাঁড়ী ও যাত্রীগাঁড়ী তৈয়ারী হয়। মাত্রাজের উপকণ্ঠের পেরাম্বুরের 
যাত্রীগাড়ী নির্মাণের কারখানা উল্লেখযোগ্য। ইহা! ছাড়া, বিহারের জামালপুর, 
পশ্চিমবন্গের খড়াপুর ও লিলুক্া, রাঙ্গস্থানের আজমী় প্রভৃতি রেলওয়ের 
কারখানা এবং বিভিন্ন বেসরকারী কারখানায় মালগাড়ী প্রস্তুত হয়। পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাঙ্গালোরের বিমান-কারখানায় যাত্রীগাড়ী 
প্রস্তুত হয়। 

বিবিধশিল্প--তড়িৎশিলস (£16০৮158] [50050269 )-__কলিকাতা, 
বোম্বাই, মান্রাঁজ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে বিবিধ তড়িৎশিল্প রহিয়াছে--ঠবছ্যাতিক 
পাথা ও বাতি, বিদ্যুৎকোষ (০6]]9 ), রেডিও, বিদ্যুৎ-মোটর প্রভৃতি । 
বি্যুৎবাহী তার (০৪1০/রূপনারাযুণপুব ( আসানসোলের নিকটস্থ), জাম.সদপুর 
প্রভৃতি স্থানে তৈরারী হয়। ৫টলিফোন-বন্ত্র-_বাঙ্গালোরে টেলিফোন-্থা্দ 
প্রস্তুত হয়। কলকজজা (19001065210 0561 0210 ১-বিব্ধি কার" 
খানার জন্য ছোট-বড় নানারকসের যন্ত্র'দি প্রয়োজন হয়। বড় বড় যন্ত্র 
বা জটিল প্রকৃতির যন্ত্র প্রধানত; বিদেশ হইতে আমদানি হইলেও এদেশে 
নানাধিধ ছোট-বড় যন্ত্র নিথ্িত হইতেছে, যথা-_পাম্প, ডিজেল-ইপ্রিন প্রভৃতি । 
ব্যঙ্গাশোরে ভারত-সরকারের তত্বাবধানে ছোট-বড় যন্ত্রা্দি (1190171,6 "০01 ), 
যেমন লেখ, ড্রিল প্রভৃতি ষশ্র এবং কলিকাতার নিকটস্থ যাদবপুরে সক্ষম যন্ত্র 
(5০1670150 200 70165019101 300:009605 ) তৈয়ারী হইতেছে। বাই- 
সাইকেলশিল্স--কলিকাতা, আসানসোল, পানা, মাপ্রাজ, বোথাই ও সনপাটে 
(পাঞ্জাব ) বাইসাইকেল প্রস্তুত হয়। অবশ্ব ইহার কোন কোন অংশ বিদেশ 
'হইতে আমদানি করিতে হয়, লগ্ঠন_-এদেশে বৎসরে প্রায় ৫২ লক্ষ লন প্রস্তুত 


৪১ ভূগোল 


হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিদেশ হইতে লন আমদানি করিয়া এদেশের চাহিদা 
পূরণ করিতে হইত। (েলাই-এর কল-_বর্তমানে ভারতে সেলাই-এর 
কল প্রস্ততের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৬ খুঃ প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার 
সেলাই-এর কল তৈয়ারী হইয়াছে । 

চমশিল্প (1,6901)61 11701150165 )__ভারতের গবাদি পগুসম্পদ প্রচুর । 
পূর্বে এদেশ হইতে প্রচুব পরিমাণে কীচা চামড়া রপ্তানি হইত । এক্ষণে এদেশে 
কাচা চামড়া পাকা চামড়ায় পরিণত করিবার ব্যবস্থা (02010106 ) আছে। 
কলিকাতা, কানপুর, আগ্রা, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ট্যানারী রহিয়াছে । বাবলা 
গাছের ছাল, হরীতকী প্রভৃতির দ্বারা কাচা চামড়া পাকা চামড়ায় পরিণত করা 
হয়। ভারতে প্রতিবৎসব প্রচুর পরিমাণে ( ৭৪২০০০ খণ্ড) পাকা চামড়া প্রস্তত হয়। 
চর্মনিমিত দ্রব্যও ( ৬৬ লক্ষ জোড়। জুতা ) যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। কানপুর, আগ্রা, 
কলিকাতা' মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের জুতা তৈয়ারীর কারখানা আছে। বাটানগরের 
কারখানা ভারতের বৃহত্তম জুতার কারখানা। ইহা ছাড়া, নানাস্থানে চামড়ার 
অন্যান্য জিনিস তৈয়ারী হয়। এদেশ ,হইতে কিছু কিছু পাকা চামড়া ও জুতা 
বিদেশে রপ্তানি হয়। দেয়াশলা ই-শিল্প-_দেয়াশলাই তৈয়ারীর উপযুক্ত কাঠ 
'্ভারতে যথেষ্ট পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া, আন্দামান দ্বীপপুগ্ত হইতে কাঠ আমদানি 
করা হয়। এদেশে ১০৮টি দেয়াশলাই-এর কারখানা আছে। তুম্মধ্যে কলিকাতা, 
মান্রাজ, বেরিলী, অন্থরনাথ ( বোথ্াই ), গোয়ালিয়ল, ধুবড়ী, কোটা, (রাজস্থান ), 
টিরুভাটিযুর (মাদ্রাজ), শিমোগ ( মৃহীশূর ) ও বর্সোদার কারখানা উল্লেখযোগ্য । 
বরবারশিল্প-_মোটরগাড়ীর টায়ার ও টিউব এবং অন্যান্য দ্রবা রবার হইতে প্রস্তত 
হয়। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাণ্ডেলের নিকটস্থ সাহাগঞ্জের রবারের কারখানা ভারতের 
বুহত্তম। রবারের কারখানায় বৎসরে ২৮ হাঁজার টন রবার প্রয়োজন হয়ু। 
ভারতের সাবান-শিল্পগ উল্লেখযোগ্য । 

উল্লিখিত শিল্পগুলি ব্যতীত ভারতে কতকগুলি বৃহৎ শিল্পের কারখানা নিমিত 
হইতেছে বা পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । মধ্যপ্রদেশের ভুপালে বিদ্যৎ-উৎপাদনের 
বড় বড় যস্ত্রাদি (76৪৬5 5.1০০0:1০9] ঢ:00120606) নির্যাণের একটি বড় 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৪১১ 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে । রাচির নিকটস্থ হাতিয়। নামক স্থানে ভারি ভারি 
যন্ত্র (77985 008019176-50110176 71906) প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত 


হইতেছে। ইহা ছাড়া, ছুর্গাপুরে কলার খনির কার্ধের জন্ত য্ত্রাদি ও কাচ 
(লেন্স প্রভৃতি ) তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইবে। 


লোকবসতি ও উপজীবিকা 


ভার্ত-যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা] প্রায় ৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ *। এই রাষ্ট্রের প্রতি 
বর্গমাইলের লোকবসতি ঘনত্ব ২৮৭। রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের লোক- 
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নদে স্পিনিং . 





* ধক ১৯৫১ খ্বঃ লোকগণসা অনুযায়ী; এ বৎসর কাশ্মীর, আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 
এজেন্সির লোকগণনা কর! হয় নাই। কাম্ীরের লোকসংখ্যা ৪৪ লক্ষ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 


৪১২ ভূগে!ল 


সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং লোকবসতির ঘনত্ব হিসাবে কেরল রাজ্য ( ৯০৭ ) প্রথম 
স্থানীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ (৭৭৬) দ্বিতীয় স্থানীয় । এই দেশে লোৌকবসতির ঘনত্ব 
সর্বজ্র এককপ নহে--কোন কোন অংশে অধিক লোঁক বাঁদ করে, আবার কোন 
কোন অংশের লোকের বাস কম। 

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ; তাই, কৃষিপ্রধান অঞ্চলগ্রলির লোকবসতি সাধারণতঃ 
ঘন। আর, পার্বত্য অঞ্চলে বা শুষ্ক অঞ্চলে লোকবসতি কম। (মানচিত্রে 
লক্ষ্য কর।) প্র 


কোন হ্থান ঘনবসতিপুর্ণ হইবার হেতু_ 


(১) কৃষিসম্পদ-_বৃষ্টিবভুল উর্বর সমভূমি, কিংবা যে অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে 
জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে, তথায় প্রচুর ফসল উৎপর্ন হয়। এইজন্য এই সকল 
কৃষিপ্রধান অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ ? যথা--পশ্চিমবন্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সমভূমি- 
অংশ, উপকূলের সমত্মি-অংশ ও নদীর ব-দীপ। কেরল রাজ্যের উপকূলের 
সমতৃমি উর্বর ও বুষ্টিবহুল বলিয়া ইহা ঘনবগতিপূর্ণ অঞ্চল । তবে ত্রদ্ষপুত্ 
নদের উপতাক1 ও হিমাঁলস্লেব পাঁদদেশ বৃ্টবহুল উর্বর সমভূমি হইলেও এই ছুই 
স্থানের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তথায় লোকবসতি সেরূপ ঘন নহে। 
(২) শিল্পপ্রধান অঞ্চল-_-কলিকাতা, সোনাই, মাদ্রাজ, দিলী, কানপুৰ প্রস্তুতি 
বড় বড় শহরগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু কলকারখানা রহিয়াছে বলিগ্াা এই 
অঞ্চলগুলিই সবচেয়ে ঘনবসত্তি স্কান। এইভাবে আসনসোলের পার্খবর্তা স্থানে 
লোকবদতি অধিক । 


এজেন্সির লোখসংখ্া! ৫ই জক্ষ অনুমান করা হয় ' (০5255 ০ 19014-4962 1-1952) | 
[10018-1959, 7১001551080 25 006 030৬৮, 0£777417-এর প্রদত্ত সংখ্যায় দেখা যায় বে, ১৯৫৮ 
খঃ কাশ্ীর, সিকিম ও পণ্ডিচেরী সহ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখা! আনুমানিক ৩৯ কোটি 
৭৫ ভক্ষ। 

(566 [77018-1959, চ৪৫০-16. এই অংশে সমস্ত সংখ্যা তথ্যগুলি সেন্সাস রিপোর্ট ও 
[019-59 হইতে গৃহীত হইয়াছে । ) 





ভারত-যুক্তরাষ্ ৪১৩ 


(৩) খনি-অঞ্চল-__বরিয়া, রাণীগঞ্জের কয়লার খনি-অঞ্চল ঘনবসতি স্থানে 
পরিণত হইয়াছে। পূর্বে এই সকল স্থানের লোকবসতি কম ছিল। 


কোন স্থান বিরলবসতি হইবার হেতু 


(১) পার্বত্যভূমি-_এইরূপ অঞ্চলে কৃষিকার্ধের উপযোগী জমির পরিমাণ 
কম এবং রান্তা বা রেলপথ নির্যাণও ব্যয়বহুল; এইজন্য হিমালয়, আসামের 
পার্বত্যতূমি এবং ভারতের অন্থান্ত পার্বত্যস্থমিতে লোকবসতি কম। 

(২) বৃষ্টিবিরল ব1 মক্ু-অঞ্চল- রাজস্থানের পশ্চিমাংশ ও কচ্ছের জলবাযু 
শুষ্ক; এইজন্য স্থানগুলি বিরলবসতি অঞ্চল। 

(৩) গভীর অরণ্যময় অঞ্চল- -পার্বত্যভূমি ভিন্ন আসামের উর্বর সমভূমি 
এবং তরাই-এর সমভুমি গভীর অরণ্যময় বলিয়। এই সকল অঞ্চলের লোঁকবসতি 
কম। 

১৯৫১ খুঃ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫৬৯ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৬১৯ কোটি বা 
১৭-৩% লোক শহরে এবং ২৯৫ কোটি বা ৮২'৭% লোক পল্লীগ্রামে বাস করে। 
প্রতি ১* বসর অন্তর লোঁকগণনা-সংখ্যা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে, শহরও 
পল্লীগ্রামের লোঁকবসতির অন্ুপাতের হারের মধ্যে শহরের লোকবসতির হার 
বাড়িতেছে এবং পলীগ্রামের হার কমিতেছে। (১৯২১-১৯৫১-এর শহরের 
১১'৪% হইতে ১৭'৩% এবং প্ীগ্রামের ৮৮৬% হইতে ৮২'৭% হইয়াছে |) 
এদেশে ৩১০১৮টি শহর এবং ৫১৫৮,০৮৮টি পল্লীগ্রাম আছে। তন্মধ্যে একলক্ষ 
লোকবসতিপূর্ণ শহরের সংখ্যা মাত্র ৭৩টি । আর ৫০০-এর কম লোক বাস করে 
এইরূপ পলীগ্রামের সংখ্য। ৩, ৮০,*১৯। আবার, এদেশের কোন কোন অংশে 
কতকগুলি শহর এত নিকটে নিকটে, অবস্থিত (4৯ 32090 01100৮09001 
061)0812101)10 75199563 ) যে, এক একটি অংশের এবপ শহরগুলিকে একটি 
শহর বলিয়! গণ্য ধরা যাইতে পারে । এরূপ শহরের সংখ্যা ৩১। এক্ষেত্রে 
কলিকাতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, কলিকাতার লোকসংখ্যা ২৫,৪৮,৬৭৭ 
জন) কিন্তু বৃহত্তর কলিকাতার লোক সংখ্যা ৪৫১৭৮,০৭১ জন। 


3১৪ ভূগোল 


ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু ৮৪'৯৯%, মুসলমান ৯'৯৩%, খৃষ্টান ২'৩%, শিখ ১৭৪%। 
ইহা ছাড়া, জৈন, বৌদ্ধ, পা্সি প্রভৃতি ধর্মের লোক কিছু কিছু আছে। হিন্দী, 
উদ? গুরমুখী বা পাঞ্ধাবী, তেলেগু, মারাঠী, তামিল, বাংলা, গুজরাটি, কানাড়া, 
মাঙগায়ালাম, উড়িয়া, অসমিয়া, কাশ্মীরি, __এই কয়টি ভারতের প্রধান ভাষ!। 

উপজীবিক1 ([4%০1100 7962)--ভারত কৃষিপ্রধান দেশ; তাই, 
এদেশের অধিকাংশ লোঁক কৃষিকার্ষে নিযুক্ত আছে। এদেশের সমগ্র জনসংখ্যার 
৬**১% জন কোন উপার্জন করে না। হঠারা অবশ্ঠ অধিকাংশ স্ত্রীলোক, শিশু ব! 
বালক-বালিকা,। ১০'৬% জন উপার্জন করিলেও আংশিকভাবে অপরের উপর 
নির্ভরশীল এবং অবশিষ্ট ২৯'৩ জন উপার্জন করে। এই উপার্জনশীল লোকদের 
মধ্যে ৬৮'১% কৃষিজীবী এবং ৩১*৯ জন অন্তান্ত কর্মে নিযুক্ত । 


প্রাকৃতিক বিভাগ (80019] 2.2£1019) 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি আমরা! আলোচনা! 
করিয়াছি । যে সকল স্থানের ভূ-প্রকৃত্তি, মৃত্তিকা, জলবাফু ( প্রধানতঃ বৃষ্টিপাত), 
কৃষিজাত দ্রব্য এক প্রকারের, সেই সকল স্থানকে এক একটি বিশিষ্ট অঞ্চল 
বলির়। গণ্য করা ঘায়। এইকনপ একক একটি অঞ্চলকে একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক 
বিভাগ বলা ঘায়। এইভাবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রকে পাঁচটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে 
ভাগ করা যাইতে পাবে, যথা1-:(১) উত্তর ও উত্তন-পূর্ব পাবত্য অঞ্চল, (২) উত্তর- 
ভারতের সখভুমি, (৩) "ছোট-বড় পাহাড-আঞ্চল সহ দাঞ্ষিণাত্র মালভূমি, (৪) 
পৃশ্চিম্বাট পঞত ও পশ্চিব-উপকুলঃ এবং (৫) পুর্বঘাট পর্বত ও পূর্ব- 
উপকূল অঞ্চল ।* 

১। উভ্তল্প এনং উত্তব্প-স্পুর্ পার্বত্য অধ্৪ল-এই 
অঞ্চলটি নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায় £-- 

(ক) লাঁডাক-_ইহা তিব্বতের মাঁলভূমির অংশবিশেষ । তাই, ইহা সুউচ্চ 
যালভূমি (১০০০০)। ইহার উত্তরাংশে কারাকোরাম পর্বতমালা ও দক্ষিণে 


ক এইরুপ প্রাকৃতিক বিভাগ 0609805 চ২৫০০:৫-195], হইতে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করা 
হইয়াছে। 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ০১৫ 


লাভাক পর্বতশ্রেণী। এখানে পি্ুনদ ও সিয়াক নদী প্রবাহিত। লাডাকের 
জলবাষু শীতঙলল। এখানে সামান্য পরিমাণে ষৰ উৎপন্ন হর়। মেষচারণও 
অধিবাসীদের উপজীবিকা। লোকেরা প্রধানত; বৌদ্ধ। এই সকল কারণে 
ইহা প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের পার্বত্যভূমির অংশ নহে । 

€খ) হিমালয় পার্বত্যঅঞ্চলের পশ্চিমাংশ- কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, 
পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের হিমালয়-অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। পূর্বাংশ অপেক্ষা 
এই অঞ্চল প্রশস্ততর এবং জলবায়ু” অধিক শীতল। তাহা ছাড়া, এই 
অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। পূর্বাংশ অপেক্ষা 
এই অংশের বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম। এই অঞ্চলে চিরপাইন (0 
0106) গাছ জন্মে। এই গাছের কাঠ সংগ্রহ করা হয়। ভূট্রা, ধান, গম, আলু 
প্রভৃতি ফসল এবং আপেল, পিয়ার, (নাসপাতি ) বাদাম, প্রাম, পিচ প্রভৃতি 
নাতিশীতোষ্ণমগ্ডলের বিবিধ ফল উৎপন্ন হয়। কাশ্মীর- ও কুলু-উপত্যকা ফলের 
জন্য বিখ্যাত । পশুচারণও অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিক!। 

গে) হিমালয়-পর্বত্যঅঞ্চলের পুর্বাংশ- পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ের 
পার্বত্যভূমি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি, আসামের পাধত্যভূমি, মনিপুর প্রভৃতি 
ইহার অন্তর্গত বল! যায়। এই অংশগুলির মপ্যে বু বিষয়ে অল্প-বিস্তর পার্থক্য 
দেখা যায়; তাই, এই অঞ্চলটিকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যুক্তিসঙ্গত | 
(১) পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল- দাঞজিলিং জেলার অধিকাংশ ইহার 
অন্তর্গত । ইহা ছাড়া, ভূয়ার্সের উচ্চ অংশ ইহার অন্তর্গত বলা যার । এই 
অঞ্চলটি বুষ্টবহুল বলিয়া! ইহার জলবায়ু আরজ । আর, উচ্চতাভেদ তাপমাত্রা 
ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে । তরাই ও ডুয়ার্সে উ্ণ ও আর্্র অঞ্চলের চিরহরিৎ 
বনভূমি আছে এবং ইহার পর উচ্চতাভ্রেদে পর পর ওক জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ, 
সরলবগায় বৃক্ষ, তৃণভূমি, হিমগ্ুল্স প্রভৃতি দেখা যায়। ভূয়াসের ও তরাই-এর 
বনভূমি হইতে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়। তুট্রা, ধান, কমলালেবু উ্ণ 
উপত্যকায় এবং আনারস, চ1 প্রভৃতি এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য । (২) উত্তর- 


পুর্ব সীমান্ত এজেন্সি--এই অঞ্চলে হিমালয়ের প্রধান শাখা, শাখা-শৈলশিরা 
২৭---উঃ সঃ 


৪১৬ ভূগোল 


ও ৰৃহু নধী-উপত্যক৷ রহিম্বাছে ! হহার পূর্বাংশের এক গভীর উপত্যকার রন্মপুজ 
নদ বা সান্পো গ্রবাহিত। ইহা বৃষ্টিবহল ও অরণ্যময় ৷ ভুট্টা ও ধান এই 
অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। (৩) আব্বামের পার্বত্যঅঞ্চল--আদামের 
পূর্ব-প্রান্তের পার্বত্য-ভূমি ও মধ্যভাগের মালভূমি (গারো, খাসি, জয়স্তিয়া প্রভৃতি 
পাহাড় ) ইহার অন্তর্গত, এই অঞ্চলে, বিশেষত: শিলং-মালভূমির দক্ষিণঢালে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই অংশে অবস্থিত চেরাপুগ্তীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা. 
অধিক বৃষ্টিপাত হয়। তাই, এই অঞ্চল, বৃষ্টিবহুল ও গভীর অরণ্যময়। ভুট্টা, 
কমলালেবু ও আনারস উপত্যকায় উৎপন্ন হয়। স্থানে স্থানে কয়লা ও চুণাপাথর 
পাওয়া যায়। আর, এই অঞ্চলের বনভূমি হইতে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়। 
এই অঞ্চলটিকে উত্তর-পূর্ব পার্বত্যঅঞ্চলও বলা হয়। 


২। শুউভক্র-ভ্ডাক্পতিন্ল হসভভুন্সি-ইহাই ভারতের প্রধান 
রুষিঅঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ । এই অঞ্চলটি নিম্ললিখিতভাবে বিভিন্ন অংশে 
বিভক্ত কর! যায়; যথা 


(ক) গঙ্গ। নদীর উপত্যকার পুর্বাংশের সমভূমি (10576 
(938:05650 11927)5 )--ইহা, আবার চারিটি উপঅংশে বিভক্ত--(১) পশ্চিম- 
বজের সমভুমি-_ইহা নবীন পাললিক সমভূমি এবং গঙ্গার ব-বীপের কতকাংশ 
ইহার অস্তর্গত। এখানে গজ! বা পদ্মা ও উহার প্রধান শাখানদী ভাগীরথী 
প্রবাহিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্্। ধান ও পাট ইহার প্রধান 
রুষিজাত ব্য । ইহা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। কলিকাতার নিকটবর্তা স্থানে বহু 
কল-কারখানা আছে। পাট-ই প্রধান শিল্প। (২) উত্তর-বিহারের সমভূমি 
_ ইহা পাললিক সমভূমি । গজ ও উহার উপনদী গণ্ডক, ঘর্ধরা, কুশী প্রস্তুতি 
প্রবাহিত। এই অঞ্চলের জলবাম্ু উষ্ণ ও আর্্। ধান, গম, তুটা, ভাল, ইক্ষু 
ও পাট ইহার কৃষিজাত ভ্রব্য। চিনিশিল্প ইহার প্রধান শিল্প। ইহা ঘনবসতিপূর্ণ 
অঞ্চল। (৩) দক্ষিণ-বিহারের সমভূুমি--গজানদীর তীর হইতে দক্ষিণে 
মালভূমির প্রান্তদেশ পর্যন্ত এই সমভূমি বিভ্ৃত। এই মালভূমির উত্তর-প্রান 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৪১৭ 


বিশেষ বক্র,-স্থানে স্থানে গঙ্গা নদীর তীর পর্ধস্ত বিস্তৃত ( যেমন মূক্গের ও 
রাজমহল )। উত্তর-বিহার অপেক্ষা দক্ষিণবিহারের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শু । 
শোণ নদ ও গঙ্গার ছোট-ছোট বু উপনদী মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া এখানে 
প্রবাহিত। শোঁণ নদের সেচখাল রহিয়াছে । ধান, গম, ভাল, ভুট্টা, ইক্ষু, এই 
অঞ্চলের উৎপন্ন ভ্রুব্য। ডালমিয়ানগর প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে সিমেন্ট, 
কাগজ, চিনি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্ততের কারখানা আছে। (৪) উত্তরপ্রদেশের 
পুর্বাংশের সমভভূুমি- ইহা পাললিক সমভূমি । এখানে গঙ্গা, যমুনা, ঘর্থর! 
প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। বিহার অপেক্ষা এই অংশের জলবামু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক; 
তবে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। 
এইজন্য উত্তরাংশের ধান প্রধান ফসল। এই অংশে কপ হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা 
আছে। গম, ষব, ভুট্টা, ডাল, ইক্ষু এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত ভ্রব্য। ইহার 
চিনিশিল্প উল্লেখযোগ্য । ইহাও ঘনবনতিপৃণ অঞ্চল । 

খে) গঙ্গ। নদীর উপত্যকার পশ্চিমাংশের সমভূমি (000 
09178600 51517)5 )- ইহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা যায়; যথা-_ 
(১) উত্তরপ্রদেশের সমভুমির মধ্যাংশ--এই অংশের ভূমি প্রাচীন 
পাললিক। এখানে গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই অঞ্চলের 
বৃষ্টিপাত দক্ষিণ হইতে উত্তরে ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে । এই অংশে গঙ্গা ও 
সর্দটা নদীর সেচখাল রহিয়াছে ।* এখানে সেচখাল ও কৃপ হইতে জলসেচ 
করিয়া কৃষিকার্ধ হয়। গম, যব, ভুটা, ভাল, তৈলবীজ, ইন্ফ, বাজর! প্রভৃতি 
ইহার কৃষিজাত দ্রব্য । কানপুর এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পকেন্্র। আর, এখানে 
অনেকগুলি বড় বড় শহর রহিয়াছে । (২) উত্তরপ্রদেশের সমভূমির 
পশ্চিনাংশ--এই অঞ্চলের ভূমি উর্বর |, ইহাই এই রাজ্যের প্রধান কৃষিঅঞ্চল। 
এখানে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সেচখাল এবং কুপ ও নলকৃপের সাহায্যে কৃষিকার্য 
চলে। গম, ষব ভাল, ইন্কু, তৈলবীজ, বাজরা, তুষ্ট গ্রভৃতি এধানে উৎপন্ন হ্য়। 
এই অঞ্চলের চিনিশিল্প উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলেব জলবায়ু পূর্বাংশ অপেক্ষা 
শুক এবং শীত-গ্রীম্মের মাআরাও অপেক্ষাকৃত বেশী । 
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গে) যমুন। নদীর পশ্চিমদিকের সমভুমি (1012179-0908660 
[19175 )_-এই অঞ্চলটিকে নিক্নবলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়; যথা--(১) 
পাঞ্জাবের সমভূমি-_ইহা পাললিক সমভূমি। এখানে সিন্ধুনদ্বের উপনদী 
বিপাশা, শতদ্র ও ইরাবতী প্রবাহিত । আর, ইহার জলবায়ু শুফক,_-গ্রীন্ম ও 
শীতের মাত্রা অধিক। প্রধানতঃ পশ্চিম যমুনা-খাল, শতক্র নদীর খাল প্রভৃতি 
সেচখালের সাহাষ্যে এখানে চাষ-আবাদ হয়। ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান 
কৃষিঅঞ্চল। গম, যব, তুলা, ছোন্া, ভুট্ট॥, বাজরা, তৈলবাঁজ, ইক্ষু প্রভৃতি 
এই স্থানের কৃষিসম্পদ্‌। অমুতসর, লুধিয়ান! প্রভৃতি শিল্প-প্রধান নগর। গাঙ্গেয 
সমভূমি অপেক্ষা এই অঞ্চলের লোকবদতি অপেক্ষাকৃত কম। (২) পুর্ব- 
রাজস্থানের সমভূমি-_এই অঞ্চণের জলবায়ু শ্ফষ। এখানে প্রধানতঃ কূপ 
হইতে জলসেচ করিয়! গম, যব, তৃলী, বাজরা» তৈলবাজের চাষ হয়। এই অঞ্চলের 
লোকবসতি তত ঘন নহে। (৩) দিল্লী-টেরিটবি_-এই অঞ্চলের জলবাস 
ও উৎপন দ্রব্য পাঞ্জাবের মত। এই অঞ্চলে ছোট-বড় কলকারখান! রহিয়াছে। 
আর, লোকবসতি ঘন। (৪) মধ্যগ্রদেশের উত্তরাংশের নদী-উপত্যকার 
সমভূমি--এই অঞ্চলের ভূমি উঠচুনীচ্‌। স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় আছে। 
জলবাধু শুষ্ক হইলেও পাণ্তাব অপেক্ষা এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অপেক্ষারুত বেশী । 
যমুনার উপনদী চম্বল, বেতুয়া, কেন প্রভাতি এখানে প্রবাহিত । বেচখাল ও কুপ 
হইতে জলসেচ করিয়া গম, বাজরা, তুলা, ডাগ্জ প্রভৃতি ফসলের চাষআ'বাদ হয় : 
এই অঞ্চলের লোকবসতি ঘন নহে। 


(9) ব্রজ্মপুত্রনদের উপত্যকার সমভূমি_এই অঞ্চল আসাম রাজ্য 
অবস্থিত। এই সমভূমিতে স্থানে স্থানে পাহাড় আছে। হহা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। 
তাই, ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দরু। ধান, তৈলবীজ, ইক্ষু ইহার প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। 
চা, আর একটি প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য রহিয়াছে। 
এইজন্ত প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়। আর, লোকবসতি তত ঘন নহে। গৌহাটা 
ও ডিক্রগড় প্রধান শহর । 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ৪১৯ 


৩। দাক্ষিপাত্যেন্ল আলভুষ্ি এবহ উহ্হাল্প ন্যক্ছ 
পাহাঁড়-পর্বত- ইহা ভারতের প্রাচীনতম অংশ । আর, ইহা সাধারণত: 
প্রাচীন শিলায় গঠিত । এই অঞ্চলটিকে নিয়লিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়; যথা-_- 

কে) উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য ও পাহাড়িয়া অঞ্চল-_-এই অঞ্চলটিকে 
নিয্ললিখিতভাবে ভাগ করা যায়; (১) রাজস্থানের পাহাড়িয়। অঞ্চল বা 
আরাবল্লী পাহাড়িয়৷ অঞ্চল__ প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত ও বিশেষভাবে 
ক্ষযপ্রাপ্ত পাহাড়িয়া অঞ্চল। উচ্চতাভেদে*বুট্টিপাতের তারতম্য দেখা যায় ;-- 
আবু পাহাড়ের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৬০”; তবে এই অঞ্চলে সাধারণতঃ 
২০-৩০৮ বৃষ্টিপাত হয়। ইহার কোন অংশ অরণ্যময়; প্রধানত: শুষ্ক জলবায়ুর 
উদ্ভিজ্জ এখানে দেখা যায় । উদয়পুর-অঞ্চলে ছোট ছোট শ্বাভাবিক হুদ রহিয়াছে। 
এখানে কৃষিকার্য সামান্য হয় এবং ইহা! বিরললবসতি অঞ্চল। (২) রাজস্থানের 
মালভূমি অঞ্চল- এই মালভূমির এক অংশ আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে এবং 
অপর অংশ এ পধতের পূর্বে অবস্থিত। ইহা ক্ষয়জাত নিম্মমালভূমি। আরাবী 
পর্বতের পশ্চিমের মালভূমি শু ও মরুময়; এখানে থর মরুভূমি অবস্থিত। 
এখানে লুনী একমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী । স্থানে স্থানে কূপ হইতে জলসেচ করিয়া 
সামান্য কৃঁষিকার্য চলে; তবে বিকানীর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে শতদ্র নদীর 
সেচখাল রহিয়াছে বলিয়া এ অংশে পাঞ্জাবের মত নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হয়। 
সন্ধর হুদ হইতে লবণ প্রস্তত হয় ৯ আর, যোধপুর অঞ্চলে জিপসাম, বিকানীর- 
অঞ্চলে কয়লা এবং উদয়পুর-অঞ্চলে (জয়ার খনি) দস্তা ও সীসা পাওয়া যায়। 
ইহা! বিরল-বসতি অঞ্চল। আরাবলী পর্যতের পূর্বের ঘালভূমির মধ্যে মধ্যে 
নদী-উপত্যকা রহিয়াছে । এখানে চম্বলের উপনদীগুপি প্রৰাহিত। পশ্চিমের 
মালভূমি অপেক্ষা এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত *অপেক্ষাকৃত অধিক । এখানে জলসেচ 
করিয়া গম, যব, ছোলা, তুলা, তৈলবীজ, বাজরা প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। এই 
অঞ্চলের জরপুর, আজনীড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাণিঙ্গা প্রধান শহর | 

.(খ) উত্তরাংশের মধ্যভাগের পাহাড়িয়া ও মালভূমি অঞ্চল-- 
ইহাকে নিম্ললিখিতভাবে বিভর্তি করা যায়; যথা--(১) উত্তরপ্রদেশের 
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দক্ষিণাংশের মালভূমি ও পাছছাড়িয়া! অঞ্চল-_-এই অঞ্চলের ভূমি প্রধানত: 
উচনীচু এবং স্থানে স্থানে পাহাড় রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে শোণ নদের উত্তরে 
কাইমুর পাহাড় উল্লেখযোগ্য । মির্জাপুর জেলার চুর্কের সিমেন্টের কারখানা 
রহিয়াছে । আর ঝান্সি উল্লেখযোগ্য নগর। জলসেচ করিয়া সামান্য পরিমাণে 
গম, তুট্রা, ডাল প্রভৃতি ফসলের চাষ-আবাদ হয়। (২) মধ্যপ্রদেশের 
উত্তরাংশ ও উত্তর-পশ্চিমাংশ-_মালব-বাঘেলখণ্ড ও বুন্দেলখশ্ত-এর মালভূমির 
এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এই অংশের অন্তর্গত । মালবের দক্ষিণাংশে বিদ্ধ পর্বত, 
এবং উহার দক্ষিণে সাতপুরা পর্বত । এ পর্বত দুইটি দাক্ষিণাতা-লাভায় গঠিত। 
সাতপুরার পূর্বে মহাদেৰ ও মহাকাল পাহাড়। মহাকাল পর্বত এই অংশে 
অবস্থিত নহে । মালবের ভূমি উর্বর । এখানে জলসেচ করিয়া গম, তু্টা, বাজরা, 
জোয়ার, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি ফলের চাষ হয়। অন্য অংশের উৎপন্ন দ্রব্য 
প্রায় এইবপ। পূর্বাংশের বুষ্টিপাত বেশী বলিয়া এই অঞ্চলে গভীর অরণ্য আছে। 
তাহাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া! স্থানে স্থানে গভীর বনতুমি 
দেখা যায়। গোয়ালিয়র, ইন্দোর,* -ভূপাল, জব্বলপুর প্রর্ভৃতি এই স্থানের 
উল্লেখষোগা নগর | কল্পল! ও ম্যাঙ্গানিজ ইহার প্রধান খনিজ ত্রব্য | 

(গ) উত্তর-পুর্বের মালভূমি এই অঞ্চলকে নিয়লিখিতভাবে বিভক্ত 
করা যায়? যথা.-(১) ছোটনাগপুরের মালভূমি-_পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের 
পশ্চিমাংশও ইহার অন্তর্গত । ইহা! প্রাচীন শিলায় গঠিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি | 
নদী-উপত্যকাস্» বিশেষতঃ দামোদরের উপত্যকায় গণ্ডোয়ানা-যুগের শিলা রহিয়াছে । 
এ শিলায় কমল! পাওয়া ঘার়। ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়লার খনি-অঞ্চল। 
দামোদর নদের উপত্যকার উত্তরের মাঁলভূমিতে অভ্র এবং দক্ষিণের মাঁলভূমিতে 
বিশেষতঃ পিংভূম জেলায় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তাত্ত্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় । 
তাই, ছোটনাগপুরের মালভূমি ভারতের প্রধান খনি-অঞ্চল। এই অঞ্চলে 
পরিমিত ( ৫*" ) বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য রহিয়াছে । 
থানই প্রধান কষিজাত দ্রব্য । এখানে কমলা ও বিবিধ খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় 
বলিরা নানা কলকারধানা স্থাপিত হইয়াছে ।“ তন্মধ্যে জামসেদপুর বা! টাটানগর 
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ও সিন্ধির নাম উল্লেখযোগ্য । (২) নধ্যপ্রদেশের পুর্বাংশ ব। ছত্রিশগড়- 
'সমভভূমি ও পাশ্ববর্তা অঞ্চল_-এই অঞ্চলও প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত । 
মহান্দীও উহার বহু উপনদী এখানে প্রবাহিত; আর শোণ ও নর্মদ্বার উৎসক্ষেত্রও 
এখানে অবস্থিত। আকরিক লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুণাপাথর এই অঞ্চলে 
পাওয়! যায়। এইজন্য ভিলাই-এ লৌহ্‌-ইম্পাতের বৃহৎ কারখান। স্থাপিত 
হইয়াছে, পাহাড়িয়া অঞ্চলে গভীর বনভূমি দেখা যায়; এই অঞ্চলে পরিমিত 
বৃষ্টিপাত হয়। ছত্রিশগড় সমভূমিতে প্রন্ুর ধান্ত উৎপন্ন হয়। (৩) উড়িস্যার 
মালভভূমি--এই অঞ্চল প্রধানতঃ প্রাচীন কেলাপিভ-শিলায় গঠিত। এখানে প্রচুর 
আকরিক লৌহ এবং অল্পবিস্তর য্যাঙ্গানিজ, চুণাপাথর, বক্সাইট প্রভৃতি পাওয়া 
ষায়। তলচরে কয়লার খনি আছে। রৌরকেলায় লৌহ-ইম্পাতের বিরাট 
কারখানা স্থাপিত হুইয়াছে। ইহাছাড়া, কাগজ, সিমেন্ট, এলুমিনিয়াম ফেরো- 
ম্যাঙ্গনিজ প্রভৃতির কলকারখানা এই অঞ্চলে রহিয়াছে । পরিমিত বৃষ্টিপাত 
( ৫৮") হয় বলিয়া! এই মালভূমির স্থানবিশেষ গভীর অরণ্যময়। ধান্ত এই 
অঞ্চলের প্রধান কষিজাত দ্রব্য । 

(ঘ) দাক্ষিণাত্য-মালভূমির উত্তরাংশ-_বিদর্ভ ও বোস্বাই-রাজ্যের 
দাক্ষিণাত্য-মালভূমি ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চল লাভাজাত কুষ্ণমৃততিকায় গঠিত 
বলিয়! উর্বর । বিদর্ভে মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত হয় এবং পশ্চিমঘাট পবতের পূর্বাংশ 
এ পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়। অঞ্চল; এইজন্য এই অংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। তাই, 
জলসেচ করিয়া কৃষিকার্ধ চলে। তুলা এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য । 
তাহাছাড়া, বাজরা, জোয়ার, ঠতলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়! জলসেচ করিয়া 
সামান্ত পরিমাণে ধান্য ও ইক্ষু উৎপাদন কর! হয়। বিদর্ভে করল! ও প্রচুর আকরিক 
লৌহ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের নাগপুর, পুন। প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহয়। 

(উ) দাক্ষিণাত্য-মালভূমির দক্ষিপাংশ-_অন্ধপগ্রদেশ, মহীশূর ও মাদ্রাজ 
রাজ্যের মালভূমি-অংশ ইহার অস্তর্গত। এই অঞ্চল প্রধানত: প্রাচীন কেলাসিত- 
শিলায় গঠিত। গ্রীশ্বকালীন বৃষ্টিপাত ভিন্ন নবেশ্বর-ডিসেম্বর় মাসেও বৃষ্টিপাত 
হইলেও মোট বৃষ্টিপাতের পরিযষ্লাণ পরিমিত নহে) তাই, ইহাঁর জলবায়ু স্ত্ক। 
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এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে, অসংখ্য জলাশয় রহিয়াছে ; 
ইহাছাড়া, নদী হইতে সেচখালও আছে । তুলা, তৈলবীজ, বাজরা, রাগী, তানাক, 
ইক্ষু প্রভৃতি ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। সিঙ্গরেণীর কয়লার খনি উল্লেখযোগ্য । 
হায়দারাবাদ ও ব্যঙ্গালোর এই অঞ্চলের প্রান নগর । 

৪1 প্পশ্চিসহ্যাউ পর্বত শু শ্চিক্ম-উদ্পক্কুলল অঞ্গতন 
(ড/95655 [4000151)- এই অঞ্চলটিকে দুইটি প্রধান উপ-অঞ্চলে (5৮-1২681002) 
বিভক্ত করা যায়? যথা-_(ক) গুজরাট্র-কাঠিয়াবার-_ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত, 
-_-(১) গুজরাটের সমভূমি-অংশ-_এই অঞ্চলে বৎসরে ৪০*-২*" বৃষ্টিপাত 
হয়; দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। তাই, 
উত্তরাংশ শুফ। এইজন্য ফসলের অনুরূপ প্রকৃতি দেখা যায় অর্থাৎ দক্ষিণে 
অল্প পরিমাণ ধান্যও উৎপন্ন হয় এবং উত্তরাংশে সাধারণতঃ বাজরা ও তুলা জন্মে । 
গুজরাট তৃলা-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত । ইহাভাঁড়া, তৈলবীজ, ছোলা, গম ও 
ভুট্টা জন্মায় । লোকবসতিও ঘন। এখানে বহু কাপড়ের কল রহিয়াছে; তন্মধ্যে 
আহমদাবাদ প্রধান বন্তরশিল্প-কেন্্র। ' €২) কাঠিয়াবার__এখানে স্থানে স্থানে 
ছোট-বড় পাহাড় রহিয়াছে । আর, দক্ষিণাংশ কুষ্মৃত্তিকায় গঠিত। ইহার 
জলবায়ু শুদ্ধ । তুলা, গম, বাজরা, ঠতলবীজ এই স্থানের প্রধান উৎপন্ন ড্রধ্য। 
ইহার উপকূলে ছোট ছোট অনেকগুলি বন্দর আছে। বস্ত্রশিল্প এই অঞ্চলের 
প্রধান শিল্প । (৩) কচ্ছ-_ইহা শুফ অঞ্চল এবং লোকবসতিও কম । বাজরা 
ও তুলা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কাগাল। এই স্থানের প্রধান বন্দর। (খ) 
পশ্চিমঘাট পর্বত ও কষ্কণ-মালবার উপকূলের সমভূমি- ইহা বৃষ্টিবহুল 
অঞ্চল। সমভূমি-অংশে কৃষিকার্ধ চলে এবং পার্বত্যভূমি প্রধানতঃ অরণ্যময় | 
ইহাকে নিশ্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়; য্থা-(১) বোম্বাই শহর ও উহার 
পাশ্ববতী অঞ্চল ( 3168: 701001585 )--ইহ1! ঘনবসততিপূর্ণ শিল্প-অঞ্চল। 
বয়নশিল্পই প্রধান শিল্প। এখানে প্রসিদ্ধ বোম্বাই-শহর ও বন্দর অবস্থিত । 
(২) কক্ষণ-উপকুল--উপকূলের সমভূমি সন্বীর্ণ। ধান্ত ও নারিকেল প্রধান 
উৎপন্ন ভ্রব্য। বোগ্বাই-শহরের দক্ষিণে কঙ্বণ-উণকৃলের সমভূমিতে কোন রেলপথ 
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নাই, সমুদ্রপথই প্রধান বাণিজ্যপথ। (৩) মালবার-উপকৃল--কক্কণ-উপকূল 
অপেক্ষা এই উপকূলের সমভূমি গ্রশস্ততর এবং লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। 
সারাবতসর এই অঞ্চলের জলবাসু উষ্ণ ও আর্দ্র | খান্য, চা, কফি, রবার, গোঁল- 
মরিচ, নারিকেল ও স্থপারি, ইহার প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। কোচিন এই অঞ্চলের 
প্রধান বন্দর । 

ডে স্পুর্বন্যাট প্পর্বত ওও স্পুর্ব উপন্কুলল অঞ্থগলন (8856 
টা এই অঞ্চলটি নিয়লিখিত ড্ুপঅঞ্চলে বিভক্ত, যথা, 

। উড়িস্যার ও অন্ধ প্রদেশের উপকূলের সমভূমি__টহা! ছইটি 

অংশে বি উদ উড়িস্তার উপকূলের সমভূমি__ব্রা্দণী, মহানদী ও 
বৈতরণী, এই তিনটি নদী মিলিতভাঁবে ব-দ্বীপ স্থষ্টি করিয়াছে । ইহার জলবামু উ্ণ 
ও আর্র। ব-দ্বীপ অংশে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। (২) অন্ধ, প্রদেশের উপকূলের 
সমভুমি-_ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত__ইহাঁর মধ্যাংশে গোদাবরী-রুষণ নশীর 
ব-দ্বীপ এবং উহার উত্তরে ও দক্ষিণে সঙ্কীর্ণ উপকূলের সমভূমি । ব-ছ্বীপ উর্বর 
এবং এখানে বহু সেচখাল থাকায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। ধান্যই প্রধান ফসল । 
ইহ্াছাড়া, তৈলবীজ, তামাক, ইচ্ষু প্রভৃতি প্রচুর জন্মায়! এই 'অংশ ঘনবপতিপূর্ণ , 
আর ইহার উত্তরে বা দক্ষিণে লোকবসতি তত ঘন নহে। ব-্বীপের দক্ষিণে 
প্রধানত: অক্টোবর-নবেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হয়। (খ) মাদ্রোজের জমভুমি- 
অঞ্চল--এই অঞ্চলে প্রধানত; দ্₹ঃ পঃ মৌন্তুমী-বামু প্রত্যাবর্তন সময়-_-অক্টোবর, 
নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হয়। আর, বাধিক বৃষ্টিপাত অধিক নহে । 
এই অঞ্চলে কাঁবেরী নদীর ব-দ্বীপ অবস্থিত। ইহার ভূমি এত উর্বর যে, 
এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে দক্ষিণভারতের শশ্য-ভাগ্ডার 
বলে। ইহা ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে জলসেচ করিষ। 
চাষআবাদ হয়। খান্যই প্রধান শশ্য। ইহাছাড়া, রাগী, চীনাবাদাম, ইক্ষু, তিল 
তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
, আলাম্দাক্মান্ন-নিনক্ফোন্বল্ ভীপ্পগ্পু$- এই দ্বীপপুঞ্জ দুইটির জলবাঘু 
অনেকটা! নিরঙ্গীয় অঞ্চলের মতন এখানে গ্রচুর বুষ্টিপাত হয় এবং ইহাদের জলবাস 
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উষ্ণ ও আর্দ। আর, দ্বীপপ্তলি বিশেষত; আন্দামান ঘীপপুঞ্জ গভীর অবণ্যময়। 
নারিকেল এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। আর অরণ্য হইতে গ্রীন্ষপ্রধান 
অঞ্চলের মৃলাবান কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 


ব্রাজন্নৈতিক্চ বিবিল্প 

গত ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খ্ুঃ হইতে ভারত -যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য ও টেবিটরিগুলির 
পুনর্গঠন হইয়াছে ; যথা__ | 

রাজ্য--(১) আসাম, (২) পশ্চিমবঙ্গঃ (৩) বিহা'র, (৪) উড়িস্বা, (৫) উত্তরপ্রদেশ 
(৬) রাজস্থান, (৭) পাঞ্জাব, (৮) মধ্যপ্রদেশ, (৯) বোথ্বাই, (১৭) অন্ধগ্রদেশ, 
(১১) মাঞ্রাজ (১২) মহীশূর, (১৩) কেরল এবং (১৪) জন্মু ও কাশ্মীর । জম্মু ও 
কাশ্ীর সর্দার-ই-রিয়াসৎ দ্বারা শাসিত রাজ্য এবং অন্তগুলি রাজ্যপাল- 
শাসিত রাজ্য । 

ইউনিয়ন-টেরিটরি-__টেরিটরিগুলি রাষ্ট্রপতির অধীন। তিনি চীফ, 
ব! যে-কোন উপাধির শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়! এইগুলি শাসন করেন। আন্দামান 
ও নিকোবর হ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা দ্বীপপুর্ত, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ, এই দুইটি টেরি- 
টরির হিতার্থে রাষ্ট্রপতি আইন রচনাও করিতে পারেন। আসামের উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত 
এজেন্সি (টব. ছ. চ. 4১. ) এবং নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং অঞ্চল সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় 
সবকারের শাসনাধীন। আসামের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্টরূপে এই 
দুইটি অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন। করেন । ' বর্তমানে ( ১৯৫৭ থৃঃ ডিসেম্বর ) 
আসাম সীমান্তে নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং একটি কেন্দ্রীয-শাসিত অঞ্চলে পরিণত 
হইয়াছে । (১) দিল্লী, (২) হিমাচলপ্রদেশ ( লেফটনাণ্ট গবর্ণর দ্বারা শাসিত ) 
(৩) মনিপুর, (৪) ভ্তিপুরা, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৬) লাক্ষা ছীপপুঞ, 
মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ, এই ছয়টি টেরিটরি। (১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী, 
(২) নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং, এই দুইটি কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল । 

অঞ্চল--ভারত-যুক্তাষ্ট্র পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত, যথা-_উত্তরাঞ্চল--জন্মু ও 
ক।শ্ীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, দিজী ও হিমাচল এদেশ, অধ্যাঞ্চল-_উততর প্রদেশ 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ৪২৫. 


ও মধাপ্রদেশ ; পুর্বঞ্চল-_ আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও 
উড়িব্যা ; পশ্চিমাঞ্চজ-_-বোস্বাই ও মহীশূর ; দক্ষিপাঞ্চল-_অন্ধপ্রদেশ, মা 
ও কেরল। 

পৃণ্ডিচেরি- ১৯৫৬ থৃঃ ২৮ মে, ফরাসী-সরকারের সহিত ভারত-সরকারের 
যে সদ্ধি হয়, তাহার ফলে ভারতের ফরাসী অধিকৃত পপ্ডিচেরি, কারিকল, মাতে 
ও ইয়ানান্‌ স্থানগুলি ভারত-যুক্তরাষ্টের শাসনাধীন হইয়াছে এবং একজন চীফ, 
কমিশনারের শাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । এখনও আইনগতভাবে ভারতের 
অস্ততূক্ত হয় নাই। পুর্বে চন্দননগর ফরাসীদ্দের অধিকারে ছিল ; বর্তমানে ইহা 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত । 

সিকিম ভারত সরকারের আশ্রিত রাজ্য । নেপাল ও ভুটান 
ভৌগোলিক হিসাবে ভারতের অন্তর্গত হইলেও এই ছৃইটি স্বাধীন রাষ্ট্র । 

পতৃতিজ-অধিকৃত গোয়া, দিউ ও দমন, এই তিনটি অঞ্চলও ভৌগোলিক 
হিসাবে ভারতের অন্তর্গত । 


ল্লাজ্যঙ্নমুহেল্র ভোৌগোনিনন্ক হিল 
আসাম 

ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আসাম রাজ্য। ইহার আয়তন ৪৫৮৫৭ 
বর্গমাইল (নেফা ও নাগ্টপাহাড়-টুয়েনচাং সহ ৮৫,০৬২ বর্গমাইল ) এবং 
লোকসংখ্য। প্রায় ৯০ লক্ষ । 

প্রাকৃতিক বিভাগ-_আসাম-রাজ্য পার্বত্য অঞ্চল ও নদী-উপত্যকা লইয়া 
গঠিত। তাই, ইহাকে দুইটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়”_(১) পার্বত্য 
অঞ্চল এবং (২) নদী-উপত্যকার সমভৃমি-অঞ্চল। 

০১১ পার্বত্য অঞ্চল__ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত_-কে) উত্তর- 
পুব পার্বত্য অঞ্চল-_ইহা হিমালয়-পার্বত্য-অঞ্চলের পূর্বাংশ লইয়া গঠিত। 
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্দি এই অংশে অবস্থিত । এ এজেন্সি আলোচনা 
'প্রসঙ্গে এই অঞ্চল বণ্িত হইরে। 


৪২৬ ভূগোল 


৪. 


€খ) পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল__আসাম-্রন্মদেশ-সীমান্তের পার্শখে এই 
অঞ্চল অবস্থিত! নাগাপাহাড়-টুয়েনচাং, মণিপুর ও আসামের মিজো! ( লুমাই- 
পাহাড ) জেল। লইয়া ইহা গঠিত। এই অঞ্চলে রহিয়াছে নবীন ভঙ্গিল-পর্বত । 





ডা 
পপ স্পা এ 
রশ সলিল সচ পে 


উহার বেলেপাখর, কাদাপাথর, চুণীপাথর প্রভৃতি শিলার দ্বারা গঠিত। 
সমাস্তরালভাবে অবস্থিত শৈলাশিরা (0105০) ও তন্মধ্যস্থ নদী-উপত্যক। 
দেখিরা মনে হয়, পাহাড়গুলি জুরা-প্রকৃতির (701-56 ) ভঙ্গিল-পর্বত ! 


* ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ৪২৭ 
উহাদের মধো পাটকই, নাগা, বরাইল, ও মিজে। (লুসাই ) পাহাড় 
উল্লেখযোগ্য । জাপাভে। (১*,১*) ও নীল (*১**০/) যথাক্রমে নাগা 
পাহাড় ও লুসাইপাহাড়ের উচ্চতন শূর্গ। ইহ! বুষ্টিবহুল বলিয়৷ গভীর 
সরণ্যাবৃত! অপেক্ষাকৃত নিয়অংশে বুষ্টিবহুল গ্রীন্মপ্রধান অঞ্চলের চিরহরিৎ 
উত্ভিজ্জ ( ঢড2:6165012 [21 01686 ০0111:001081] 0081000165 ) দেখা 
ঘায়। আর, স্থানে স্থানে মৌন্মী অঞ্চলের পর্ণমোচী উদ্ভিজ্জ রহিয়াছে; 
উচ্চভূমিতে অবশ্য পাইন-জাতীয় উদ্ভিজ্ জন্মে। উচ্চতার জন্য পার্বত্যভূমির 
জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল । এই অঞ্চলে কৃষিকার্ধ বিশেষ গ্রসার লাভ করে 
নাই; তবে মণিপুরের উপত্যকায় ধান-আবাদ যথেষ্ট হয়, অন্যত্র 'জুম-প্রণালীতে, 
বানের চাষ হয়। নাগাপাহাড়ের নাগিনীমরায় কয়লার খনি আছে। এই 
অঞ্চলের লোকবপতি কম। নাগা ও মিজোরা উত্কু্ট তীাতের কাপড 
( জিম-কাপড় ) বুনিয়! থাকে। 


(গ) মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চল বা শিলং-মালভূমি__ই্হাই 
আসামের তথা ভারতের এক প্রাচীনতম অংশ | ইহা! দাক্ষিণাত্য-মালভূমির অংশ- 
বিশেষ 'এবং উহার মত প্রাচীন শিলায় গঠিত। গ্রানিট্‌, প্লেট, কোয়ারাটুজাইট, 
শিল্ট প্রভৃতি প্রাচীন শিলার দ্বারা গঠিত মালভূমির অংশবিশেষ আবার প্রাচীন- 
কালে স্্ট (7:০9০7€ ) চুণাপাথর ও বেলেপাথরের দ্বারা আবৃত ; অভিবর্ষণ 
হেতু এই মালভূমি স্থানে স্থানে অধিক ক্ষর়প্রাপ্ত হইয়া! ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি 
পরিণত হইয়াছে । ইহার দক্ষিণ-পার্খদেশ সুউচ্চ বলিয়া সুরমাউপত্যকা। হইতে 
এই উচ্চভূমি খাড়াখাড়িভাবে উঠিয়াছে । এই পার্বতা অঞ্চলের গারো, খাসি, 
জয়ন্তিয়া, মিকির ও রেজমা। পাহাড় উল্লেখযোগা ! মিকর ও রেজযা পাভাড 
প্রকৃতপক্ষে ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমি। নোক্রোক ( ৬৫৪০) ও শিলং-শুঙগ ( ৬,৪৫০) 
যথাক্রমে গারো! ও খাসি পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গ । পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের সহিত 
এই মালভূমিকে বরাইল পাহাড় সংযুক্ত করিয়াছে । এই অঞ্চল হইতে ছোট ছোট 
ন্দনদী উৎপন্ন হইয়৷ ব্রহ্মপুত্র বা বরাক নদীতে পতিত হইতেছে । পৃবের 
পার্বত্য অঞ্চলের মত এই অঞ্চগ বৃষ্টিবহল ও অরণ্যময় । খাসিপাহাঁড়ের দক্ষিণ- 


৪২৮ ভূগোল 


ঢালে অবস্থিত চেরাপুপ্তীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। 
ইহার নিকটস্থ শৈলশিরা ও গিরিখাতের অবস্থানের বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্যই, 
হয়ত, এখানে এত অধিক পরিমাণে (৪৫০”--৫০* ) বৃষ্টিপাত হয়। 

এই অঞ্চলেও “জুম-প্রণাঁলীতে? কৃষিকার্য চলে। এখানে ধান্ট, তৃষ্টা, আলু, 
তুলা কমলালেবু, আনারস, কলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। নদী-উপত্যকা বা 
অপেক্ষাড়ত নিয়অংশে কমলালেবু$ কলা, আনারস জন্মায় । উত্তর-কাছাড় ও 
মিকিরপাহাড় জেলায় চা উৎপন্ন হশ্। গৌহাটি-শিলং রাজপথের নিকটস্থ 
উম্র.-এ জলবিদ্যৎ-কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । গারোপাহাড়ে কয়লা» জয়স্তিয়া- 
খাসি পাহাড়ে যথেষ্ট চুণাপাঁথর রহিয়াছে । এই অঞ্চলে রেলপথ নাই বলিয়া 
খনির কার্ধ বিশেষ চলে না। শিলং এই অঞ্চলের প্রধান শহর ও আসামের 
রাজধানী । ইহার জলবায়ু স্থ্খপ্রদ বলিয়। ইহা! একটি বিশিষ্ট স্বাস্থান্বাস। 
গৌহাটির সহিত পাকারাস্তার দ্বার শিলং সংযুক্ত । 

(২) নদী-উপত্যকার সমভূমি অঞ্চল_ ইহাকে দুইটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত করা যায় ; যথা__ 

(ক) ত্রন্গপুত্র-উপত্যক। ব৷ আসাম: উপত্যকা মধ্যভাগের পার্বত্য 
ভূমি ও হিমালয় পর্বতমালা, এই ছুইটি উচ্চভূমির মধ্যস্থ সমভূমি লইয়া! ইহা গঠিত । 
এই উপত্যকা পুব-পশ্চিমে প্রায় ৪৫* মাইল বিস্তৃত এবং ইহার গড় প্রস্থ প্রায় ৫০ 
মাইল। ব্রহ্মপুত্র নদ এখানে প্রবাহিত। আর,'ইহার বহু উপনদী প্রবাহিত 
হইতেছে । নদীবাহিত পলেলরাশির দ্বারা গঠিত বলিয়া এই উপত্যকার ভূমি 
উর্র। ইহা মোটামুটিভাবে সমভূমি হইলেও স্থানবিশেষে ছোট ছোট পাহাড় 
আছে এবং ধুবড়ী হইতে তেজপুর পর্যন্ত স্থানে স্থানে প্রাচীন শিলায় গঠিত ছোট 
ছোট পাহাড় দেখা যায়। তাই, গাঙ্গের উপত্যক! হইতে এই উপত্যকার বহু বিষয়ে 
পার্থক্য রহিয়াছে । 

হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের মানস-সরোবর নামক হ্রদের নিকটবর্তী স্থান 
হইতে উৎপন্ন হইয়া! এঁ দেশে প্রায় ৮** মাইল ান্‌পো। নামে পূর্বদিকে 
প্রবাহিত। ইহার পর হিমালয়ের গিরিশৃঙ নামচা-বারওয়ার পূর্ব-পার্খে ১৮***/ 
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গভীর গিরিখাঁতের মধ্যে দ্দিহ্ছিং নাম ধারণ করিয়া বহিতেছে ও আসামের 
উত্তর-পূর্ব কোণে প্রবেশ করিতেছে । এই "স্থানে ০লাহ্িত ও দ্দিবং নদীর 
সহিত মিলিত হইয়! ভ্রক্ষপুত্র নাম ধারণ করিয়াছে । তাহার পর আসাম-রাজ্যে 
প্রবাহিত হইয়া পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে । এই রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ স্থানে 
স্থানে বিভক্ত হুইয়! পুনরায় মিলিত হইয়াছে । শিবসাগর জেলার লোহিতস্তরতী 
এরূপ একটি শাখানদী ৷ উহাদের মধ্যে মাভুলী নামক বিশাল চর রহিয়াছে। 
ইহার বহু ছোট-বড় উপনদীর মধ্যে বড়নদ, মানস, ভরালু ও স্থবনশিরি দক্ষিণ 
পার্খের (7২181, 0৪0) এবং বুড়িদিহিং, লোহিত, ধনশিরি, দিখোঁ ও কলং 
স্তী বাম পার্থের প্রধান নদনদী ও উহার কতকগুলি শাখানদী নাব্য। আর, 
ব্রহ্মপুত্র নদ আসামের প্রধান বাণিজ্যপথ । আসামের নদনদীগুলি লময় সময় প্রবল 
বন্তার স্থটি করে । এই রূপ প্রবল বন্যা] সা হইবার হেতু, সম্ভবতঃ গত ভূমিকম্পের 
ফলে ভূ-পৃষ্ঠের ঢালের পরিবর্তন, নদী বাঁহিত পললরাশি নদীগর্ভে সঞ্চয়ন এবং 
পার্বত্যভূমির অরণ্যের ধবংস-সাধন। 

রহ্পুত্র-উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত (৮*এর-মধিক ) হইলেও গৌহাটির 

উবর্তী অঞ্চন খাসি-পাহাড়ের বৃষ্টিচ্ছায়৷ অঞ্চল। এই উপত্যকায় এগ্রিল-মে 
মাসে কিছু কিছু বৃষ্টিপাত ( ২০%) হয় বলিয়া গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা প্রায় 
৮০* ফা, থাকে । এইজন্য ইহার জলবাস্ধু আর্ড ও উষ্ণ। এহ' অঞ্চলে স্থানে 
স্থানে গভীর অরণ্য রহিয়াছে ।* এ স্থানে বিশপ, বোগাপোমা, শিশু, গর্জন 
( হোলাং ১ নাহার প্রভৃতি উ্ক ও আর্্ অঞ্চলের চিরহরিৎ ও মূল্যবান বৃক্ষ; 
শাল, মাকাই, সেগুন, বহরা, গমারী, জারুল, শিমুল প্রভৃতি মৌন্মী অঞ্চলের 
পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে । আর, বাশ ও বেত প্রচুর পাওয়া যায়। আসাম-রাজে। 
প্রায় ২১,৯** বর্গমাইল বনভূমি আছে, তন্মধ্যে ৬৭৯৯০ বর্গমাইল সংরক্ষিত 
বনভূমি । তাই, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির মধ্যে আসামেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
স্থানে বনভূমি আছে। এই অরণ্য আসামের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ্‌। বনভূমি 
হইতে কাষ্ঠ-সংগ্রহ ও কাষ্ঠ হইতে বিবিধ প্রয়োজনীক্ব বপ্ত নির্ধাণ করা এই 
রাজ্যের অধিবাসীদের অন্ততম - উপজীৰিকা । হোলাং, নাহার ও শান কাঠ 


৪৩০ ভূগোল 


হইতে রেলপথের ক্সিপার তৈয়ারী হয়। মার্ধোরিটায় ছোলাংকাঠ হইতে 
রেলপথের প্লিপার তৈয়ারীর বড় কারখানা আছে। মাঁকাই-কাঠ হইতে চায়ের 
বাক্স তৈয়ারী হয়। দিয়াশলাই-শিল্পে শিমুল কাঠ; বাড়ী-ঘর, নৌকা প্রভৃতি 
তৈযারী করিতে গমারী-কাঠ বিশেষ ব্যবহার করা হয়। পলাশ ও কুলগাছে 
লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। চাপেরমুখে লাক্ষা তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত 
হইবে। ছুনিগাছের পাতা রেশমকীটের খাছ্ছা। এই গাঁছের চাষ হয় ও 
রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। এই রাজ্যে যথেষ্ট বাশ পাওয়া যায় বলিয়া! 
লৌসাখাং-এ কাগঙ্গমণ্ড প্রত্থতের কারখানা! স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা 
রচিত হইয়াছে । আর, ধুবড়ীর দিয়াশলাই-এর কারখানা উল্লেখযোগ্য । 

শিবসাগর জেলার কাঁজিরঙ্গ। নামক স্থান ও গোয়ালপাড়া জেলার ভূটানেব 
সীমান্তে একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখিয়া স্থান চুইটির 
সংরক্ষণ-ব্যবস্থা হইয়াছে। কাজিরজায় বহু গণ্ডার স্বাভাবিক পরিবেশে 
রহিয়াছে । | 

্রহ্মপুত্র-উপত্যকার ভূমি উর্বর বলিয়া ইহা! কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ধান ও 
পাট ইহার কৃষিজাত দ্রব্য । ইহা ছাড়া, ইক্ষু, আদা, তামাক, সরিষা প্রভৃতি 
জন্মায় । ভারতের অর্ধেকের কিছু বেশী চ1 এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। লক্ষীমপুর 
ও শিবসাগর জেলায় অধিকাংশ চা-বাগান রহিয়াছে-_প্রায় ৪ লক্ষ এতর জমিতে 
চা-এং চাষ হয় ও দাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড চা উৎপর হয়। লিড়ু ও 
মার্ধেরিটায় করলা এবং ডিগবয়ের নিকটে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। 
এখানে খনিজ ঠতল পরিশোধন হয়। বর্তমানে নহরকাটিয়া, নাও-হোলিয়া, 
মোরান ও হুগরিজান নামক স্থানে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিদ্বাছে। 
এক্ট খনিগুলি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টন তৈল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। আর, ঠতল উত্তোলন করিয়। গৌহাটি ও বিহারের বারুণিতে 
নলযোগে পাঠান হইবে। এ দুইটি স্থানে তৈল-পরিশোধনের কারখানা 
স্থাপিত হইতেছে । আসাম-রাজ্য শিল্পে অগ্রসর হয় নাই”_উমট্র্‌-এ সিমেন্ট, 
লোৌনাগাং-এ কাগজমপণ্ড, দেরগাঁএ চিনি, চাপেরমুখে লাক্ষা, শোয়ালকুচিতে 
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রেশম-এর কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । কুটার-ণল্লের 
মধ্যে বস্ত্র-বয়নশিল্প উল্লেখযোগ্য । 

গৌহাটি ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র ও আঁপামের বৃচত্ব 
শহর। কারণ, ইহা রেলপথ, জলপথ ও রাজপথের কেন্দরস্থলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে 
অবস্থিত। ইহার নিকট পাতে ব্রদ্মপুত্রের উপর পুল তৈয়ারী হইলে ও 
তৈল-পরিশোধনের কারখানা স্থাপিত হইলে ইহার গুরুত্ব বাঁড়িয়া যাইবে। 
এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট আছে। ইহার নিকটস্থ পাণ্ডু উত্তর-পূর্ব 
সীমান্ত রেলপথের কেন্দ্র; এবং কামাখ্যণ-পাহ্াড় কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের জন্ত 
প্রসিদ্ধ । ইহা হিন্দুদের তীর্থস্থান । ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, তেজপুর ও ডিক্রু- 
গড় ব্রহ্মপুত্র ন্দ-তীরস্থ বাণিজ্য প্রধান নগর | ডিক্রগড়ে যেডিকেল কলেজ আছে। 
শিবসাগর শিবসাগর নামক দীঘির জন্য বিখ্যাত । এখানে কলেজ আছে। 
তিনন্মকিয়! রেলজংশন ও বাণিজ্াকেন্ত্র। ইহার নিকট বহু চা-বাগান আছে । 

€খ) বরাক নদী-উপত্যকা-_মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে 
বরাক নদী-উপত্যকা। ইহার তিন দিক পাহাড়-পর্বতেব দ্বার বেষ্টিত। 
ইহাকে স্থরমা-উপত্যকাও বলা হযর়। বরাক নদী ও উহার ছুইটি শাখানদী 
হুরমা ও কুশীয়ারা এই উপত্যকায় প্রবাহিত। এই উপত্যকার পূর্বাংশ মাত্র 
মাসাম-রাজ্যের অন্তর্গত এবং ইহার আয়তনও কম। এখানে স্থানে স্থানে 
নিশ্নভূমষি আছে । বর্ধাকালে & নিয়ভূমি প্রাবিত হইয়া বিলের আকার ধারণ 
করে। এখানে বহু ছোট-বড় নদী প্রবাহিত হইতেছে। বরাক নদী 
নাগাপাহাড় হইতে উত্পন্ধ হইয়া মণিপুরের যধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে 
এবং পরে কাছাড় জেলার প্রবেশ করিয়াছে । হহা! বৃষ্টিবছল ( ১**"-এর অধিক ) 
অঞ্চল বলিয়! ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র) ধান, চ1, পাট, কমলালেবু, আনারস, 
কল! প্রভৃতি ইহার কষিজাত ভ্্রব্য । . শিলচর এই অঞ্চলের প্রধান নগর ও 
বাণিজ্য প্রধান স্থান । 

পরিবহন-ব্যবস্থাঁ_আসাম-রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর কোন সেতু নাই। 
তাই, এই রাজ্যের এ নদের উত্তরপার্খ্ের ও দক্ষিণপার্্বের রেলপথ বা রাজপথ 

২৮--উ: সঃ 
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দ্বার পরম্পর সংযুক্ত নহে। বর্তমানে পার নিকট ব্রক্ষপুত্র নদের উপর সেতু 
নিমিত হইতেছে; ইহার ফলে নদের উভয় পাশ্বের রাজপথ ও রেলপথগুলির 
পরম্পর সংযুক্ত হইবে, আর বণিজ্য ও পরিবহনের সুবিধা হইবে। 

উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত রেলপথ আসামে বিস্তৃত। ইহার প্রধান কেন্দ্র পাওু। 
এই গ়েলপথ মিটারগেজ ; তাই, ইহার পরিবহন-ক্ষমূতা অল্প । বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র 
নদের উপর সেতু-নির্যাণ ও আমিনগীও-শিলিগুড়ি রেলপথ স্বদৃঢ় করা! হইতেছে। 
এইজন্য, অদূর ভবিষ্যতে রেলপথের এই অংশের পরিবহন-ক্ষমতা৷ বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পাইবে । গৌহাটির নিকট তৈল-পয়িশোধনের কারখানা স্থাপনের জন্য রেল- 
পথের এই অংশে অধিক পরিমাণে পণ্যন্্ব্য বিশেষতঃ খনিজ তৈল বাহিত হইবে । 
আসামের রেলপথগ্লি দুইটি অংশে বিভক্ত/_ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাঞ্চলের 
এবং দক্ষিণাঞ্চলের রেলপথ । প্রথম অংশে আমিনগাও-ফকিরগ্রাম-আলিপুরছুয়ার 
প্রধান রেলপথ এবং ধুবড়ী- ও তেজপুর-শাখা । দ্বিতীয় অংশে পাওু-লীমভিং-তিন- 
হুকিয়। প্রধান রেলপথ এবং কতকগুলি শাখা-রেলপথ রহিয়াছে । তন্মধ্যে ডিক্রগড়- 
তিনন্থৃকিয়া-লিডু, লামভিং-বদরপুর-শিলচর শাখা-রেলপথগুলি উল্লেখযোগ্য | 

্র্মপুত্রের উত্তরাঞ্চলে উত্তর-্রাঙ্ক €রাড এবং এ নদের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ- 
্র্যান্ক রোভ বিস্তৃত। ইহাছাড়া, গৌহাটি-শিলং রোড, মণিপুর রো, কাছাড় 
ট্রীঙ্ক রোড অন্যান্ত উল্লেখষোগ্য রাজপথ । এই রাজ্যের বিমীনপথ অপরিহার্য 
বল! যাইতে পারে। কারণ (১) ভারতের অন্তান্ত অংশ হইতে আসাম দূরে 
অবস্থিত, (২) আঁসাম-সংযোগ রেলপথ স্বদীর্ঘ বলিয়া যাতায়াত সময়সাপেক্ষ, এবং 
(৩) বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিলে এ রেলপথ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। 
এই সকল কারণে এই রাজ্যের সহিত ভারতের বিভিন্ন অংশ এবং রাজ্যের বিভিন্ন 
অংশের পরম্পর যোগাযোগ বিমানপোতের দ্বার সম্পন্প হইতে পারে । কলিকাতা 
হইতে গৌহাটি, তেজপুর, ডিক্রগড়, ফোঁড়হাট ও শিলচরে নিয়মিতভাবে 
বিমানপোত যাতায়াত করে। 


জলপথই আসামের প্রধান বণিজ্যপথ | এই পথে কলিকাতার সহিত এই 
রাঙ্গ্যের অধিকাংশ বাণিজ্য চলে, কিন্তু এই জলপথ বিদেশী রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানের' 
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মধ্য দিয়! গিয়াছে । খুবড়ী হইতে ডিক্রগড় পর্বস্তবর্মপুত্র নদে স্ামারগুলি যাত্রী 
ও মালপত্র লইয়া যাতায়াত করে। কাছাড় জেলায় বরাক ও স্থরম নদীপথে 
ঈামারগুলি মালপত্র ও যাত্রী বহন করে। ইহাছাড়া, ধনশিরি, মানস প্রভৃতি 
নদীতে ছোট ছোট স্টীমার ও নৌক যাতায়াত করে। অন্যান্য বহু নদনদীতে 
নৌকা বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় । 

অধিবাসী ও লোকবসতি- আসাম রাজ্যের লোকসংখ্যা ৯» লক্ষ ৪০ 
হাজার ; তন্মধ্যে ৭৮ লক্ষ সমভূমিতে এবং ১২ লক্ষ ৪* হাজার পার্বত্য অঞ্চলে বাস 
করে। আর, প্রতি বর্গমাইলে গড় ঘনত্ব ১৮৬; তাহার মধ্যে সমভূমিতে ২৪০ 
এবং পার্বত্য স্থানে ৩৫ জন। আবার, পল্লীগ্রামে ৮৬ লক্ষ এবং শহরে ৪ লক্ষ 
লোকের বসতি । ৬৬ লক্ষ লোকের উপজীবিক1 কৃষিকার্য। চা-বাগানের শ্রমিকের 
সংখ্য। সাড়ে তিন লক্ষ । এই রাজ্যে বু আদিবাসী লোকের বাস (৩৭%)। 


পৃশ্চিমব 


পশ্চিম্বঙ্গ-রাজ্য ভারিত-যুজরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে বঙ্গোপসাগরের উত্তরে 
অবস্থিত । গত ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খুঃ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য-পুনগঠন আইন 
ও সংবিধান (সংশোধন ) আইনের দ্বার! এই রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাস্ত হইয়াছে, 
বিহার-রাজ্যের মানভূম জেলার পুরুলিয়া-মহকুমার পাঁচটি থানা ছাড়া বাকী 
১৭টি থানা (২,৩৯৮ ব. মা.) এবং পৃণিয়। জেলার কিষাণগঞ্জ-মহকুমার পূর্বাংশ 
(৭৫৯ বৃ. মা.) পশ্চিমবঙ্গের অস্তভূক্তি হইয়াছে । প্রথমটি পুরুলিয়া জেলা নাম ধারণ 
করিয়া বর্ধমান বিভাগের এবং দ্বিতীয়টি পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ- 
মহকুমার অংশবিশেষে পরিণত হইয়াছে। আর, দ্বিতীয় অংশটি পশ্চিমবজের 
উত্তরাংশের সহিত দক্ষিণাংশকে সংযুক্ত করিয়াছে । এই রাজ্যের আয়তন প্রায় 
৩৩,৯২৭ বর্গমাইল । 
ৃ প্রাকৃতিক অঞ্চল ও উহাদের বিভিন্ন অংশ (710০ 2:5£10125 217৫ 
0021: 5010-0715)01)5 )- পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পাললিক সমভৃমি হইলেও 
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ইহার উত্তরাংশে ও পশ্চিমাংশে উচ্চভূমি আছে ; আবার, সমভূমি-অঞ্চলের বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন প্রকারফসল উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের 
বাঁড়ীঘর, খাগ্য, পোষাক ও জীবিকার মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখ৷ যায়। তাই, 
এই রাজ্যের সমগ্র সমভূমি-অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত বজ৷ 
বুক্তিসঙ্গত নহে । নিয়ে প্রাকৃতিক অঞ্চল ও উহাদের বিভিন্ন অংশ বণিত হইল। 

(১) হিমালয়-অঞ্চল-_দাঞ্জিলিং জেলার কতকাংশ ইহার অন্তর্গত। 
হিমালয় পর্বতমালার শাখা-শৈলশিরাসমূহ ২৪ তন্মধ্যস্থ ন্দী-উপত্যকা লইয়া ইহা 
গঠিত । তিস্তা, মেচি, মহানন্দা, বালসন, জলঢাকা! প্রভৃতি নদনধী এখানে 
প্রবাহিত। আর, ইহা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। অবশ্ঠ বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, 
বিভিন্ন অংশের শৈলশিরার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। উচ্চতাভেদে জলবায়ু 
ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন প্ররুতির,_-৪*০* ফুট উচ্চ পর্যস্ত মৌন্মী-অঞ্চলের চিরহরিৎ ও 
পর্ণমোচী বৃক্ষ, ৪০০*-৬০** ফুট পর্যন্ত ওক জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং উহা! অপেক্ষা 
অধিক উচ্চে পাইন জাতীয় বৃক্ষ জন্মে; আর উচ্চতার ভন্ক তাপমাত্রা কম) 
দাঁজিলিং শহরের জুলাই ও জানুয়ারির গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৬১” ফা, ও 
৪০০ ফা. (প্রসর ২১৭ ফা.)। তুট্রা, যব, আলু ও ধান এই অঞ্চলের প্রধান ফসল । 
চাআর একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । দাজিলিং উৎকৃষ্ট চাঁউৎপাদন্র জন্য 
প্রসিদ্ধ । তবে, ইহার পরিমাণ অধিক নহে-_ছুম়ার- ও তরাই-অঞ্চলে অধিক 
পবিমাণে চা উৎপন্ন হয়। দাক্জিলিং-এর কমলালেবু নামে পরিচিত লেবুগুলি 
প্রধান্তঃ সিকিম হইতে আমদানি হয়। মংপুতে গিক্কোনা গাছ জন্মে। উহার 
ছাঁল হইতে কুইনিন গ্রস্তত হয়। 

দাঁজিলিং-এর আদিবাসীর! লেপচ! নামে পরিচিত । বর্তমানে এখানে বহু 
নেপালী আসিয়া বসবাস করিতেছে | আর, অধিবাসীরা প্রধান্তঃ কৃষিজীবী, 
পশুপাঁলক ব! চা-বাগানের শ্রমিক । লোকবসতির ঘনত্বও কম। দাজিলিং প্রসিদ্ধ 
শৈলনিবাস। এখান হইতে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজজ্ঘা ও নিকটস্থ টাইগারহিল হুইচ্তে 
ুর্যোদয়ের সময় এভারেস্ট শৃর্গের মনোরম দৃশ্থা দেখা যায়। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য 
বিদেশী পধটকগণ এখানে বেড়াইতে আসেন। কাশিয়ং মহকুমাঁশহর ও শৈল- 
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৪৩৮ ভূগোল 


নিবাস। এখানে যক্া রোগীদের হাসপাতাল আছে। কালিম্পং আর একটি 
মহকুমা-শহর ও শৈলনিবাস। তিব্বতের সহিত ইহার বাণিজ্য চলে ? তবে, চীন 
তিব্বত অধিকার করিবার পর এপ বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। শিলিগুড়ি 
হইতে কাশিয়ং হইয়! বাস্ত। ও ন্যারো-গেজ রেলপথ দাজজিলিং পর্যস্ত বিস্তৃত । আর, 
শিলিগুড়ি হইতে জাতীয় সড়ক তিম্তা-উপত্যকার মধ্য দরিয়া সিকিমে প্রনারিত। 


(২) তরাই ও-দুয়ার-অঞ্চল-_ইহা৷ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পাঁদ-সম- 
ভূমি (15020006 4১110%191 7915108--+১৮৭ পৃঃ দেখ) ।*ইহ! দাজিলিংঃজেলায় | 
তরাই ও জলপাইগুড়ি জেলায় ডুয়ার্স বা ছুয়ার নামে পরিচিত | হিমালয় পর্বতের 
পশ্চিমাংশের পাদদেশের শিবালিক পর্বতের ন্যায় কোন "পরত এখানে দেখা যায় 
না৮_এই অংশে সমভূমি হইতে হিমালয় স্থউচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের 
উত্তরাংশের উচ্চতা ১২-১৫০ ফুট, তবে স্থানে স্থানে শাখা-শৈলশির! প্রসারিত: 
হইয়াছে, _বক্সাছুয়ারের নিকটস্থ একটি পর্বত-শূঙ্গের উচ্চতা ৬৩১৪ ফুট । মেচি, 
মহানন্না, বালসন, তিত্যা, জলঢাকা, তোর্সা, সঙ্কোস প্রভৃতি নদনদী এখানে 
প্রবাহিত। উচ্চ পার্তত্যভূমি হইতে, ন্দীগুলি প্রবল বেগে সমভূমিতে অবতরণ 
করিতেছে । তাই সমভূমিতে ইহাদের শ্রোতোবেগ সহসা মন্দীভূত হয়; তখন 
আোতবাহিত ছোট-বড় শিলাখণ্ড, বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি নদীগর্ভে বা পাশ্ব দেশে 
সঞ্চিত হয়। আর, নদীর প্রবাহপথ মজিয়া যাইলে নদী নৃতন ধারাপথ স্থষ্টি করে। 
এইজন্য, এই অঞ্চলে সময় সময় প্রবল বন্যা! দেখা যায় ও নদীর গতিপথ সহসা 
পরিকতিত হয়। এই সকল কারণে এই স্থানের অধিকাংশ মৃত্তিকা নদীবাহিত 
ক্ষম়ুজাত পদার্থের দ্বারা গঠিত, মৃত্তিকা প্রধানতঃ বালুকাময় বা কক্করময় (35৩1, 
58179, 5116); তবে মৃত্তিকায় যথেষ্ট হিউমস ( [01205 ) রহিয়াছে । 

এই অঞ্চল বৃষ্টিবহুল ( ১২০%--১৫০*৭) বলিয়া ইহার জলবায়ু বিশেষ আর্দ্র । 
ইহার এক-চতুর্থাংশ অরণ্যময়। এখানে প্রধানতঃ শাল বৃক্ষ জন্মিলেও স্থানে 
স্থানে দীর্ঘাকৃতি এক প্রকার তৃণ বা নল-খাগড়ার অরণ্য দেখা ষায়। ইহাই 
পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বনভূমি । বনভূমি হইতে প্রচুর কাষ্ঠ ও অন্তান্য অরণ/জাত দ্রব্য 
সংগ্রহ করা হয়। এই অরণ্যে বাঘ, হাতী, গণ্ডার, হরিণ, সাপ প্রভৃতি বন্য 
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জীবজ্ঞস্তর বাসভূমি। আর, বর্তমানে এই বনভূমির অংশবিশেষ পরিফীর করিযা 
চা-বাগানে পরিণত করা হইয়াছে। এই রাজ্যের ছুই লক একর চাঁবাগানের 
অধিকাংশ এই স্থানে রহিয়াছে । ধান,পাট, তামাক ও অন্যান্ত কষিজাত দ্রব্য । 
আসাম-প্রবেশ সড়ক ও আপাম-সংযে'গ রেলপথ এই অঞ্চলকে অতিক্রম করিয়াছে | 
এ জাতীয় সড়ক ও রেলপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, ইহাদের ছারা আগাম রাজ্য 
ভারতের অন্তান্ত অংশের সহিত সংযুক্ত । এই স্থানের লোকবসতি কম । চা 
বাগানে বনু অবাক্জালী শ্রমিক নিযুক্ত আছে! তরাই-এর শিলিগুড়ি প্রসিদ্ধ 
রেলজংশন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা দাঁজিলিং জেলার মহকুমাশহর | ইহার 
কিছুদূুরে বাগডোগরায় বিমান-স্টেশন আছে। আলিপুর দুয়ার জলপাইগুভি 
জেলাগ মহকুমা-শহর ও রেল-জংশন। 

(৩) পশ্চিমের উচ্চভূমি-অঞ্চল্‌-_বর্ধমান বিভাগের পশ্চিনাংশ ইঙাব 
অন্তর্গত। ইহা! ছোটনাগপুর-মালভূমির পূর্বাংশ। ইহা! নদী-উপত্যকা, তরঙ্গা।যত 
সমভূমি ও পেনিপ্লেন লইয়া গঠিত । আর, স্থানে স্থানে ক্ষয়জাত পাহাড় রহিয়াছে । 
সাধারণতঃ প্রাচীন কেলাসিত-শিল! ও নদী-উপত্যকায় বিশেষতঃ দামোদর ও অন্জয় 
নদের উপত্যকায় গোগু ওয়ান! শ্রেণীর শিল দেখা যায় । গোগু ৪য়না-শিলায় কয়লা ও 
কেলাসিত-শিলায় অল্প-বিস্তর লৌহ-, মাঙ্গানিজ- ১ অভ্র-আকর ও কেওলেন পাওয়া 
যায়। এই অঞ্চলের রাণীগঞ্জ-কয়লার খাঁন-অঞ্চল ভারতবিখান্ত । এই অঞ্চলের 
ভূ-গর্ভের কয়লার স্তর বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় সম্প্রনারিত। ভারতের 
৩০% অংশ কয়লা! এই সকল খনি হইতে উত্তোলিত হয়। দামোদর, অজয়, 
মযুরাক্ষী, কংসবতী, ছারকেশ্বর, শিলাই, স্বর্ণরেখা প্রন্থতি নদনদী এই অঞ্চলে 
প্রবাহিত। এই স্থান প্রধানত; ল্যাটেরাইট-মৃত্তিকায় গঠিত। ইহাতে 
ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্ষারক পদার্থ বা হিউমস ([708019 ) সামান্যই 
থাকে বলিয়া! ইহার উর্বরতা শক্তি কম । আবার, স্থানবিশেষ কঙ্করময় বা শিল:ময় 
তরঙ্গায়িত ভূমি। আর, বু অংশের এ প্ররুতিভূমি উদ্ভিজ্জের আবরণশান্য । 
তাই, বৃষ্টিপাতের জল সহজে ও ক্রত নিকাশ হয়, ফলে ভূমি শীঘ্র শীঘ্র শু হইয়া 
যায় এবং ভূ-পৃষ্ঠের আবরণের মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে ভলের দ্বারা অপদাপিত 
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হয় অর্থাৎ ইহার ভূমির ক্ষয়সাধন সমধিক | এইজন্য নদনদীগুলি শীপ্ত শীন্্ মন্ডিয়া 
ষায় ও বন্তা স্যি করে। 


এই অঞ্চলের বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৫*”_-৫৫”| বাৎসরিক বুষ্িপাতের 
তারতম্য এখানে বিশেষ দেখা যাঁয়। এই স্থানের গ্রীষ্মের মান্রাও কিছু বেশী। 
তাই, এই রাজ্যের অন্যান্ত অংশ অপেক্ষা এই অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত 


শুফ। এখানে স্থানে স্থানে শাল, পিয়াল, মহুয়া, অজু প্রভৃতি বুক্ষের অরণ্য 
রহিষাচ্ে ; তবে, ছুয়ারের বনভূমির মত॥গভীর নহে । ক্রমনিম্ন ভূমির স্থানে 
স্থানে বীধ €(০016001 1105-এর নিম) নির্মাণ করিয়া জলাশয় হাটি করা 
হইয়াছ। বাঁধের পর ভূমি ক্রমশ: ঢালু হইয়া গিয়াছে বলিয়। উহা হইন্ডে 
সহজে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করা যায়। ভাঙ্গা বা উচ্চভূমির বৃষ্টিপাতের জল 
গড়াইয়া এরূপ জলাশয়ে সঞ্চিত হয়। বৃষ্টিপাতের জলে পুষ্ট বলিয়া জ্লাশয়গুলি 
প্রধানতঃ সাময়িক» কারণ, কোন বতসর বৃষ্টিপাত কম হইলে উহাতে কুল 
বিশেষ সঞ্চিত হর নাং ফলে যখন রুষিক্ষেত্রে জলসেচের বিশেষ প্রয়োজন 
তখন সেচের জন্য জল পাওয়া যায় না; আর, পলি সঞ্চিত হইয়া এগুলি 
অগনীর হৃইস্সা যায়। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান। আর, এষ, ভুট' 
ছোল!, তৈলবীজ, ইন্ষু, আলু; সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে বনভৃমি 
হইতে তসরগুটি সংগ্রহ করা হয় এবং পলাশ, কুন্ুম, কুল প্রভৃতি গাছে লাক্ষাক' 
গ্রতিপালিত হয়। পুরুলিয়া ঝ্ঁলার 'ঝালদা, বলরামপুর প্রভৃতি স্থান লাক্ষাশিল্পের 
কেন্্র। অধিবাসীদের কৃষিকার্য প্রধান উপজীবিকা হইলেও এই অঞ্চলে খনির 
কার্ধে ও শিল্পে বহুলোক নিধুক্ত আছে। খশি বা শিল্পমঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র 
লোকবসতি কম। 

এই অনুর্বর অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের ষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ রহিয়াছে_কয়লার 
থনিগুলি এখানে অবস্থিত। তাই, এই রাজ্যের ইহা অন্যতম প্রধান 
শিল্প-অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । কারণ, কয়লাকে কেন্দ্র করিয়। বিবিধ শিল্প গিয়া 
উঠে। এইজন্য অর্থনীতি-বিদ্যার বিচারে কলিকাতা-শিল্প-অঞ্চল ব্যতীত 
ইহাকে পশ্চিমবঙের শ্রষ্ঠ "অঞ্চল বল! যাঁয়। আর, কলিকাতা-শিল্প-অঞ্চল 


সাশ্চন বঙ্দ | নে 
ভাসে 


ছাপে ভভোেসেচ 
হা | 
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পরোক্ষভাবে প্রধানত; এই অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল কারণ, রাণীগঞ্জের করলার 
খনিগুলি না থাকিলে কলিকাতা! সম্ভবতঃ বিরাট শিল্পঞ্চলে পরিণত হইত ন1। 
চিত্তরগ্রনের রেলইঞ্জিন, সীতারামপুরের কেবল, হুর্ধনগরের কার্পাস-বন্তর, 
অস্থপপুরের এলুমিনিয়াম, আমানসোলের নিকটস্থ সাইকেল ও কাচের চাদর, 
বার্ণপুরের লৌহ-ইম্পাত ও রেলগাড়ী-নির্মাণ, কুটির লৌহ, রাণীগঞ্জের কাগজ 
প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে দুর্গাপুরে লৌহ-ইম্পাতের যে বিরাট কারখানা 
নিমিত হইতেছে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া, কাচ (02961০81 21559 ), খনির 
ঘ্তাদি, রাসায়নিক সার, বিবিধ রাসায়নিক ত্রব্য, কোলগ্যাস প্রভৃতি শিল্প 
স্থাপিত হইতেছে বা হইবে। এখানে ডি. ভি. সি. ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের 
বিরাট তাপবিদ্যুৎ-কেন্ত্রু স্থাপিত হইতেছে । রাণীগঞ্জ কয়লার খনি-অঞ্চলে 
বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও কল- 
কারখানা স্থাপিত হইবে, ইহার হেতু”-(১) এই স্থানে প্রচুর উৎকৃষ্ট কয়লা 
পাওয়া যায় এবং ঝবিয়ার কয়লার খনি নিকটেই অবস্থিত) (২) ডি. ভি. সি. 
হইতে তড়িৎশক্তি ও জল পাইবায় স্থবিধা আছে; (৩) দুর্গাপুরের কারখানা, 
হইতে কোক-কয়লা ও কোলগ্যাস পাওয়া যাইবে; (৪) এই অঞ্চলের পরিবহন- 
ব্যবস্থা স্থগঠিত/-(ক) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বহু শাখ! ও প্রধান-রেলপথ 
রহিয়াছে, (খ) গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড, এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে, 
(গ। ছুর্গাপুর-ত্রিবেণী নাব্য খাল স্থুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত বলিয়া জলপথে 
পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানের স্বিধা হইবে; (৫) কলিকাঁতা-বন্দর নিকটে 
অবস্থিত বলিয়! বিদ্বেশের সহিত বাণিজ্যের অনুকুল অবস্থা রহিয়াছে; (৬) 
জামসেদপুর ব! টাটানগরের দূরত্ব গ্রায় ১০* মাইল এবং উড়িম্ত। ও সিংভূমের 
লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, চূণাপাথরের খনিগুলির দূরত্ব ১৫* মাইলের অধিক নহে বলিয়া 
কাচা মাল আনিবার স্থবিধা রহিয়াছে ;+ (৭) এখানে যথেষ্ট শ্রমিক পাওয়া 
ধায়, এবং (৮) কলিকাতা-অঞ্চলের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা প্রচুর । 
আনানপলোল ক়ল।খনি অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা এই স্থানের প্রধান 
নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং রেল-জংশুন। রাণীগঞ্জ বাণিজ্যপ্রধান নগর । বরাকর 
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আর একটি উল্লেখযোগ্য শহর । চিন্তরগ্রন, বার্ণপুর ও দুর্গাপুরের বিষয় 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও সিউড়ী 
জেলার নদর-শহর | খড়গপুর রেল"জংশন। এখানে রেলওয়ের বড় কারখান! 
আছে। ইহার নিকটস্থ হিজলীতে উচ্চ কারিগরী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সাপিত 
হইয়াছে । 

৫8) প্রাচীন পাললিক সমভুমি-অঞ্চল__পশ্চিমের উচ্চভূমির 
পূর্ব-পার্খে এবং নবীন পাললিক সমভূমির পশ্চিমে এই অঞ্চল অবস্থিত। তাক, 
বর্ধমান বিভাগের মধ্যংশ ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের ভূমি প্রধানত: 
মমতল হইলেও স্থানবিশেষ তরঙায়িত এবং স্থানে স্থানে ভাঙ্গা বা অন্ুচ্চভূমি 
রহিয়াছে । এই অঞ্চলের মৃত্তিক। এটেল হইলেও কোন কোন অংশে দো 
আশ বা বেলেমাটি দেখা যায়। আর, নদী-উপত্যকা উর্বর । এই অঞ্চলের 
মযুরাক্ষী, ও উহার উপনদীগুলি, স্ৰজয়, দামোদর, কংসবতী, শিলাই, ঘবারকেশ্বর 
প্রভৃতি নদনদী প্রবাহিত। এই স্থানের বাধিক গড় বৃষ্টিপাত €৫"-_-৩০। 
তাই, ইহার জলবায়ু কতকটা আর্্র। এখানে বনভূমি নাই। এখানে মধুরাক্ষী 
(৬ ল. এ), দ্রামোদর (১ ল. এ) ও মেদিনীপুব-সেচখাল রহিয়াছে । 
তাই, ইহা পশ্চিমবঙ্গের শ্রেঃ কৃবিপ্রধান অঞ্চল। আমন ধানই এই স্থানের 
গ্রধান ফপল (কৃষিক্ষেত্রের ৯০%) এবং ডাল, আলু, ইক্ষু অন্যান্য ফনল। 
এখানে পাট অতি সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের চাউ,লর 
কল ও তৈলকল (সরিষ! ) ভিন্ন অন্য কলকারখানা ৰিশেষ নাই। বাঁরভূম 
জেলার আহম্মদপুরে চিনির কল তৈয়ারী হ্ইয়াছে। 

বাকুড়া জেলার বিষুপুর-মহকুমা, বীরভূম জেলার রামপুরহাট-মহকুমা, 
বর্মমান জেলার কাটোয়া-ম্হকুম! এবং মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-মহকুমায় তাতে 
রেশমী বস্ত্র প্রস্তত হয়। এই অঞ্চলের বাণিজ্যপ্রধান নগরগুলি ধান-চাউলের 
বাণিজ্যকেন্্র, যথা__বোলপুর, সাইথিয়া, গুসকরা, বর্ধমান, কাটোয়! 
প্রভৃতি । বর্ধমানে বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপিত হইতেছে । বোলপুর বিশ্ববিষ্ালয 
ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত শাস্তিনিকেতন্ের জন্ প্রসিদ্ধ । 
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৫) জমুদ্র-উপকুলের নিন্মভূমিঅঞ্চল-_ইহাকে ছুইটি উপবিভাগে 


বিভক্ত করা যায়, যথ।-_ 
€কে) স্ুন্দরবন-অঞ্চল-_-চব্বিশ-পরগণ! জেলার দক্ষিণাংশ ইহার অন্তর্গত । 
বর্তমানে ইহার আয়তন প্রীয় ২০০* বর্গমাইল, তবে ইহার অর্থাংশ জলভাগ, 
কারণ, এই অঞ্চল যেন নঘনদীর জালবুনানি-_-এখানে বহু ছোট-বড় নদনদী 
প্রবাহিত। তন্মধ্যে হুগলী (সুন্দরবনের দক্ষিণভাগের পশ্চিম-প্রান্তে ), মাতল।, 
রায়মঙগল, বিদ্যা, গোসবা, ঠাকুরাণী, ব্লড়তলা» বিষ্ভাধরী উল্লেখযোগ্য নদনদী। 
পশ্চিমবঙ্গের পদ্মা বা গঙ্গার শাখানদীগুলি মজিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে; তাই 
এই নরদীগুলি দিয়া মিঠা জল বিশেষ প্রবাহিত হয় না, বর্ধাকালে কেবলমাত্র 
হুগলী নদী দিয়া প্রচুর মিঠা জল প্রবাহিত হয়। এইজন্ত, হন্দরবনের নবীগুলির 
জল লবণাক্ত; তবে বর্ষাকালে লবণের পরিমাণ কম। বিগ্যাধরী ও আর 
ভুই-একটি নদীর উচ্চ অংশ মজিয়! যাওয়ায় চব্বিশ-পরগণা! জেলার অংশবিশেবের 
জলনিকাশ স্থচারুরূপে হয় না । ফলে স্থানে স্থানে উর্বর ভূমি জলাভূমিতে 
পরিণত হইতেছে । 
এই অঞ্চলে সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে বলিয়া ইহার নামকরণ সুন্দরবন জারী 
বর্তমানে সুন্দরবনের পশ্চিমবঙ্গ-অংশে সুন্দরী বৃক্ষ বিশেষ দেখা যায় না। এখানে 
গড়ান, গেঁওয়া, গোলপাত। প্রভৃতি ম্যানগ্রোভ জাতীয় ভন্ভিজ্জের বনভূমি 
রহিয়াছে । এই বনভূমিতেঞবাঘ, হরিণ, সাপ ও জলে কুমীর প্রীতি বন্য 
জীবজন্ত দেখ! যায় । আর, বন্ত জন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, কারণ ইহাদের 
সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ হরিণের সংখ্যা। বনভূমি হইতে যাহা 
আয় হয়, তাহা বন-সংরক্ষণে ব্যয় হয় । কাঠ, মধু, মোম, গোলপাভা, হোগলা 
প্রভৃতি বনভূমি হইতে সংগৃহীত হমু এবং নদনদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। 
চণ তৈয়ারী করিবার জন্য ঝিচুকও সংগ্রহ করা হয়। মহন্ত সম্বন্ধে গবেষণা, মৎস্ত- 
শিকারে বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন ( মোটর বোট, আধুনিক জাল প্রভৃতি ) 
সংরক্ষণ, পরিবহন প্রভৃতি স্-ব্যবস্থা এথানে সেরূপ বর্তমান নাই বলিঘ্া ম্ন্য- 


বাণিজ্য স্থচারু-রূপে গঠিত হয় নাই। কাক-ছীপ নামক স্থানে মৎস্ত-বন্দর 
২৯--উ: সঃ 
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তৈয়ারী করিবার পরিকল্পানা রচিত হইয়াছে । তাই, আশা করা যায়, অদূর 
ভবিষ্যতে মতশ্ত-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবে। 

স্ন্দরবন-অঞ্চল প্রধানত: লবণাক্ত এটেল মাটিতে গঠিত । মুত্তিকার লবণ 
ভাগ বৃষ্টিপাতের জলের দ্বারা দুরীভূত হইলে তখন উহাতে প্রচুর আমন ধান জন্মায়। 
তবে ভূমি অতিনিম্ন বলিয়! জোয়ারের লবণাক্ত জলে প্লাবিত হয়। এইজন্য কৃষি- 
ক্ষেত্রের চারিদিকে উচ্চ বাধ তৈয়ারী করা হয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া 
এরূপ বাধ নিম্নিত হইয়াছে এবং বীধপ্তলির সংরক্ষণ ব্যয়ও যথেষ্ট । এই 
অঞ্চলের জলনেচের ব্যবস্থা নাই বলিয়া অনাবৃষ্টি হইলে ধানগাছ শুকাইয়া যায়; 
আবার প্রবল জোয়ারের জলের চাঁপে বীধ ভা্গিয়া যাইতে পায়ে । এই কারণে 
প্রতি বৎসর উপযুক্ত পরিমাণে ধান পাওয়া যায় না। তবুও, কোন কোন বৎসর 
এই অঞ্চলে প্রচুর ধান জন্মায়। পূর্ব-পাকিস্তান ও আসামের স্টামার-পথ এই 
অঞ্চলের মধ্য দিয়! গিয়াছে । এখানে কোন উল্লেখযোগ্য নগর নাই । কাক- 
দ্বীপ, কানিং প্রভৃতি স্থানে সুন্দরবনের বাণিজ্য বিশেষভাবে চলে । 

ধে) মেদিনীপুর জেলার উপকূলের নিন্সভূমি-_এই নিয়ভূমি উর্বর 
পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত। কাখির নিকট উপকূলে বালিয়াড়ি দেখা যায়। 
হুগলী, ব্ূপনারায়ণ, হলদি, রস্থলপুর প্রভৃতি নদনদী এখানে গ্রবাহিত। এই 
অঞ্চলের বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৬*” | তাই, ইহার জলবাছু আর্দ্র । এখানে 
হিজলী-সেচে ও নাব্যখাল আছে । এই অঞ্চলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। 
তাহাছাড়া, ভাল, পাট, নারিকেল, স্থপারী, বাদাম প্রভৃতি জন্মায়। তাই, 
ইহা অন্যতম প্রধান কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ইহা অত্যন্ত ঘনবসতি-পুর্ণ ( ১০০*/ব, 
মা.) অঞ্চল। কাঁথি ও তমলুক মহকুষা-শহর। প্রাচীনকালে তমলুকের 
নিকট তালি নামক একটি পামুদ্রিক*বন্দর ছিল। কাথির নিকটস্থ দীঘ! 
স্বাস্থ্যনিবাস । 

(৬) পাললিক দমভূমি-অঞ্চল- উল্লিখিত অঞ্চলগুলি ভিন্ন এই রান্জ্যে 
অবশি্ অংশ ইহার অন্তর্গত ! ইহা। প্রধানতঃ নবীন পাললিক সমভূমি, কেবল- 
মাত্র মালদহ জেলার কতকাংশ প্রাচীন পাললিক সমভূমি। এই সমভাম উত্তর 
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হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। কৃষিজাত উৎপন্ন ভ্রব্যের প্রকৃতি 
অঙ্ষায়ী ইহাকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা-- 

(ক) জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার সমভূমি-_ছুয়ারের দক্ষিণে 
এই অঞ্চল অবস্থিত। এখানে তিস্তা, জলঢাকা, তো, সঙ্কোস প্রভৃতি নদনদী 
প্রবাহিত। ইহার বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৫০"। তাই, ইহার 
জলবামু অত্যন্ত আর্জ। আর, স্থানে স্থানে অরণ্য রহিয়াছে । ধান, পাট ও 
তামাক প্রধান কষিজাত দ্রব্য । কুচবিহার জেলায় কতকগুলি চা-বাগান আছে।" 
ইহা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। সময় সময় নদীর বন্তায় বিশেষ অনিষ্ট হয়। তিস্তা নদী- 
তীরস্থ জলপাইগুড়ি প্রধান শহর। ইহা বাণিজ্যপ্রধান স্থান। কুচবিহার 
আর একটি উল্লেখষোগ্য শহর ও বাণিজ্যককেন্ত্র। দ্রিনহাটা! তামাকের বাণিজ্যের 
জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে তামাকের গবেষণা কেন্দ্র আছে। 

(খ) পশ্চিম-দ্রিনাজপুর ও মালদহ জেলার সমভূমি__এই*অঞ্চল উর্বর 
সমভূমি । উত্তরাংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক ১০*”, আর দক্ষিণে ভ্রমশঃ 
কমিয়৷ গিম়্াছে_মালদহ জেলায় ৫£" মাত্র। মালদহ দ্ধেলায় বহু বিল বা 
জলাভূমি রহিয়াছে । মহানন্দ। ও উহার উপনদী নগর, টাঙ্গন ও পুনর্ভব1 এবং ' 
আত্রাই নদী প্রবাহিত । কৃষণগঞ্জ-মহকুমার যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের অস্ততূক্ত 
হইয়াছে, তথায় ধান ও পাট জন্মায়, কারণ এই অংশের মৃত্তিকা দোঁজাশ বা 
বেলে । পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার মৃত্তিকা সাধারণত: এটেল বা দো-আঁশ। 
এই স্থানে প্রচুর আমন ধান জন্মায়। তাহা ছাড়া, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ ও 
তামাক অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। মাঁদহ জেলায় দুইটি বিভিন্ন প্রারুতি ক-অঞ্চল 
রহিয়াছে-(১) বরেন্ত্রভূমি এবং (২) নিয় সমতলভূমি। বরেন্দ্রভূমি এটেল 
মৃত্তিকাযুক্ত তরঙ্গায়িত সমভূমি। আর, স্থানে স্থানে বিল বা নিয়ভূমি আছে। 
আমন ধানই প্রধান ফদল। এই জেলার অন্যান্ত অংশ নবীন পাললিক সমভূমি । 
এই স্থানে আউশ ধান ও পাট প্রধান ফসল এবং এখানে গম, যব, ডাল, ইক্ষু 
প্রসৃতিও উৎপন্ন হয়। আর, এই অংশে আম বাগানগুলি দেখা যায়। এই স্থানের 
আম বিখ্যাত। কালিয়াচক ও মাণিকচক থানায় রেশমকাঁট প্রতিপালিত হয়। 
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মহানন্দা নদীতীরস্থ মালদহ বা ইংরেজবাজার আম- ও রেশম-বাণিজ্যের ওন্ 
প্রসিদ্ধ। বালুরুঘাট আত্রাই নদীতীরস্থ শহর ও পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার 
সদর ৷ রায়গঞ্জ এই জেলার মহকুমা-শহর ও বাপিজ্যকেন্ত্র। 

(গ) ভাগরথী নদীর পুর্বের সমভূমি-_ইহা। প্রধানতঃ ভাগীরঘীর পূর্বে 
অবস্থিত; অর্থাৎ মুশিদাবাদ জেলার পূর্বাংশ, নদীয়া জেলা ও স্ন্দরবন 
ভিন্ন চব্বিশ-পরগণা জেলা ইহার অস্তর্গত। তবে, ভাগীরথী নদীর পশ্চিম- 
তীরের পার্খে এক অপ্রশস্ত ভূ-ভাগ (ঢ19% 71510) ইহার অন্তর্গত বলা যায়। 
এই অঞ্চলে ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, চুনি, ইচ্ছামতী প্রভৃতি নদনদী প্রবাহিত 
ইহারা পদ্মা বা গঙ্গার শাখানদী। এই স্থানে নদনদীগুলি মজিয়া গিয়াছে 
বলিলেই চলে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী নদী সামান্য পরিমাণে জল বহম করে, কারণ 
গঙ্গা নদী হইতে নি্গমস্থানে চর হ্যাট হওয়ায় গঙ্গা নদী হইতে গ্রীন্মকালে জল 
প্রবাহিত হয় না। আর, ইহার প্রবাহপথ অগভীর । এই স্থান গঙ্গার ব-দ্বীপের 
পশ্চিমাংশ হইলেও ইহার গঠন্‌-কার্ধ সমাপ্ত হইয়াছে । তাই, ইহা বার্ধকা অবস্থা 
(7011500 06119) প্রাপ্ত হইয়াছে । ফলে ইহার ভূমির উর্বরত৷ শক্তি কমিয়! 
গিযাছে। মুশিদাবাদ জেলার ফরাক। নামক স্থানে গঙ্গা নদীর উপর বীধ নির্মাণের 
পরিকল্পনা হইয়াছে । উহা কীর্ধকরী হইলে ভাগীরথী নদীপথে সার! বৎসর প্রচুর 
জল প্রবাহিত হইবে ও সকল সময় এ নদীটি নাব্য থাকিবে; আর, এই অঞ্চলে 
সেচখালের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জলঙ্কসচ হইবে । তাই, ফরাক্কাবাধের উপর এই 
অঞ্চলের শ্রবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে'। মুশিদাবাদ জেলার পদ্মার তীরবর্তী স্থান 
অবশ্ত উর্বর । 

এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৫৫/--৬৫”। উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ: ইহার 
পরিমাণ বাড়িয়াছে। এই স্থানের প্রধান ফসল আউশ ধান ৬ পাট। 
আর, আমন ধাঁন অল্প-বিস্তর জন্মায়। মুখিদাবাদ-নদীয়া৷ জেলার “কালান্তর” 
নামক অঞ্চলে কাল রডের এটেল মাটি দেখা যায়। এই স্থানে আমন ধান 
উৎপন্ন হয়। ইহা খানের ঘাটতি অঞ্চল। এই অঞ্চল রবি শম্ঘের জন্য প্রসিদ্ধ । 
গম, যব, ছোলা, মস্তরী, তিসি, প্রভৃতি রবিশম্য উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া, 
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বিবিধ শাক-সব্জি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এই সকল স্থান হইতে প্রচুর শাক-সি 
কলিকাতা শিল্পঅঞ্চলে রপ্তানি হয়। চব্বিশ-পরগণা জেলায় নারিকেল গাছ 
দেখা যায়। মুগ্িদাবাদ জেলায় রেশমকীট এবং এ জেলার জঙ্গিপুর-মহকুমায় 
লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। 

বহরমপুর ভাগীরথী নদীতীরস্থ শহর। ইহার খাগড়া বাসনশিল্প উল্লেখ- 
যোগ্য; আর রেশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। জলঙ্গী নদীতীরস্থ কৃষ্ণনগর 
নদীয়া জেলার সদরশহর । ইহার মুৎ্-শিল্প 'প্রসিদ্ধ। এ জেলার ভাগীরথীর 
পশ্চিম-তীরস্থ নবদ্বীপ প্রাচীন শহর ও তীর্থস্থান । ইহা সংস্কত-শিক্ষার কেন্দ্র। 
নদীয়া জেলার পলাশীতে চিনির কল এবং হুরিণঘাটায় সরকারী ছুগ্ধ উৎ- 
পাদনকেন্্র রহিয়াছে । শাস্তিপুর তাঁতের সুক্মবন্ত্ের জন্য বিখ্যাত। আর, 
কল্যাণী একটি নৃতন শহর । এখানে বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপিত হইবে । মুিঘাবাদ 
জেলার বেলডাজ॥ জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, জজিপুর ও কান্দি উল্লেখ- 
যোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। চব্বিশ-পরগণ! জেলার বারাসত, বসিরহাট, বনর্গা ও 
ডায়মণ্ডহারবার মহকুমাঁশহর। বারুইপুর শাকসজি ও ফল-উৎপাদন 
অঞ্চলের কেন্তরস্থলে অবস্থিত । * 

(ঘ) ভাগীরথা নদীর পশ্চিমে সমভূমি-_-ইহাকে প্রধানতঃ ছুইটি অংশে 
বিভক্ত করা যায়”_(১) মুশিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরস্থ 
অপ্রশত্ত ভূ-ভাগ এবং (২) বর্ধমান জেলার' কালনা-মহকুমা ও এঘর-মহকুমার 
কতকাংশ এবং হুগলী ও হাওড়া জেলা । ভাগীরথীর পূর্বের সমভূমির উৎপন্ন 
ভ্রব্যের মত প্রথম অংশের উৎপন্ন দ্রব্য। তবে, এই অংশ বর্ধাকালে বন্তায় 
প্রাৰিত হয় বলিয়া ভূমি উর্বর । দ্বিতীয় অংশটির একভাগ ভাগীরী নদী ও 
দামোদর নদের মধ্যস্থ ভূ-খণ্ড এবং দ্বিতীয় ভাগ দামোদরের অপর পার্থ রহিম্বাছে। 
এ ছুইটি নদনদীর মধ্যবতী স্থানে স্থৃারুরূপে জলনিকাশ হয় না বলিয়া কোন 
কোন অংশ বিশেষতঃ হাঁওড়া জেলা ও হুগলী জেলার অংশবিশেষ জলে ভুবিয়া 
যায়। দামোদর নদের বাম তটে উচ্চ বাধ আছে বলিয়া এ নদের বন্তার দ্বারা এই 
স্থান প্রাবিভ হয় না। তবে, বাধ ভাঙ্গিলে বিশেম অনিষ্ট ঘটে । আর, বর্তমানে 
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এখানে দামোদর নদের সেচখাল ও জলনিকাশের জন্ত খাল তৈয়ারী হইতেছে। 
এ উভয় শ্রেণীর খাল কার্ধকরী হইলে এই স্থানে কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি 
হইবে । আমন ধান এই অঞ্চলের প্রধান শস্ত। ইহা ছাড়া, আউশ ধান, পাট, 
ইক্ষ, আলু উৎপন্ন হয়। হাওড়া জেলায় প্রচুর নারিকেল গাছ দেখা যায়। 
দামোদর নদের অপর পার্থ কোন বাধ নাই বলিয়া বর্ষাকালে বন্যার জলে এই 
অঞ্চল প্রাবিত হয়। এই জন্য এই স্থানের ভূমি উর্বরা; কিন্তু বন্যার জন্য এখানে 
সুচারুরূপে কৃষিকার্ধ কর! সম্ভবপর নহে তবে, দামোদর নদ-পরিকল্পনার ছারা 
বন্তার মাত্র কম হইতে পারে । এখানে রবিশস্ত, ধান, আলু ও শাকদজ্জি 
উৎপন্ন হয়। 

তারকেশ্বর হিন্দুদের তীর্ঘস্থান। আরামবাশ্ রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত 
নহে। ইহা হুগলী জেলার মহকুমা-শহর। আমত। হাওড়া জেলায় দীমোদর 
নদের তীরে অবস্থিত বাণিজ্যপ্রধান স্থান। কালনা ভাগীরঘী-তারস্থ মহকুমা- 
শহর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। বর্ধমান জেলার সদরশহর | ধান-চাউলের ব্যাবসার 
কেন্ত্র। এখানে বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপিত হইতেছে। + 

(ও) কলিকাতা শিল্পঅঞ্চল-_চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার 
ভাক্গীরধী বা হুগলী নদীতীরস্থ শিল্পঅঞ্চল ও কলিকাতা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। 
আর, কলিকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া এই শিল্প-অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে । 
ভাগীরঘী পূর্ব-তীরে কীচড়াপাঁড়া হইতে বিরলাপুর পর্যন্ত এবং পশ্চিম-তীরে 
বংশবাটি হইতে উলুবেড়িযা 'প্বস্ত স্থানে বু কলকারখানা আছে। ইহাই 
ভারত -যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততম শ্রেষ্ট শিল্প-অঞ্চল। 

ক্িিকাতা বন্দর ও বাণিজ্যকেন্ত্র গড়িয়া উঠিবার ভৌগোলিক অনুকূল 
পরিবেশ বর্তমান থাকিলেও এঁতিহাসিক কারণও কম গুরুত্পূর্ণ নহে। মুঘলযুগে 
ইউরোপীয় বণিকগণ হুগলী নদীর তীরে কুঠি (৪০6০5) স্থাপন করেন 7 যথা 
পতৃগীজরা হুগলী শহরে, ডচরা চুচুড়ায় (১৮২৫ খ্য পর্স্ত ), ডেনিস্রা শ্রীরামপুরে 
(১৮৪৫ খুঃ পর্যন্ত, ফরাসীরা চন্দননগরে (১৯৪৯ খৃঃ পর্বস্ত) এবং ইংরেজরা 
কলিকাতায় । ১৬৯২-১৪ থু ইংরাজ কর্মচারী জব চার্ঁক হুগলী নদীভীরম্থ 
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নগণ্যস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে কলিকাতা! মহানগরীতে 
পরিণত হইয়াছে । উল্লিখিতস্থানগুলি অপেক্ষা এই স্থান সমুদ্রের * নিকটবর্তী ও 
ইহা! গভীরতর নদীর তীরে অবস্থিত” __এই ছুইটি অন্থকৃল অবস্থা মাত্র এই স্থানে 
দেখা যায় । পলাশী যুদ্ধের পর ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব বাডিল,__ইহা৷ ক্রমশঃ বৃটিশ 
ভারতের রাজধানীতে পরিণত হইল ; আর ১৭৭৩ খুঃ হইতে ১৯১২ খুঃ পর্যস্ত ভারত- 
বর্ষের রাজধানী ছিল। কলিকাতা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইবার ইহা! 
অন্যতম গ্রধান কারণ। ১৮৬৯ খুঃ সুয়েজ-খাল খোলা হইলে কলিকাতা 
অপেক্ষা বোম্বাই ইউরোপের নিকটবর্তী বন্দরে পরিণত হইল। আর, মাঞ্কিন- 
যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের ফলে বোম্াই-এর তুলা-বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল । 
ইহা সত্বেও কলিকাতার গুরুত্ব কমিল না; কারণ, তখন ইহার পশ্চাততৃমি গাঙ্গেয় 
উপত্যকায় রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছিল, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলি 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল । বোম্বাই বন্দর অপেক্ষা কলিকাতা বন্দরের আর একটি অনুকুল 
অবস্থা বর্তমান, ভারতের শ্রেষ্ঠ ও স্থবিসভূত জলপথ ইহাকে পশ্চাৎভূমির সহিত 
সংবুক্ত করিয়াছে, যদিও বন্দর হিসাবে বোস্বাই অপেক্ষা কলিকাতা নিকৃষট৮_এখানে 
স্বাভাবিক পোতাশ্রয় নাই, দীর্ঘ নদীপথের স্থানে স্থানে চর বা অগভীর' অংশ আছে 
এবং জোয়ার-ভাটার জন্য জাহাজ চলাচল নিরাপদ নহে। 
কলিকাতা ও উহার নিকটবর্তী হুগলী নদীর তীরে বিবিধ শিল্প-স্থাপনের 
নিয্ললিখিতগুলি ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থা বল' যাইতে পারে,--(১) শিল্পের 
জন্খ বিবিধ কাচামাল, যথা-_-পাট, চামড়া, লৌহর্পিও, বাঁশ প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া 
যায়; (২) কয়লা, বৈছ্যতিক শক্তি, (ডি. ভি. সি. হইতেও তড়িৎশক্তি 
সরবরাহ হয়) কোলগ্যাস প্রভৃতি শক্তি পাইবার স্থবিধা আছে, আর ছৃর্গাপুর 
হইতে কোলগ্যাস নলযোগে কলিকাতা অঞ্চলে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । 
(৩) পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কেন্দ্র ও আসাম, পূর্ব-পাকিস্তান প্রভৃতি 
জলপথের দ্বার সংযুক্ত বলিয়া এই অঞ্চলের পরিবহন-ব্যবস্থা স্থগঠিত; 
স্থলভে যথেষ্ট সুদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়; (৫) কলিকাতা-বন্দর বলিয়া এই অঞ্চলে 
বাহর্বাণিজ্যের স্থযোগ রহিয়াছে; এবং (৬) জনবহুল পশ্চাৎভূমিতে পণ্যত্রব্য 
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বিক্রয় করিবার স্থবিধা আছে। তাহা ছাড়া, বড় বড় ব্যাঙ্ক ও বহু ধনী 
ব্যক্তি এখানে * রহিয়াছে বলিয়া মূলধন-সঞ্চয়ের স্থযোগ-স্থবিধাও কম নাই। 
কলিকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমিতে ( পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার প্রভৃতি) 
প্রচুর পাট উৎপন্ন হয় বলিয়! ভারতের ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০১টি পাঁটকল 
এই অঞ্চলে অবস্থিত। তাই, ইহা ভারতের প্রধান পাটশিল্লের কেন্দ্র। অন্ান্ত 
বয়নশিল্পের মধ্যে কার্পাসশিল্প উল্লেখযোগ্য ! এখানে ৩২টি কাপড়ের কল আছে। 
তাহ। ছাড়া, হোমিয়ারী শিল্প নগণ্য নহে ।১ ইহা অবশ্ত ছোট-শিল্লের (1.881, 
[73089 ) অস্তর্গত। এই রাজ্যের বস্তশিল্পের প্রধান অস্তরায় তুলা, এই রাজে? 
তুলা উৎপন্ন হয় না। পশ্চিম-ভারত কিংবা বিদেশ হইতে তুলা আমদানি হয় । 
আবার, কলিকাতা-বন্দরের তুলা-নির্বাজন যন্ত্র নাই, উহ বোম্বাই-বন্দরে আছে। 
এইজন্য বিদেশের তুলা বোম্বাই বন্দর মারফত আমদানি হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের কাগজশিল্প উল্লেখযোগ্য । প্রধানতঃ বাশ হইতে কাগজ প্রস্তত 
হয়। এই রাজোর বিভিন্ন স্থান এবং উড়িস্তা ও আলাম হইতে বাঁশ সংগ্রহ করা 
হয়। টিটাগড়, নৈহাটা ও ব্রিবেণীতে কাগজের কল আছে। শ্রণ হইতে 
সিগারেটের জন্য কাগজ ব্রিবেণীতে প্ররস্তত হয় । কাচ-, সাবান-, চীনামাটি- ও 
বাঁসায়নিক শিল্পও উল্লেখযোগ্য । আর বিবিধ ভোগ্য-পণ/দ্রব্য প্রস্তত করিবার 
জন্য বহু কলকারখানা রহিয়াছে, যথা-_ময়দা, তৈল, চাউল, বালি, বিট, রুটি, 
পোশাক, চামড়। ও রবারের জিন্রিস প্রভৃতি ! এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান শিল্প 
উঞ্ধিনিয়ারিং- ও ধাতু-শিল্প । এই শিল্পে প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। 
এইরূপ কারখানার সংখ্যা প্রায় ৬০*। টাঁটাঁনগর ও বার্ণপুর হইতে লৌহ-ইম্পাত 
আনিয়া নানা রকমের জিনিস প্রস্তত হয়। রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, কলকজা 
যন্ত্রপাতি, লৌহ-ইস্পাত ও বিবিধ ধাতুর জিনিস, জাহাজ-মেরামত, নোকানির্ষাণ 
প্রভৃতি শিল্প রহিয়াছে । এই অঞ্চলের শিল্পে বহু অবাঙ্গালী শ্রমিক নিযুক্ত আছে। 

বন্দর-প্রসঙ্গে কলিকাতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । বে 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, কলিকাতা! ১৯১২ খুঃ পর্বস্ত বৃটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল 
এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজোক রাজধানী । ইহা! ভারতের বৃহত্তম নগর [ পাশ্ববর্তা 
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নগর সহ, যাহাকে বৃহত্তর-কলিকাতা বলে, তাহার লোকসংখ্যা ৪৫,৭৮০ ৭১ 
(১৯৫১ খৃঃ)] ও বাণিজ্যকেন্ত্র। রঞ্চানিত্রব্যের মূল্যের পরিমাণ অনুযায়ী ইহা 
ভারতের বৃহত্তম বন্দর । পাটের জিনিস, চা, লাক্ষা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, কম্পলা, 
আকরিক লৌহ, লৌহ-পিগ্ড (515-:01 ), কলিকাতার প্রধান রপ্তানি ভ্ুব্য। 
হাওড়া ( ৪,৩৩৬** ) হুগলী নদীর দক্ষিণতটে কলিকাতার বিপরীত পারে 
অবস্থিত। ইহা পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় প্রধান নগর ও শিল্পপ্রধান স্থান। পাট- 
শিল্প ভিন্ন ইহার ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্প বিশ্বেষ উল্লেখযোগ্য ।লিলুয়ীয় পূর্ব-রেলপখের ' 
রেলগাড়ী তৈয়ারীর বড় কারখানা আছে। বেলুড়ের এ/লুমিনিয়াম-শিল্প 
প্রসিদ্ধ। কেরলের আলওয়ে হইতে এলুমিনিয়াম-পিগ্ড (10896) আনিয়া 
এখানে উহার পাত এবং বিবিধ দ্রব্য প্রস্তত হয় । আর, বেলুড়-মঠ প্রসিদ্ধ । উত্তর- 
পাড়ার নিকটস্থ হিন্দ, মোটরগাড়ীর কারখানা উল্লেখযোগ্য । শ্রীরামপুর হুগলী 
জেলার মহকুমা-শহর। এখানে কাপড়ের কল আছে। (েওড়াফুলি পাট ও 
আলুর বাণিজ্যকেন্ত্র। রিষড়া, কোন্নগর, টাপদানি প্রভৃতি স্থানে পাটকল, 
রাসায়নিক ভ্রব্যের ও ইঞ্জিনিয়ারিং-কারথানা আছে। সাহাপুরের রবারের 
বিরাট কারখান! এবং ক্রিবেণীর কাগজের ও পাটের কল' উল্লেখযোগ্য । 
চম্দননগর মহকুমা-শহর । ১৯৪৯ খৃঃ পূর্বে ইহা! ফরাসীদের অধিকৃত স্থান ছিল। 
হাওড়া জেলার বালি, বাউরিয়া, চেঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে পাটকল আছে। 
বজবজে জাহাজ হইতে খনিজ তৈল নামান হয়। এখানে খনিজ তৈলের 
ডিপো আছে। বাটানগরে ভারতের বৃহত্বর্ম জুতার কারখানা রহিম্বাছে। 
ষাদবপুরে বিশ্ববিদ্ভালয় ও যন্্াহাসপাতাল আছে। দ্মদমে আন্তর্জাতিক 
প্রথম শ্রেণীর বিমান-স্টেশন ([176601900709] 968150910 ) অবস্থিত । ইহাই 
কলিকাতার বিমান-স্টেশন। কাশঈপুরের বন্দুকের কারখানা, ইছাপুরের 
সামরিক বিভাগের কারখানা উল্লেখযোগ্য । ব্যারাকপ্পুর মহকুমা-শহর ও সৈম্য- 
নিবাস। ভাটপাড়া সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। ইহার নিকটে বহু পাটকল রহিয়াছে । 
বেলঘরিরা, আগড়পাড়া, সৈদপুর, খড়দহ, টাটাগড়, জগদ্দধল, কীকি- 
'নাড়া, নৈহাটী প্রভৃতি স্থানে নানা প্রকারের শিল্প আছে। তন্মধ্যে নৈহাটী ও 
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টিটাগড়ের কাগজের কল উল্লেখযোগ্য । আর, এই সকল স্থানের শাঁট ও 
ইঞ্জিনিয়ারিংশিল্প প্রধান। কীচড়াপাড়ীয় পূর্-রেলপথের বড় কারখানা! আছে। 
দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির বিখ্যাত | ইহা ্রশ্রীরামকুষ্ণদেবের সাধনাক্ষেত্র। 

পশ্চিমবঙ্গের লোকবসতি এবং অধিবাসীদের উপজীবিকা--এই 
রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ২৬৩,০২,৩৩৬ (১৯৫১ খুঃ) এবং লোকবসতির ঘনত্‌ 
প্রতি বর্গমাইলে ৭৭৬ জন। বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা ৪৫,৭৮,০৭১ জন, তবে 
খাস কলিকাতার লোকসংখা। ২৫,৪৮৬৭৭ জন। ইহাছাড়া হাওড়ার ৪১৩৩,৬৩০, 
টালিগঞ্জের ১৪৯,৮১৭ ( বর্তমানে ইহা! কলিকাতার অন্তর্গত হইয়াছে ), ভাটাপাড়্ার 
১৩৪,৯১৬, খড়গপুরের ১,২৯৬৩৬, গার্ডেনরীচের ১১,০৯,১৬* এবং বেহালার 
১৯০৪,০৫৫ | এই কয়েকটি শহরের লোকসংখ্যা ১ লক্ষের অধিক। লক্ষ্য 
করা যায় ষে, এই শহরগুলির মধ্যে খড়গপুর ভিন্ন অন্য শহরগুলি কগিকাতাশিল্প- 
অঞ্চলে অবস্থিত । তাই, এই রাজ্যে বড় বড় শহরের সংখ্যা কম। ভবে, মোট 
অধিবাদীর পল্লীগ্রামে ৭৫% এবং নগরে ২৫% লোক বাস করে! 

পশ্চিমবঙ্গের লোকবসতি মানচিত্রে লক্ষ্য কর যে, মালদহ জেলার গঙ্গা ও 
মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী স্থান, বীরভূম জেলার উত্তরাংশ, মুশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর 
মহকুমা! ও বেলডাঙ্গা-অঞ্চলের লোকবসতি প্রতি বর্গমাইলে ১০০*-এর অধিক। 
নবন্বীপ-শাস্তিপুর অঞ্চল, ২৪ পরগণ! জেলার পশ্চিমাংশ, হাওড়া জেলা, হুগলী 
জেলার পূর্বাংশ ও মেদিনীপুত্ধ জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। 
আবার, রাণীগণ্জের কয়লাখনি-অঞ্চলে অনেক কল-কারখানা থাকায় সেখানেও বহু 
লোকের বাস। বীকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার 
মালভূমি-অঞ্চলে এবং উত্তরে জলপাইগুড়ি ও দাজিলিং জেলায় বনভূমি বা পাহান্ড 
থাকায় সেই সকল স্থানে লোকবসতি সবচেয়ে ক । পশ্চিমবঙ্গের লাকবসতির 
আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়_-ভাগীরথী নদীর পাশ্ববর্তা স্থানে এই রাজোর 
অধিবাসীদের ৫8% অংশ বাস করে, আর এই অংশের আয়তন সমগ্র রাজ্যের 
১৩% অংশ মাত্র । আবার, কলিকাতা, এবং উহার পার্খবর্তী ৪৭* বর্গমাইল 
স্থানে €* লক্ষের অধিক লোকের বাসভূমি। 
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পশ্চিমবঙ্গের শতকরা! ৫৭ জন কৃষিজীবী। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের 
জমি চাষ করে, বুলোক অপরের জমি ভাগে চাষ করে ; আর কতক লোক অনোর 
জমিতে মজুর খাটে। আবার পল্লীগ্রামে ও শহরে বনু লোক কুটার-শিল্পে নিযুক্ত 
আছে। যান-বাহন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কল-কারখানা, খনি ও চা-বাগানে বহু শ্রমিক 
কাজ করে। এই সব শ্রমিকদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে 
আসিয়াছে । 

শাসনতান্্রিক বিভাগ-_শাসনকার্ধের স্থবিধার অন্য পশ্চিমবঙ্গ বাজ্গ্য 
দুইটি বিভাগে বিভক্ত,__বর্ধমান ও প্রেসিডেন্দী বিভাগ । আবার, প্রত্যেক 
বিভাগ কয়েকটি জেলা লইয়! গঠিত, আর অধিকাংশ জেলায় কয়েকটি মহকুমা 
আছে। নিম্নে জেলার নাম এবং বন্ধনীর মধ্যে মহকুমার নাম প্রদত্ত হইল । 

বর্ধমান বিভাগের জেলা ও মহকুমা-_বীরভূম (সদর ও রামপুরহাট ) 
বর্ধমান (সদর, কালনা, কাটোয়া ও আসানসোল ), বাকুড়া৷ (সদর এ বিঝুগুর ), 
পুরুলিয়! ( স্পর ), মেদিনীপুর ( উত্তর-সদর, দক্ষিণ-সদর, ঘাটাল, তমলুক, কীাখি 
ও ঝাড়গ্রামূ ), হুগলী (সদর, চন্বনন্গর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ ), হাওড়া 
( সদর ও উলুবেডিয়া )। 

প্রেজিডেন্দী বিভাগের জেল! ও মহুকুমা--কলিকাতা, ২৪-পরগণ' 
( সদর, ব্যারাকপুর, বারাসতঃ বসিরহাট, বনগ্রাম ও ভারমগহারবার ), নদীর! 
( সদর, রাণীঘাট ), মুখিদাবাদ* (নদর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দি), মালদহ 
( সদর ), পশ্চিম-দিনাজপুর (সদর ও বালুরহাট ), জলপাইগুড়ি (সদর & 
আলিপুরছুয়ার ), কুচবিহার ( সদর, মেকৃলিগঞ্জ, তুফানগঞ্ দিনহাট। ও মাথাভাঙ্গা ) 
এবং দার্জিলিং (সদর, কাশিয়ং, কালম্পং ও শিলিগুড়ি )। 

বতমানে ২৪ পরগণা জেলাকে ছুইটি জেলায় বিভক্ত করিবার পরিকল্পন। 
হইয়াছে,(১) উত্তর-২৪ পরগণা এবং (২) দক্ষিণ- ২৪ পরগণ| জেলা। গ্রথমটির 
বারাদত এবং দ্বিতীয়টির আলিপুর সদর হইবে । 


৪৬০ ভূগোল 


বিহার 


পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে বিহার রাদ্্য । ১লা নবেম্বর, ১৯৫৬ খ: ইহার পূর্বভাগের 
কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে । এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ৬৭১৭১ 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৮৭,৮৩১৭৭৮। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি 
বর্গমাইলে ৫৭৮1 

বিহার রাজ্যের উত্তরাংশ বা খাস-বিহার গাঙে উপত্যকার নিম্অংশের 
পাললিক সমভূমি এবং দক্ষিণাংশ ছোটনাগপুরের প্রাচীন শিলায় গঠিত মালভূমি । 
এই মালভূমি দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশ । এখানে অনেক ছোট-বড় পাহাড় 
আছে। তন্মধ্যে পরেশনাথ পাহাড় উচ্চতম। ইহার কতকাংশ পেনিপ্রেন 
বা ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (101556009 )। এই রাজ্যের উত্তরাংশে গঙ্গা ও 
তাহার উপনদী গণ্ডক, ঘর্থরা, কুশী ও শোণ প্রবাহিত। আর, অজয়, মস্ুরাক্ষী, 
দামোদর, সবর্ণরেখা গ্রভৃতি নদনদীগুলি ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে নির্গত 
হইয়াছে। কানাডা-, মাইথন-, পাঞ্চেট-বধ, তিলাইয়া- ও কোনার-বাধ এই 
অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বিহারের জলবায়ু শুফ এবং বৃষ্টিপাত 
মাঝারি রকমের | 

প্রাকৃতিক বিভাগ-_এই রাজাকে দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে, যথা--(১) গাঙ্গেয় সমভূমি ও (২) ছোটনাগপুরের 
মালভূমি । | 

€১) গালেয় সমভূমি-_ ইহা গাঙ্গেয় উপত্যকার নি্নঅংশের পালনিক 
সমতৃমি । এইজন্য ইহার ভূমি উর্বর! ও শশ্তশ্টামলা। ইহার ভূমির প্রকৃতি ও 
শশ্তের প্রকৃতি অনুযায়ী দুইটি অংশে বিভ্তাগ করা যায়, যথা (১) গঙ্গার 
নদীর উত্তরের সমভূমি বা উত্তর-বিহার এবং (২) গঙ্গ৷ নদীর দক্ষিণের সমভূমি 
ৰা দ্বক্ষিণ-বিহার । 

(ক) উত্তর-বিহার--এই অংশ গঙ্গা নদীর উত্তর তীর হইতে তরাই 
পরস্ত বিস্তৃত। ইহা উর্বর পাললিক সমভূমি। এখানে গণ্ডক, ঘর্রা, বুড়িপণ্ডক, 


8৬ *. 
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কমলা, কুশী প্রভৃতি নদনদী প্রবাহিত । নদীগ্তলি বিশেষতঃ কুশী নদীর প্রবল 
বস্তায় বিশেষ অনিষ্ট ঘটে । বর্তমানে কুীর তীর উচ্চ বাধ তৈয়ারী হইন্নাছে। 
এ নদীতে বাঁধ ও সেচখাল নির্মাণ হইতেছে। ইহা! ছাড়া, গপ্তক নদী-পরিকল্পনা 
রচিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের পূর্বাংশ ও উত্তরাংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত 
আর্্র। এই আর্দ্র অঞ্চলে ধান, পাট, ভুট্টা, ভাল, গম, তৈল্বীজ, ই্ষু প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অংশে পাট বিশেষ জন্মায় না, তবে ধানই 
প্রধান শস্য । চম্পারণ জেলায় তামাক উৎপন্ন হয়। দ্বারভাঙ্গা আম ও মজঃফরপুর 
লিচুর জন্ত প্রসিদ্ধ।. উত্তর-বিহারে অনেকগুলি চিনির কল আছে। কাটিহারে 
পাটকল রহিয়াছে । বারুণীতে খনিজ তৈলের পরিশোধন-কারথানা এবং তাপ- 
বিছ্াৎকেন্দ্র নিমিত হইবে । দ্বারভাঙ্গা, মজ£ফরপুর ও ছাপরা উল্লেখষোগ্য 
শহর। এই অঞ্চলের লোকবসতি অত্যন্ত ঘন (১০** ব. মা.)। এইজন্য 
এখানে বনভূমি নাই এবং কৃষি-উপযোগী অকধিত ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। 

€খ)ট দক্ষিণ-বিহার--এই অঞ্চলের কতকাংশ গাঙ্গেয় নবীন পাললিক 
নমভূমি এবং কতকাংশ প্রাচীন পাললিক সমভূমি এবং কতকাংশ নদী-উপত্যকা। 
আবার, স্থানে স্থানে প্রাচীন শিলায় গঠিত মালভূমি গঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত 
বিস্তৃত ; যথা, রাজমহল পাহাড় ও মুঙ্গেরের পাহাড় । শোণ নদ সর্বপ্রধান হইলেও 
বৃহ ছোটি-ছোট নদন্দী মালভূমি হইতে নির্গত হইয়া এই অঞ্চলে প্রবাহিত । 
উত্তর বিহার অপেক্ষা এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শুষ। এই অঞ্চলের শোণ নদের 
সেচখাল উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া কৃপ, হইতেও জ্লসেচ হয়। ধান, ভুট্টা, গম, 
ডাল, তৈলবীজ ও ইক্ষু এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। শোণ নদতীরস্থ 
ডালমিয়ানগর প্রধান শিল্পকেন্দ্র। ইহার কাগজ, চিনি ও সিমেন্ট-শিল্প 
উল্লেখষোগ্য। ইহা ছাড়া, গয়ায় কাপড়ের কল ও জাপলায় সিমেন্টের 
,কারখানা জাছে। গঙ্গা নদী-তীরস্থ পাটন। রাজধানী ও বৃহতম নগর। গয়া 
হিন্দুদের ও বৌদ্ধদের তীর্ঘস্থান। রাজমহল, ভাগলপুর ও মুঙ্গের গজ! নদী- 
তীরম্থ শহর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। দক্ষিণ-বিহারের লোকবসতির ঘনত্ব 
উত্তর-বিহার অপেক্ষ! কম। | 
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৫২) ছোটনাগপুরের মালভূমি বা বিহারের মালভুমি- ইহা প্রধানত: 
২*৯*০/-২৫০০ উচ্চ । এই মালভূমির উত্তর-পূর্বাংশ গঙ্গ। নদী পর্যস্ত প্রসারিত । 
গঙ্গা! নদীর প্রবাহপথ যেস্থানে ঘুরিয়৷ দক্ষিণবাহিণী হইয়াছে, এস্থান পর্বস্ত রাজ- 
মহল পাহাড় বিস্তৃত । এ পাহাড় গোগুওয়ানা যুগের ব্যাসপ্ট-শিলায় গঠিত । এই 
অংশ অধিক ক্ষয়গ্রত্ত হইয়া! ব্যবচ্ছিন্ন-মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে । আর, এই 
মালভূমির অধিকাংশ প্রাচীন নাইস-শিলায় (4১:০186210 03150155) গঠিত ; 
তবে, দামোদর-উপত্যকায় গোগুওয়ান। যুগের পাললিক-শিল! দেখা যায়। এই 
অংশে চ্যুতির স্থ্টি ফলে যে উপত্যকার (ছ৪01৮৮:০58%) উৎপত্তি হইরাছে, 
নামোদর নদ এ উপত্যকায় প্রবাহিত । এই শ্রেণীর শিলায় কয়লা পাওয়া! যায়। 
উত্তরাংশের শিস্ট-শিলায় অভ্রখনিগুলি রহিয়াছে । সিংভূম জেলায় ধারওয়ার- 
শ্রেণীর শিলায় আকরিক লৌহ, তাত্র ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া ঘায়। এই অঞ্চলের 
কোন কোন অংশ বন্ধুর পেনিপ্লেন (রাঁচি মালভূমি ) বা তরঙ্গারিত ভূমি কিংবা 
ন্দী-উপত্যকা। এখানে মযুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, বরাকর, স্থ্বর্ণরেখা প্রভৃতি 
নদনদীর উৎণত্তি-স্থল এবং ইহারা এই অঞ্চলে প্রবাহিত। আর, নদনদীর 
বাধগুলি এখানেই অবস্থিত । 

এই মালভূমি-অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৫০*-এর কিছু বেশী। এইজন্য এখানে স্থানে 
স্থানে শাল, মহুয়া, পিয়াল প্রভৃতি বুক্ষের গভীর বনভূমি আছে । খাস বিহার 
অপেক্ষা এই অঞ্চলের লোকবস্তি বেশ কম। সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি বহু 
আদিবাসীর বাসভূষি মালভূমি-অঞ্চল | ধান্তই ইহার প্রধান ফলল। ইহা ভারত- 
খুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান খনি-অঞ্চল। বরিয়া, বোকারো, কারণপুরা, গিরিভি 
প্রভৃতি স্থানে কয়লা ; গয়া, ভাগলপুর, হাজারিবাঁগ (গিরিভি ও কোভার্ষা ) ও 
ষুঙগের জেলায় অজ ; সিংভূম জেলায় গুয়া, নোয়ামুগ্ডি, বুড়াবুড়ি প্রভৃতি স্থানে 
আকরিক চৌহ এবং & জেলায় ম্যাঙ্গীনিজ; মোসাবনিতে তাস) রাচি জেলায় 
বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ ভ্রব্য পাওয়! যায়। 

মালভূমি-অঞ্চলে কয়লা! ও বিবিধ খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় বলিয়া বহুবিধ 
শিল্প স্থাপিত হইয়াছে । নিয়ে, প্রধান শিল্পগুলি উল্লেখ কর! হইল। সিংভূম 

৩*-_ উঃ সঃ 
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জেলায় টাটানগর বা জামজেদপুরে লৌহ্‌-ইম্পাতের বিরাট কারখানা আছে 
এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া রেল-ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী, কেবল, কৃষিষন্তরগ্রভৃতি শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ঘাটশিলার নিকটস্থ মৌভাগারের তাত্রআকর হইতে তাত 
নি্ধাশিত হয়; কারণ মোসাবনি ইহার নিকটে অবস্থিত । র"ণচি জেলার বক্সাইট 
হইতে মুরি নামক স্থানে এলুমিনিয়াম-ধাতু নিফাশণ করা হয়। আর, কর়লা- 
খনি অঞ্চলে জিক্ষিতে রাসায়নিক সারের ( এযামেনিয়ম সালফেট ) বড় কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে এবং এইস্থানে সিমেন্টও প্রস্তত হয়। গৌমিয়াতে বিস্ফোরক 
ত্রব্য তৈয়ারী হয়। চাইবাসাক়্ সিমেন্টের কারখানা আছে। €বাকারে। 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র । এখানে লৌহ-ইম্পাতের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইবে। 

রণচি, এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান নগর | এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হইবে। ইহার নিকটস্থ হাতিয়। নামক স্থানে ভারি ভারি যন্ত্রাদি নির্মাণের 
কারখান৷ স্থাপিত হইতেছে । লৌহ-ইম্পাত শিল্পে যে সকল যন্ত্রাদি প্রয়োজন 
হয়, তাহাই এখানে নিষিত হইবে । হাজারিবাগ, মধুপুর, দেওঘর, 
শিরিিডি প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর শহর। নারির ও ঝরিয়া কয়লার খনি-. 
অঞ্চলের শহর । 

উড়িস্থা 

বিহারের দক্ষিণে উড়িস্যা রাঁজ্য। হহার আয়তন ৬০,২৫০ বগমাইল 
এবং লোকসংখ্যা ১১৪৬,৪৫,৯৪৬। 'লোকবসত্তির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 
২৪৩ । এই রাজের উত্তরাংশ অরণ্য-সম্কুল মালভূমি এবং দক্ষিণাংশ মহানদী- 
রা্মণীর যুক্ত ব-দ্বীপ ও উপকূলের সমভূমি। মহানদা, ব্রাক্গণী ও বেতরণী 
ইহার প্রধান নদী। আর, ব-্বীপ অঞ্চলে সেচখাল আছে। প্রসিদ্ধ চিনা 
হ্দ এই রাজ্যে অবস্থিত । উড়িস্যায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই রাজ্যের 
ধানই প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। 

প্রাকৃতিক বিভাগ-_উড়িস্তাকে ছুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ্গে বিভক্ত 
কঝ। যায় ১ যথাঁ-(১) ব-ছ্বীপের ও উপকূলের স“্ভূমি এবং (২) মালভূমি-অঞ্চল। 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৪৬৫ 


(১) ব-দ্বীপ ও উপকূলের জমভুমি-_মহানদী, ব্রান্ষণী ও বৈতরণী নদী 
তিনটি মিলিতভাবে এই ব-ীপ অংশ গঠিত করিয়াছে। এই অঞ্চল বালেশ্বর 
হইতে চিক্কা হুদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমভূমিতে তিনটি অংশ দেখা যায়, 
(ক) সমুদ্র উপকূলের নিয়ভূমি, (খ) মধ্যভাগের উর্বর পাললিক সমভূমি এবং 
(গ) উহ্থার পার্খে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় গঠিত তরঙ্গায়িত সমভূমি। মালভূমির 
পাদদেশে এই তরঙ্গায়িত সমভৃমি অবস্থিত। এই অঞ্চলের নদীগুলিতে মধ্যে 
মধ্যে গ্রবল বন্যা হয়। তবে হীরাকুদর্ধীধের জন্য মহানদীর বন্তার মাত্রা কমিতে 
পারে। চিন্কা হ্রদের আয়তন ৩৫০-৪৫০ বর্গঘাইল$ কারণ খতুভেদে ইহার 
আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইহা অগভীর হুদ (কয়েক ফুট গভীর মাত্র) 
এবং উহার মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ রহিয়াছে । আর, একটি সন্ধীর্ণ চর সমুদ্র 
হইতে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । বর্ধাকালে ইহা মিঠা জলের হদে পরিণত 
হয় এবং অন্য খতুতে ইহার জল লবণাক্ত । এই হুদে প্রচুর মাছ ধরা হয়। 
আর, ব-দ্বীপে অংশে সেচখাল রহিয়াছে । এই খাঁলগুলি আবার নাব্য । 
ব-দ্বীপ অঞ্চলের বাধিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৬০” | তাই, ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও 
আর্জ। এখানে প্রধান ফসল ধান (৯০% )। আর, ইক্ষু, ভাল প্রভৃতি সামান্ত 
উৎপন্ন হয় । গঞ্জাম-জেলার উপকূলের সমভূমি অপ্রশস্ত। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা 
প্রধানত: ল্যাটেরাইট | ধানই ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ব-দ্বীপ ও উপকূলের 
সমভূমিতে নারিকেল উৎপন্ন, হয়। মহানদীর ব-দ্বীপের শীর্দেশে কটক 
অবস্থিত। ইহা এই রাজোর প্রধান শহর ও বাণিজাকেন্তর। ইহার নিকট 
কাপড়ের কল আছে৷ ভুবনেশ্বর উড়িস্যার বর্তমান রাজধানী । ইহা হিন্দুদের 

তীর্থস্থান ও মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। পুরী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর 
শহর। ইহার জগন্নাথের মন্দির প্রন্িদ্ধ। ইহা হিন্দুদের ভীথস্থান। উপকৃলস্থ 
কণ্ার্কের হুর্ধ-মন্দিরের কারুকার্য অতি চমৎকার । উদয়গিরি ৭ খগ্ডগিতি 
পাহাড়ের খোদাই-করা মৃতিগুলি হুন্দর। গঞ্জামের বহরমপুর প্রধান শহর 
এবং গ্লোপ।লপুর উপকৃলস্থ স্বাস্থাকর স্থান। সম্ভূমি অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ 
( এই রাজ্যের $৮% অধিব।সী'এখানে বাদ করে )। 


৪৬৬ ভূগোল 


(২) মালভুমি-অঞ্চল--ইহ। প্রধানতঃ গ্র্যানিট, নাইস, শিল্ট প্রভৃতি 
প্রাচীন কেলা সিত-শিলায় গঠিত । তবে, উত্তর-পশ্চিমাংশে ও ব্রান্ষণী-উপত্যকায় 





পরবর্তী যুগের গোগুওয়ানা-শিল! দেখা যায়। এঁ অঞ্চলে কয়লার খনিগুলি (তালচের, 
হুন্দরগড় জেলার কয়লার খনি) আছে । মহানদী উপত্যকার উচ্চঅংশে এবং 
উত্তর-পূর্বাংশে ( ময়ুরতগ্ত, কেয়গ্জার, বোনাই ) ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলা রহিযাছে। 
এই জাতীয় শিলায় আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, 
মালভূমি-অঞ্চলে চুণাপাথর, ক্রোমাইট, ডোলমাইট, বস্সাইট প্রভৃতি খনিজ 
ব্যগুলি রহিয়াছে। তাই, ইহা খনিজ সম্পদে উন্নত। এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠ 
বন্ধুর পেনিপ্রেন বা ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি কিংবা নদী-উপত্যক! ও নদী-খাত। তবে, 


ভারত-যুক্তরাষ্ট ৪৬৭ 


স্থানে স্থানে বিশেষতঃ করাপুট জেলায় উচ্চ বন্ধুর ভূমি (৩***) আছে। ইহা। 
সম্ভবতঃ ভারততর প্রাচীনতম কেলাসিত-শিলায় (151)0170811659 900 ০0217 
001665 ) গঠিত। এই অঞ্চলের কয়েকটি পর্বতশূঙ্গ প্রায় ৫**** উচ্চ 
( মহেন্দ্রগিরি--৪৯২৩')। এই জেলায়ও প্রচুর খনিজ প্রব্য রহিয়াছে । 

মালভূমি-অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত (৫৫+-৬*) হয় বলিয়া ইহা গভীর অরপ্যাবৃত । 
এই অরণ্যে শাল, মহুয়! প্রভৃতি মৌন্থ্মী-পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে । আর, ধানই প্রধান 
কুষিজাত দ্রব্য । সম্বলপুর জেলায় হীরযুক্দ নামক স্থানে মহানদীর উপর বিশাল 
বাধ নিমিত হইয়াছে । এখানে স্থুবৃহৎ্ জলাধার সৃষ্টি হওয়ায় এই নদীর বন্তার 
মাত্রা কমিবে। আর, এখানে জলবিদ্যাৎ-কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । আবার, 
করাপুট জেলায় অন্ধগ্রদেশের সীমায় মাচকুণ্ড নামক স্থানে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্ 
নিমিত হইয়াছে । এই কেন্দ্রের উৎপন্ন-বিছ্যুতের অধিকাংশ এঁ রাজ্যে সরবরাহ 
করা হয়। 


মালভূমি-অঞ্চল ক্রমশঃ শিল্পপ্রধান স্থানে পরিণত হইতেছে । এই অঞ্চলে 
বিবিধ শিল্প গড়িয়৷ উঠিবার অনুকূল অবস্থা বর্তমান। তাই, ভবিষ্যতে উড়িসযা 
রাজো নানীরকমের কলকারখানা স্থাপিত হইবে, তাহা আশা কর! যায়। নিয়ে 
এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পগুলি বর্ণনা করা হইল। ৌরকেলায় কেন্দ্রীয় সরকার 
লৌহ্‌-ইম্পাতের বিরাট কারখানা নির্যাণ করিতেছেন। ইাকে কেন্দ্র করিয়া 
রাসায়নিক সার, সিমে প্রভৃতি শিল্প স্থাপিত হইবে । বেলপাহাড়ে ব্রাস্টচুল্লীর 
ইট, রাজগাংপুরে সিমেন্ট, ব্রঞ্ররাজনগরে কাগজ, হীরাকুদে এলুমিনিয়াম এবং 
জোডায় ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ তৈয়ারীর কারখানা আছে। 


উত্তরপ্রদেশ 
বিহারের পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ. রাজ্য । ইহার আয়তন ১১৩,৪২২ বর্গ- 
মাইল এবং লোঁকসংখা ৬,৩২,১৫১৭৪২ | লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ 


মাইলে ৫৫৭। 


৪৬৮ ভূগোল 


প্রীকৃতিক বিভাগ- উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ হিমালয়ের পার্বত্যভূষি, 
যমুনা! নদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য-মালভূমি এবং মধ্যভাগে গাঙ্গের উপত্যকার সমভূমি | 
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আবার, কৃষিজাত দ্রব্যের প্রকৃতি € উহা প্রধানত: বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে ) 
অনুষায়ী ইহাকে দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত করাযায়, যথা--(৩) গাঙ্গেয় উপতাকার 
উচ্চঅংশ এবং (৪) এঁ উপত্যকার মধ্যাংশ। তাই, এই রাজ্যকে চারিটি প্রধান 
প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। 

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বা কুমাস্ুন ও গারওয়াল-_এই 
অঞ্চলে প্রধান-হিমালয়, মধ্য-হিমালয় ও অব-হিমালয় পর্বতমাল! অবস্থিত | 


ভারত-যুক্তরা্ ৪৬৯ 


“এই স্থানে অব-হিমালয় শিবালিক পর্বত নামে অভিহিত। ইহা অবশ্ঠ হিমালয়ের 
অংশ নহে, _হিমালয় পর্বতমালা স্থ্টি হইবার পরবর্তী সময়ে হিমালয়ের ক্ষযজাত 
পদার্থের দ্বারা ইহা.গঠিত হইয়াছে। প্রধান হিমালয়ে নন্দাদেবী, কেদারনাখ, 
ত্রিশুল, নম্দাকোট, কামেট প্রভৃতি ন্থউচ্চ গিরিশৃঙ্গ অবস্থিত। গঙ্গা, ( এই 
অঞ্চলে ভাগীরথী নামে পরিচিত ), ও যমুনার উৎসক্ষেত্র এখানে অবস্থিত। 
গঙ্জোত্রী হইতে কিছু দূরে গোমুখী নামক স্থানে হিমবাহ হইতে গঙ্গার এবং 
যমুনোত্রী নামক স্থানে হিমবাহ হইত্তে যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে। গার 
উপনদী অলকনন্দা, জহু,বালা! প্রভৃতি ও ঘর্থরার উপনদী কালী এই অঞ্চলে 
প্রবাহিত। এই অঞ্চলে উচ্চতাভেদে বিভিন্ন প্রকার জলবাসু ও উদ্ভিজ্জ দেখা 
বায়। তবে, এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হুয়; অবশ্য উচ্চতাভেদে ও খৈলশিলার 
অবস্থানের জন্য স্থান বিশেষে বিশেষ তারতম্য দেখ! যায় ( ৩৫%-১০০?)। আর, 
স্থানে স্থানে গভীর বনভূমি রহিয়াছে । ধান, রাগি (মারুয়া ), গন, বব, কুট, 
তৈলবীজ, আলু, এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। তাহা ছাড়া, আপেল, 
শাম ( দেরাছুন-অঞ্চলে ) প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। মেষ, গো প্রভৃতি পশ্তপাঁলন 
অধিবাসীদের আর একটি উপজীবিকা। দুন্নউপত্যকায় সামান্য চা উৎপন্ন হয়৷ 

দেরাছুন প্রধান শহর। এখানে বনবিভাগের শিক্ষা ও গবেষণ-প্রতিষ্ঠান, 
নর্ব ভারতীয় জরিপ-কেন্দ্র ও সামুরিক শিক্ষালয় আছে। মুসৌরী, নাইনিতাল, 
আলমোর! ও রাণীখেত টৈলনিবান। বন্দ্রিনারায়ণ, কেদারনাথ ও 
হরিঘ্ার হিন্দুদের তীর্থস্থান। এই অঞ্চলের লোকবসতি কম। ইহার উচ্চ 
অংশে তভোটিয়! জাতির লোক বাস করে । শীতকালে ইহার নিয়অংশে নামিয়া 
আসে এবং গ্রীক্মকালে উচ্চ অংশে চলিয়া! যায়। ইহারা প্রধানত: পশুপ*্লক। 

(২) বমুনার দক্ষিণের মাজভূমি-অঞ্চল-__যমূনা নদীর দক্ষিণে এই 
অঞ্চলটি অবস্থিত । এখানে স্থানে স্থানে বিশেষতঃ যমুনা নদীর পারশ্বস্থ ভূ-ভাগ 
এবং নদী-উপত্যকায় পাললিক সমভূমি ; ইহার অবশিষ্ট অংশ তরঙ্গায়িত সমভূমি 
কিংবা ক্ষয়প্রাঞ্ত মালভূমি । এ নালভূমি-অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষয়জাত পাহাঁড 
বহিয়াছে। এ মালভূমি-অংশ, বিশেষত; ঝাদ্দি-অঞ্চল লাল রঙের প্রাচীন 
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কেলাসিত-শিলায় (4::০118687. 03619895-নাইস-শিলা) এবং মির্জাপুর-অঞ্চল- 
বিষ্ক্য-শ্রেণীর বেলেপাথরে গঠিত। আবার, এই অংশে শোণ নদের উত্তর- 
কুলে কাইমুর-পাহাড় (5০8:98) রহিয়াছে । উহাও বিদ্ধ্য-শ্রেণীর বেলেপাথর ও 
আগ্রেয়গিরিজাত শিলায় (17006106060 10) 001:061191)16-501091)10 
25) ) গঠিত । তাই, এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের মৃত্তিক। বিভিন্ন প্রকৃতির । 
শোণ নদ ভিন্ন অন্য নদনদীগুলি যমুনা! নদীতে পতিত হইতেছে। তন্মধ্যে 
চম্বল, বেতুয়াঃ কেন, ও টন উল্লেণযোগ্য । এখানে চথ্ষল নদী নিম্নভূমি বা 
'থাদারে' প্রবাহিত । খাদারের পার্শ্ববর্তী ভূমি বিশেষভাবে বন্ধুর ( চস্-অঞ্চল ) 
ইহাই চগ্বলের ব্যাডল্যগ্ড। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৩০-৫*”; আর, পূর্ব হইতে 
পশ্চিমে ইহার পরিমাণ কমিয়। গিয়াছে । ইহার অংশবিশেষ অরণ্যময় ব। 
গুল্সমময়। এখানে 'কান? (05) নামক একপ্রকার আগাছা জন্সে। এই 
আগাছা দূরীভূত করা কষ্টকর। বর্তমানে ভারত সরকার এইরূপ আগাছাপূর্ণ 
রুধি-উপযোগী ভূমি ট্রাীকটরের দ্বারা কর্ষণ করিয়। কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতেছেন । 
এই, অঞ্চলের বেতুয়া নদীর সেচখাল, উল্লেখযোগ্য । এখানে বহু স্বাভাবিক 
জলাশয় আছে (গ্র্যানিটের ডাইক বা ভেন থাকায় এবপ স্বাভাবিক জলাশয় স্থটি 
হইয়াছে )। -জলাশয় হইতে এবং কৃপ হইতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ হয়। ছোলা, 
গম, অড়হর, তিনি, তিল, বাজরা প্রধান কষিজাত ভ্রব্য। ঝান্দি প্রধান নগর ও 
রেলপথের কেন্দ্র। | 

(৩) গাঙ্গেয় উপত্যকার পাললিক সমভুমি ও তরাই-অঞ্চল-_ 
[ইমালয়ের পাদদেশে তরাই-অঞ্চল (ভাবার ভূমি) অবস্থিত। ইহা বৃষ্টিবহুল 
অঞ্চল বলিয়া ইহা শাল, বীশ প্রভৃতি বৃক্ষের গভীর অরণ্যে আবৃত । এই 
স্থানের জলবাসু অস্বাস্থাকর ৷ বর্তনানে ইহার স্থান 'বিশেষ পরিষ্কার করিয়া 
কৃষিক্ষেত্রে পরিণত কর! হইয়াছে । এই অঞ্চলে ধান জন্মায় । বর্তমানে পাট, 
উৎপন্ন হইতেছে। ইহার দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমি.। এই সমভূমির 
প্রায় সকল অংশের ভূ-প্রকৃতি এক প্রকার হইলেও বৃষ্টিপাত এক-প্রকার নহে; 
তাই, কৃষিজাত উৎপন্ন ভ্রব্য বিভিন্ন প্রকৃতির । ম্মতরাং ইহাকে মোটা মুটিভারে, 
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দুইটি পৃথক্‌ প্রারুতিক বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, ষখা--গাঙ্গেয উপত্যকার 

উচ্চঅংশের সমভূমি এবং এ উপত্যকার মধ্যঅংশের সমভূমি । (গাজেয 

উপত্যকায় নিয়অংশ বিহার রাজ্যে অবস্থিত । ) এ ছৃইটি বিভাগের সীমারেখা 

এই রাজ্যকে কোণাকুণি ভাবে ছেদ করিয়াছে,__৪*” সমবৃষ্টিরেখা উভয়ের বিভেদ- 

রেখা বলিয়া গণ্য করা যায়। সর্দা নদীর সমভূমিতে প্রবেশ-স্থান হইতে একটি 

সরলরেখা এলহাবাদ পর্যস্ত অস্কন করিলে উহার পশ্চিমাংশ উপত্যকার উচ্চঅংশ 
বং পূর্বাংশ উপত্যকার মধ্যঅংশ গণ্য করা যায়। 

৪ অঞ্চলে গজ নদী ও উহার উপনদী যমুনা, রামগঙ্গা, ঘর্থর! প্রভৃতি 
প্রবাহিত। এই অঞ্চল পাললিক সমভূমি,_-এখানে স্থানবিশেষের পললরাশি হাজার 
ফুটের অধিক গভীর । আর, গঞ্গা ও যমুনা এ সমভূমিকে সঙ্কীর্ণ নিয়ভূমি বা 
থাদার” স্ট্টি করিয়া প্রবাহিত। এ নিষ্নভূমি বন্ায় জলে প্লাবিত হয়। 

শাঙ্গের় উপত্যকার উচ্চ অংশে (00121: (81)85 12191 ) বনু সেচখাল 
রহিয়াছে । গঙ্গার উচ্চঅংশের ও নিমনঅংশের খাল, পূর্ব যমুনা-খাল, আগ্রা- 
খাল, সর্দাখাল প্রধান। ইহা ছাড়া, তড়িৎশক্তির সাহায্যে বহু নলকৃল ওক্কুপ 
হইতে অলসেচ ব্যবস্থা আছে। এই অংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪*-এর কম 
হইলেও কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থা থাকায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। গম, যব, 
জোয়ার-বাজরা, ছোলা, অড়হর, তৈলবীজ, ইক্ষু, ভুট্টা ইহার প্রধান ফসল । 
সামান্ত তুল! ও ধান উৎপর্ হয়? ইহাই উত্তরপ্রদেশের শ্রেষ্ঠ কষি-অঞ্ল। 

গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যঅংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকুত বেশী । 
এখানে দেচখাল-ব্যবস্থা সামান্যই আছে । এইজন্য এই স্থান উচ্চঅংশের মত কৃষি- 
কাধে উন্নত নহে। এখানে বিশেষতঃ উত্তরাংশে ও পূর্বাংশে ধানই প্রধান ফসল । 
গোরক্ষপুর অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, গম, যব, ছোলা, তৈলবীজ, 
ভুট্টা, তামাক প্রভৃতি জন্মায় । উত্তরপ্রদেশের উৎপণ্ন ফসলের ক্রম অনুযায়ী 
গমের স্থান সর্বপ্রথম (৬* ল. এ. ), দ্বিতীয় স্থান ধানের (৩৫ ল. এ)। ১৫ 
ল এ, ক্ষেত্রে ইক্ষু এবং জোদ়্ার-বাজরা একত্রে ৬* ল্‌, এ. স্থানে উৎপন্ন হয় । 
এই রাজ্যে যথেষ্ট গবাদি পঞ্ত গ্রতিপালিত হইয়া থাকে । 
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উত্তরপ্রদেশে খনিজ ভ্রব্য অধিক পাওয়া যা না। গারোওয়াল অঞ্চলে সামান্য 
তত্র, মির্জাপুর জেলায় যথেষ্ট চণাপাথাঁর পাওয়া যায়। মির্জাপুর জেলায় সম্ভবতঃ 
বিবিধ খনিজ ভ্রব্য রহিয়াছে । এইজন্য এখানে চূর্ক নামক স্থানে সিমেন্টের 
কারথানা স্থাপিত হইয়াছে । এই রাজ্যে কয়লার খনি নাই এবং তড়িৎশক্তিও 
যথেষ্ট উৎপন্ন হয় না। গলার সেচখালে যে বারটি স্থানে কৃত্রিম জলপ্রপাত ব্যাট 
কর! হইয়াছে, তাহা হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহ ছাড়া, সার্দার প্রধান 
সেচখালে ৫৯ ফুটি উচ্চ জলপ্রপাত আছেখ তথায় ৪* হাজার কিলোওয়াটি তড়িৎ- 
শৃক্তি উৎপন্ন হয়। রিহান্দ-পরিকল্পন! হইতে ২৩৩,০০০ কি. ও, ভড়িৎ শক্তি 
পাওয়া যাউবে। এইস্বানে এলুঘিনিয়াম নিষ্াশণের বিরাট কারখানা স্থাপিত 
হইবে। কানপুর এই রাজ্যের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে চিনি-, তৈল-, কার্পাদ- ও 
পশম-, চর্ম, ময়দা-, রাসায়নিক শিল্প রহিয়'ছে। উহাছাড়া এখানে ছোট-বড় নানা 
প্রকারের শিল্প আছে। গঙ্গা-তীরস্থ ও রেলপথের কেন্দ্ুস্থলে কানপুর অবস্থিত। 
এইজন্য, এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে শিল্পের কাচা মাল ও কৃষিঙ্জাত ভ্রব্য 
সংগ্রহ করিবার অনুকূল অবস্থা এখানে বর্তমান। তাই, এই বাজ্যের উহা 
প্রধান বাণিক্রকেন্্র। টত্তরপ্রদেশে বহু স্থানে চিনির কল আছে। ভারতের 
অর্ধেক চিনি এথানে তৈয়ারী হয়। আর, এই রাজ্যে রহিয়াছে বহু ভেলের 
কল ও ময়দার কল। আগ্রা আর একটি শিল্প প্রধান শহর। ইহার কার্পাল-, 
চর্ম-শিল্প উল্লেখযোগা ৷ ইহা! বাপিজাকেন্্ ও তাজমহলের জন্য প্রসিদ্ধ। লাক্ষ্ষৌ 
এই রাজ্যের রাজধানী ও একটি সুন্দর শহর । এখানে কাগজের কল আছে। 
গঙ্গা নদীতীরস্থ বারাণসী প্রাচীন নগর ও হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান: ইহার 
বাসন ও রেশমশিল্প বিখ্যাত। এলাহাবাদ গঙ্গা ও যমুনা! নদীর সঙ্গম স্থানে 
অবস্থিত প্রাচীন নগর ও হিন্দুদের তীর্ঘস্থান'। বার বৎসর অন্তর অন্তর কুস্তষেলার 
এবং প্রতি বৎসর মাঘমেলার জন্য এলাহাবাদ প্রসিদ্ধ। ইহার নিকাস্থ নাইনি 
একটি শিল্পকেন্দ্র। 

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, মাথন- ও তালা- শিল্পের জন্য বিখ্যাত। 
মিরাট এ হাপুর কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান নগর । সাহারাণপুবে 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ৪৭৩ 


কাগজের কল এবং কুড়কিতে ইপ্রিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয় আছে। 
বেরিলি রোহিলাখণ্ডের প্রধান বাণিজ্াকেন্দ্র। এখানে কৃত্রিম-রবার প্রস্তুতের 
কারখানা স্থাপিত হইবে। মুরাদাবাদের বাসন-শিল্প উল্লেখযোগ্য । গোরক্ষপুর 
চিনি-শিল্পের কেন্্ুস্থলে অবস্থিত। ইহা উত্তর-পূর্ব রেলপথের কেন্ত্র। এখানে 
বিশ্ববিদ্ালয় ও রেলওয়ের কারখানা আছে। ফিরোজাবাদ কাচের চূড়িশিল্পের 
জন্ত প্রসিদ্ধ। চুনারের মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য । অযোধ্যা, মধুর! ও বৃজ্সাবন 
হিন্দুদের তীর্থস্থান । 


পাঞ্জাব 


উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্তাব রাজ্য । ইহা পশ্চিম-পাকিস্তানের সীমান্তে 
অবস্থিত। ১লা নবেম্বর ১৫৫৩ খৃঃ পেপস্থু ও পাঞ্জাব লইয়া এই রাজ্য নৃতনভাবে 
গঠিত হইয়াছে । ইহার আয়তন ৪৭,০৬২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৬১১৩৭, 
৮৯৯; আর লোকবসতির ঘনত্ব ৩৪৩। 

পাঞ্জাবের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং অবশিষ্ট অংশ 
পাঁললিক সমভৃমি। শতজ্ঞর কতকাংশ ও সমগ্র বিপাশ। পাঞ্জাবের মধ্য দিয়। 
এবং ইরাবভী এ রাজ্যের পশ্চিম-পার্খ দিয়! কিছু দূর ও বমুল| নদী পূর্ব-পার্খব দিয়া 
প্রবাহিত । পাগ্তাব রাজ্যকে দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়) 
ষথা_() পার্বত্য অঞ্চল ও (২) সমভূমি-অঞ্চল। 

(১) পার্বত্য অঞ্চল- এই অঞ্চলে প্রধান-হিমালয়, মধ্য-হিমালয় ও অব- 
হিমালয় পর্বতমাল। অবস্থিত । পশ্চিম-হিমালয় পার্বত্যভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় । 
এখানে গ্রীন্বকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও শীতকালে তুষারপাত হয়। উচ্চতার জন্য 
ইহার জলবামু শীতল । এখানে চিরপাইন গাছের বন আছে । গম, ষব, ভূষ্ট। ও 
আলু ইহার প্রধান ফসল, অবশ্থ কুষি-উপষোগী ভূমির পরিমাণ কম। এই অঞ্চল 
ফলের জন্ত বিখ্যাত। হিমাঁচল-প্রদেশের ঘুপ্ডি নামক স্থানের জলবিদ্যাৎ-কেন্দ্র ( ৪* 
হাজার কি. ও.) উল্লেখযোগ্য । এই স্থান হইতে পাপ্তাবে ও পাকিস্থানে তড়িৎ- 
শক্তি সরবরাহ করা হয়। | 


২ ল্টু 





ভারত-যুক্তরাষ্ট ৪৭৫. 


(২) জমভুমি-অঞ্চল-_ইহাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায় 
যথাঁ(ক) হিমীলয়ের পর্বতের পাদদেশের বুষ্টিবল চোস্‌ বা ব্যাডল্যাণ্ড, 
(8৪৭ 1,215), (খ) মধ্যভাগের উর্বর কৃষিঅঞ্চল এবং (গ) রাজস্থানের সীমাস্তের 
মরুপ্রায় শুফ অঞ্চল। 


শিবালিক পর্বতের পাদদেশে ক্ষয়জাত শিল! যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়াছে । 
আর, এই অঞ্চলের বনভূমি লুগ্ধ হইয়া গিয়াছে । এইজন্য এই বুষ্টিবহুল বন্ধুর 
ভূমির মাটির ক্ষয় অধিক হওয়ায় ইহা ব্যাল্যাণ্ডে পরিণত হইয়াছে! বর্তমানে 
বনভূমি স্ট্টি করিয়া এবং কনটিউর বাঁধ (001600] ) নির্মাণ করিয়া সংস্কার 
হইতেছে । ব্লাপার ও নাঙ্গাল এই অংশে অবস্থিত। শতদ্র নদীতে ভাকর। 
নামক স্থানে বিরাট বাধ নিগ্িত হইতেছে। এ স্থানে নদী-অংশে ষে বৃহৎ 
জলাশয় হৃষ্টি হইয়াছে তাহার নাম 'গোবিন্বসাগর' । আর, নাঙ্গালের নিকট 
আর একটি বাধ নিমিত হইয়াছে এবং স্থান হইতে প্রধান সেচখাল স্থুরু 
হইয়াছে। ভাকরা ও নার্গীল এবং প্রধান সেচখালে কোলা ও গাঙ্থুযালে 
জলবিদ্যুৎ-কেন্ত্র স্থাপিত হইতেছে । আর, এই তড়িৎশক্তি পাঞ্জাবের বিতিন্ন 
অংশে ও দিলীতে সরবরাহ করা হয়। ভাকরা-পরিকল্পনার খালগুলি হইতে 
পাঞ্জাব ও রাজস্থানের লক্ষ লক্ষ একর ( ৩৩ ল. এ.) ক্ষেত্রে জলসেচ হইবে । উহার 
কতকাংশ কার্যকরী হইয়াছে । বিপাশ! নদী-পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । উহার 
দ্বারা রাজস্থানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (৩০ ল. এ.) জলসেচ হইবে । নাঙ্গালে 
রাসায়নিক সার এবং ভারীজলের (75৪৬5 ৪৪2) কারথানা স্থাপিত হইতেছে । 

পাঞ্জাবের দ্বিতীয় অংশ উর্বর সমভূমি অঞ্চল । এখানে ২১%-৪০” বৃষ্টিপাত 
হয়। শীতকালেও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, ফলে রবিশস্য চাষের স্থবিধা আছে। 
এখানে বহু সেচখাল, নলকৃপ ও কৃপ থাকাম্ন. কুষিক্ষেত্রে জলসেচের স্থবিধ! হইয়াছে । 
তাই, পাণ্ডাব ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষিপ্তধান রাজ্য । গম, যব, ভুট্টা, ইক্ু, ছোলা, 
তুলা ও তৈলবীজ এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য । এখানে যথেষ্ট গবাদি 
পণ্ড পালিত হয়। এই স্থানের হরিয়ানা-গরু বিখ্যাত। পাঞ্জাবের পশম-, কার্পাস-, 
চর্ম ও চিনি-শিল্প উল্লেখযোগ্য ।* আম্বালের নিকটে কাগজের কল আছে। 


৪ ৭ ভূগোল 


অম্বতসর এই রাজ্যের বৃহত্ম নগর "ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। শিখদের 
্বর্ণ-মন্দির ও পশম-শিল্পের জন্য ইহা! প্রসিদ্ধ। হিমালয়ের পাদদেশে চগ্ডিগড়, 
অবস্থিত। ইহা নবনিমিত সুন্দর শহর ও পাপ্তাবের রাজধানী । জলম্ধর 
খেলার যাবতীয় ভ্রব্য প্রস্ততের জন্য এবং লুধিয়ানা পশম-শিল্লের জন্য প্রসিদ্ধ। 
পাঠানকোট রেলস্টেশন হইতে কাশ্মীর যাইবার রাস্তা সুরু হইয়াছে। 
পাতিয়ালা বাণিজ্যপ্রধান শহর। আন্বালা ও ফিরোজপুর সৈন্যনিবাস। 
এই উর্বর সমভূমি-অংশ ঘনবসতিপূর্ণ অপ্ুল। 

পাঞ্জাবের তৃতীয় অংশের বৃষ্টিপাত ১০-১৫ ইঞ্চি মাত্র, এইজন্য মকুপ্রায় অঞ্চল। 
তাই, শীত "ও গ্রীষ্মের মাত্রা অধিক। বর্তমান এই অঞ্চলে ঘাঘর নদী উপতাকায় 
সেচখাল তৈয়ারী হওয়ায় কৃষিকার্ষের স্থবিধা হইয়াছে । তবে, ইহার বহু 
অংশে জল অভাবে কৃষিকার্ধয স্থচারুরূপে করা সম্ভবপর নহে। জোয়ার- 
বাজরা, গম, ছোলা, তুলা, তৈলবীজ প্রধান ফসল। এখানে যথেষ্ট গবাদি 
পশ্ত প্রতিপালিত হয়। হিসার বাণিজাপ্রধান স্থান। এখানে কাপড়ের কল 
আছে। এই অঞ্চলের লোকবসতি কম। 


রাজস্থান 


পাাবের দক্ষিণে রাজস্থান রাজ্য । ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খুঃ আজমীচ এবং 
বোম্বাইএর আবু-পাহাড় ও মধ্যভারতের কিছু অংশ ( স্থনেলতাগ্জা ) ইহার অন্তভূক্ত 
হইয়াছে । ইহার আয়তন ১৩২,১৪৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৫৯,৭০,৭৭৪) 
আর লোকবসতির ঘনত্ব ১২১। 

রাজস্থানের অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশবিশেষ । ইহ প্রধানতঃ 
ক্ষয়প্রাণ্ড মালভূমি বা পেনিপ্রেন। আরাবল্পী ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতমালা! । আরাবন্লী 
পর্বত রাজস্থানকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । ইহার পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত সামান্ 
হয় বলিয়া! এখানে থর মরুভূমির স্ষ্টি হইয়াছে। এই অংশে লুনী একমাত্র নদী । 
আর পূধাংশের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু বেশী। এই অংশে 'চন্বলা ও উহার 
কয়েকটি উপনদী প্রবাহিত। জন্বর লবপাক্ত জলের হুদ। এখানে অস্তর্বাহিনী 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ৪৭৭- 


নদী পতিত হইভেছে। এইজন্য খতুভেদে এই হৃদের আয়তনের হ্াঁস-বৃদ্ধি হয়। 
গ্র্নকালে ইহা প্রায় শু হইয়া ষায়। তাই ইহাকে প্লায়া (91859) বলা যায়। 
'আজমীড়ের পুক্কর মিঠা জলের হ্রদ। রাজস্থানের জলবাছ় শু, শীত ও গ্রীন্মের 
মাত্রা অধিক । | 


প্রাকৃতিক বিভাগ-_এই রাজো তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ লক্ষ্য 
কর! যায়; ষথা-৮(১) থর মরুভূমি ও (২) আরাবলী পার্বত্য অঞ্চল এবং (৩) 
পূর্ব-রাজস্থান। 

(১ থর মরুভূমি-_বিকানীর, যোধপুর ও জশল্মীর জেলা এই মরুভূমির 
অন্তর্গত। গোবী ব! সাহারা মরুভূমির মত ইহা! ভীষণ মরুভূমি নহে বা বৃষ্টি 
শূন্যও নহে। উত্তর-পশ্চিমাংশ ভিন্ন ইহার অধিকা.শ প্রাচীন শিলায় গঠিত ও 
ক্ষয়প্রাগ্ত পেনিপ্লেন | তবে, লুনী-উপত্যকায় ও উত্তর-পশ্চিমাংশে আধুনিক যুগের 
শিল! ব৷ পাললিক মৃত্তিকা রহিয়াছে । আর, এই শিলাময় অঞ্চল বালুকার দ্বারা 
আবৃত। আবার স্থানে স্থানে উচ্চ বালিয়াড়ি দেখা যায়। তবে, মধ্যে মধ্যে 
ক্ষয়জাত শৈলশিরা রহিয়াছে । উহাদের শিলার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট-_ প্রাচীন যুগের 
গ্র্যানিট ও রিওয়োলাইট, বিস্ধ্য-শ্রেণীর বেলেপাথর, পরবর্তী গোগুওয়ান৷ যুগের 
তালচের-শিলা, চূণাপাথর ও আধুনিক যুগের শিলা (12162 ) দেখা যায়। 
আর, প্রতি বৎসর থর মরুভূমি গড়ে ৫* বর্গমাইল হিসাবে প্রসারিত হইতেছে। 

থর-অঞ্চলের বাধিক গড় হুঁ্িপাত প্রীয় ১০”। জানুয়ারী ও মে মাসের 
গড় মাসিক তাপমাত্রা যথাক্রমে ৬০ ফা, ও ৯৫ ফা.। তবে, প্রতি খতুতে 
দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর অত্যন্ত বেশী -২০-৩*০। এইজন্য এইরূপ শুল্ক 
জলবায়ুতে প্রধানতঃ গুল্সজাতীয় কণ্টক উদ্ভিজ্জ বা বাবলা জাতীয় খর্বাকৃতি 
কণ্টক বৃক্ষ জন্মে। তবে, দক্ষিণাংশে বিশেষতঃ লুনী-উপত্যকায় উৎকৃষ্ট 
তৃণভূমি দেখা যায়। আর, যোধপুরে কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত উর্বর ভূমি 
রহিরাছে ; কারণ, চুণাপাথরের গঠিত শৈলশিরা এ অঞ্চলকে বাযুবাহিত বালুকা! 
হইতে রক্ষা করিতেছে । থর-অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি মরুঅঞ্চলের ন্যায়__ 
বাষিক বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়,-কোন বৎসর হয়ত দুই-এক 


৪৭৮ ভূগোল 


দিনে ১*%-১৫” বৃষ্টিপাত হইতে পারে, আবার ছুই-চার বৎসর অতি সামান্য 
(২/-৩ বৃষ্টিপাতও হইতে পারে । এখানে কোন কোন বৎসরে বন্তাও দেখ! যায়। 

অনুকূল স্থানে গভীর কৃপ (২**-৩০*) হইতে জলসেচ করিয়া জোয়ার 
বাজরা, ছোলা, গম প্রভৃতি ফলের চাঁষ হয়; আর, বালিয়াড়ীর মধ্যস্থ নিয্স্থানে 
অপেক্ষারৃত আর্জ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের জলে প্রধানতঃ জোয়ার ও বাজরা জন্মায়। 
বিকানীরে শতন্ত নদীর সেচখাল রহিয়াছে । এ অঞ্চল লুষগ্প্রা্ম ঘাঘর নদীর 
উপত্যকা মৃত্বিকাময়। তাই, এন্বানে সেচখাল হইতে জলসেচ করিয়া গম, ভূত্টা, " 
ছোলা, তুলা, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। বিপাশা! পরিকল্পনার 
রাজস্থান-খাল-পরিকল্পনা কার্ধকরী হইলে বিকানীর ও জশল্মীর জেলায় বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে (২৭ লক্ষ একর) প্রচুর শ্য উৎপন্ন হইবে। এই অঞ্চলে গো, মেস্ব 
প্রভৃতি পণ প্রতিপালিত হয়। বিকানীর ও ষোধপুর জেলায় জিপাসাম ও 
বিকানীর জেলার পালনায় নিকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। বিকানীর ও বোধপুর 
উল্লেখষোগ্য নগর ও বাণিজ্যকেন্্র। এই অঞ্চলে যথেষ্ট মেষপালন হয় বলিয্না 
কুটির-শিল্প হিসাবে পশমী কাপড় ও কন্বুল প্রস্তত হয়। 

(২) আরাবল্লী পার্বত্য অঞ্চল__ইহা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম 
পর্বতমাল৷ ৷ ইহার ধৈর্য প্রায় ৪৬* মাইল। এই পর্বতমালা বিশেষভাবে 
ক্ষযপ্রা্ত হইয়াছে এবং ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রাচীন শিলায় গঠিত । 
উত্তর-পূর্বাংশ বিভিন্নভাবে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উশলশিরার সমষ্টিমাত্র ; উদয়পুর- 
অঞ্চল উচ্চ শৈলশিরা (৩৫০*-৪০*০) ও তন্মধস্থ উপত্যকায় পূর্ণ। এই অংশের 
জয়ার দস্ত। ও সীনার খনি উল্লেখষোগ্য । আজমীড়ে অভ্র পাওয়া যায়। আর, 
দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত আবুপাহাঁড়ের উচ্চতম অংশ ৫৬৪৬। পাবত্য 
অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ছোট ছোট হ্রদ রহিয়াছে। এই অংশের বৃষ্টিপাতও 
অপেক্ষাকৃত অধিক (২৫৮) বলিয়। এই অংশে বনভূমি রহিয়াছে । আবুপাহাড়ে 
৫*? বৃষ্টিপাত হয়। চম্বলের উপনদী বানাস এখানে প্রবাহিত। গম, ছোলা, 
বাজরা, জোয়ার, টতৈলবীজ উপত্যকা-অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ভীল নামক 
আদিবাপীর! “ভুম+ প্রণালীতে চাষ করে। 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৪৭৯ 


আজমীচ় বাণিজ্যপ্রধান ও রেলপথের কেন্দ্র। এখানে রেলওয়ের কারখানা 
আছে । ইহা খুদলমানদের ও ইহার নিকটস্থ পুষ্ষর হিন্দুদের তীর্থস্থান । উদয়পুক 
হুন্বর শহর। এখানে ছোট ছোট মনোরম হুদ আছে। আবু পাহাড়ের 
মন্দিরের কারুকাধ অতি সুন্দর । চিতোর ইতিহাস-প্রসিন্ধ নগর । যাকরানার 
মার্বেলপাথর উল্লেখযোগ্য । কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধ এই 
মার্ধেলপাথরের দ্বারা নিশ্মিত হইয়াছে । 

(৩) পুর্বরাজস্থান--ইহার অধিকাংশ ক্ষষ্বপ্রাপ্ত পেনিপ্রেন, তবে উত্তর- 
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পূর্বাংশে ও পূর্বাংশে পাললিক ভূমি রহিয়াছে । এখানে চন্দ ও উহার 'উপনদী 
বানাস প্রবাহিত। এখানে বু ছোট ছোট নদী রহিয়াছে। এই অংশের 
বৃষ্টিপাতও কিছু বেশী (২*-৩০)। তবে, উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা ইহার 
জলবায়ু শুফ। এখানে প্রধানতঃ কৃপ হইতে জলসেচ করিয়৷ গম, তৃট্রা, বাজরা, 
জোয়ার, ছোলা, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। আর, এই অংশের 
লোকবসতির ঘনত্ব কিছু বেশী। সম্বর হুদ হইতে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয়। চম্বল 
নদীতে মহাত্মা গান্ধী-বাধ ও জলাশয় তৈয়ারী হইতেছে। ইহা! কার্ধকরী হইলে 
তড়িৎশক্তি পাওয়া যাইবে ও কৃষিকার্ধের সুবিধা হইবে। দিমেপ্ট- ও কার্পাস- 
শিল্প এই রাজ্যের প্রধান শিল্প। ৃ 

জয়পুর রাজস্থানের রাজধানী ও স্বন্দর শহর। ইহা পাথর-শিল্প ও ধাতু- 
নিমিত দ্রব্যের উপর মিনাকর! শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের ইহ। প্রধান 
বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে কাপড়ের কল আছে। 


মধ্ঃগ্রদেশ 


ভারতের মধ্যভাগে মালভূমির উপর মধ্যপ্রদেশ অবস্থিত । গত ১লা নবেম্বর 
১৯৫৬ খৃঃ পূর্বতন মধ্য প্রদেশের হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল, বিদ্ধ্যগ্রদেশ, মধ্যভারত ও 
ভূপাল লইয়া এই রাজ্য নৃতনভাগে গঠিত হইয়াছে ভারত-যুক্ররাষ্্রেন্স রাজ্যগুলির 
মধ্যে আয়ঙনে এই রাজ্য দ্বিতীয় স্থামীয়। ইহার আয়তন ১১১,২৫০ বর্গমাইল 
এবং লোক, ংখ্যা ২,৬*,৭১,৬৩৭) আর, লোৌকবসতির ঘনত্ব ১৫২। বিদ্ধ, 
সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল ও পূর্বঘাট পর্বত এই রাজ্যে অবস্থিত ! নর্মদা, 
তাণ্াঁ, চম্বল, বেতুয়া,। শোণ ও মহানদী মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষে 
প্রবাহিত । 

এই রাজ্যে মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত ( ৩০”-৪৫” ) হয়; তবে পূর্বাংশের 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু বেশী (৫০-৫৫”)। গ্রীষ্মকালে নিষ্-মালভূমি- 
অঞ্চল খুব উত্তপ্ত হয়। আর, ইহার বহু অংশ অরণ্যাবৃত। এই সকল অরণ্যে 
শাল, সেগুন, বাশ গ্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জন্মে। তসরগুটি ও লাক্ষা এই বন হইতে 
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পাওয়া যায়। রাজ্যের বহু অংশে সেচখাল, জলাশয় কৃপ গ্রভৃতি হইতে জলসেচের 
ব্যবস্থা আছে। ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ (ভিসি, চীনাবাদাম 
প্রভৃতি ) ছোলা, মুশ্তরী, তৃল! ইহার প্রধান ফসল। এই রাজ্যে কয়লা ( কোরবা, 
উমারিয়া, ছিন্দওয়ারা, মাহপানি, চিরিমিরি প্রভৃতি )১ আকরিক লৌহ (ডূর্গের 


॥ল্র শে লাখ 
]ঃ পালা০ে 


$ শলাংশল 





রাজহার! ও বাস্তার ), ম্যাঙ্গানিজ ( জতঘবলপুর, বালাঘাট ও ছিন্দওয়ার| ), বক্মাইট, 
কেওলিন ( চীনামাটি ), চুণাপাথর, হীরক (পান! ) গ্রভৃতি আকরের খনি আছে। 
ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে মধ্যপ্রদেশ ভারতের সর্বপ্রধান রাজা । এই রাজ্যের 
কার্পাস-শিল্প প্রধান। ইন্দোর, উজ্জয্িনী, গোয়ালিয়র, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে 
কাপড়ের কল আছে। ডুর্গ জেলার ভিলাই-এ লৌহ-ইম্পাতের বিরাট কারখানা 


৪৮২ ভূগোল 


স্থাপিত হইতেছে । নেপানগরের খবরের কাগজ তৈয়ারীর কারখানা 
উল্লেখযোগ্য ॥ ইহা ছাড়া, এই রাজ্যে সিমেন্ট, চর্ম, চীনামাটি-শিল্প রহিয়াছে । 

প্রাকৃতিক বিভাগ- ভূ-প্রককৃতি অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশকে নিয়লিখিতভাবে 
বিভক্ত করা যায়; যথা--(১) মালবের মালভূমি এবং সাতপুরা-বিদ্ধ্য-পার্বত্য 
অঞ্চল, (২) বুন্দেলখণ্ডের মালভূমি, (৩) বাঘেলখণ্ড বা রেওয়ার মালভূমি, 
(৪) নর্মদা নদীর ও শোণ নদের উপত্যকা," (৫) মহাদেব-মহাকাল পর্বতশ্রেণী, 
(৬) মহানদীর উপত্যকার উচ্চঅংশ বা ছপ্রিশগড়ের সমভূমি, এবং (৭) বাস্তারের 
মালভূমি । 

(১) মালবের মালভূমি এবং সাতপুরা ও বিন্ধ্য-পর্বতশ্রেণী-_এই 
মালতূমির উত্তরাংশ বিদ্ধ্য-শ্রেণীর বেলেপাথরে এবং দক্ষিণাংশ ও পর্বত ছুইটি 
লাভাঞজজাত শিলায় গঠিত। আর, গ্রস্ত-উপত্যকায় নর্মদ1 নদী প্রবাহিত। 
চম্বন ও উহার উপনদীগুলি মালবে প্রবাহিত। মাঁলবে ২৫”-৩৫” এবং বিশ্ধ্য ও 
সাতপুরা পার্বত্য অঞ্চলে আরও কিছু বেশী বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য পার্বত্যভূমি 
অরণ্যাৃত। গম, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ, ভাল ও কার্পাস প্রধান উৎপন্ন 
জব্য। এই অঞ্চলের ইন্দোর প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বনু 
কাপড়ের কল আছে। উজ্জ্রয়িনী প্রাচীন নগর এবং ইহার কার্পাস-শিল্প 
উল্লেখযোগ্য । ভূপাল ম্ধ্য-প্রদেশের রাজধানী ও বাণিজ্যপ্রধান নগর ! এখানে 
বৈছ্যাতিক যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত, হইতেছে । গৌোয়ালিয়র 
শিল্পপ্রধান নগর | বস্ত্র চর্ম- ও চীনামাটি-শিল্প প্রধান। চম্বল নদীর মহাত্মা! 
গান্ধী-বীধ নিমিত হইলে প্রচুর জলবিহ্যৎ পাওয়া যাইবে ও জলসেচের স্থবিধা 
হইবে। 

বুন্দেলখণ্ডের মালভূমি-_-প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় কিংবা বিদ্ধ্যশ্রেণীর 
বেলেপাথরে গঠিত ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি । এখানে বেতুয়া ও কেন নদী 
প্রবাহিত। পান্নীয় কন্গপোমেরেট শিলায় হীর। পাওয়া যায়। ইহার জলবাস্তু ও 
টৎপন্ন দ্রব্য কতকট। মালয়ের মত) তবে এখানে সামান্ত ধানও উৎপন্ন হয় এবং 
তুলা বিশেষ উৎপন্ন হয় না। 
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(৩ বাঘেলখণ্ড-_ইহার উত্তরাংশ পাললিক মৃত্তিকা এবং অবশিষ্ট অংশ 
প্রধানতঃ বিদ্ব্য-শ্রেণী বেলেপাথরে গঠিত । এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত কিছু বেশী। 
এইজন্য গভীর বনভূমি আছে। এই অঞ্চলে চুণাপথর ও কয়লা (উমারিয়। ) 
পাওয়া যায়। সাতনায় সিমেণ্টের কারখানা! আছে। 

(৪) নর্মদ। নদী ও শোণ নদের উপত্যকা নর্মদা নদী গ্রন্ত-উপত্যকায় 
প্রবাহিত । এই উপত্যকায় গভীরভাবে পললরাশি সঞ্চিত হইয়াছে। এইজন্ত 
এই অংশের ভূমি উর্বর। এখানে চুর ফসল উৎপন্ন হয়। জববলপুর এ 
উপত্যকার শীর্ধদেশে অবস্থিত । এখানে কাপড়ের কল, বিশ্ববি্ভালয় ও সামরিক 
বিভাগের কারখানা আছে। ইহার নিকটেই জলপ্রপাত ও মার্বেল-পাথরের পাহাড় 
বিখ্যাত। শোণ নদ সন্ধীর্ণ উপত্যকায় প্রবাহিত। ইহা অরণ্যময় অঞ্চল। 

(৫) মহাদেব-মহাকাল পর্বতশ্রেণী- মহাদেব প্রাচীন বেলেপাথরের দ্বারা 
এবং মহাকাল নাইস ও লাভার ছার! গঠিত। মহাকাল পর্বত প্রকৃতপক্ষে 
নদী-উপত্যকাপূর্ণ ব্যবচ্ছিন্ন মালতুমি। অযরকণ্টক (৩৪৯৩) ইহার উচ্চতম 
শৃঙ্গ। ইহার নিকট শোণ নদ ও নর্ধদা নদীর উৎসক্ষেত্র। এই সকল পার্বত্য 
অঞ্চলে বিশেষতঃ পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী বলিয়৷ ইহারা অরপ্যারৃত। 
এই অরণ্যের পূর্বাংশে প্রধানতঃ শাল এবং পশ্চিমাংশে সেগুন এবং সর্ব বাশ 
জন্মে। ছিন্দওয়ার নিকট ও পূর্বাংশে চিরিমিরি ও অস্থিকাপুরের নিকট কয়লা! 
এবং মহাদেব পর্বতের দক্ষিণ-পা্ে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। আদিবাসী গোন্দরা 
নজুম'-গ্রণানীতে পার্বত্য ভূমিতে সামান্ত কৃষিকার্ধ করে । উপত্যকায় গম, জোয়ার, 
কোদন, তুলা প্রভৃতি ফসল জন্মায়। পাঁচমারী (৩৫৮) শৈলনিবাস এবং 
ছিন্দওয়ার1 বাণিজ্যকেন্ত্র। নেপানগরে খবরের ক'গজ তৈয়ারীর কল আছে। 

(৬) মহানদী নদী-উপত্যকার উচ্চঅংশ বা ছত্রিশগড়-সমভূমি-_ 
মহাকাল পর্বত ও উড়িস্বার পাহাড়িয়! অঞ্চলের মধ্যস্থ ভূখণ্ড এই সমভূমি। ইহা 
৯১০/-১*? উচ্চ পেনিপ্লেন এবং প্রাচীন শিলায় ( কুড্ডাপা-শিলাসমূহ, বেলে- 
পাথর, শেল, কোয়ার্টজাইট্‌ গ্রভৃতি ) গঠিত। উচ্চভূমির দ্বার! বেষ্টিত বলিয়া ইহা 
একটি বেসিন। এখানে মহানদী ও উহার উপনদীসমূহ প্রবাহিত। ইহার 
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বৃষ্টিপাত ৫৫" হইলেও কূপ, জলাশয় ও নদী হইতে জলসেচ ব্যবস্থা আছে। 
এইজন্য এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ধানই প্রধান, হহাছাড়া, 
ডাল, তিসি এবং গম উৎপন্ন হয়। কোরবার কয়লা, ডূস জেলার ধোলি ও 
রাজহারা পাহাড়ে প্রচুর আকরিক লৌহ ( চ08601901--50-67% ) পাওয়া 
যায়। চুণাপাথরেরও খনি রহিয়াভে। আকরিক লৌহ, চুণাপাথর, মাঙ্গানিজ, 
কয়লা, জল, (১ মণ ইম্পাত তৈয়ারী করিতে ৬ মণ জলের প্রয়োজন ) প্রভৃতি 
লৌহ-ঈম্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় বন্তৃগুলি পাবার নুবিখা আছে বলিয়া 
ভিলাই-এ লৌহ-ইম্পাতের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইতেছে । রায়পুর € 
বিলাসপ্পুর উল্লেখযোগ্য বাণিজাকেন্দ্র ও রেল-জংশন । 

0) বাস্তার-মালভূমি-_ইহা প্রাচীন শিলায় ( নাইন ) গঠিত ব্যবচ্ছিনন- 
মালভূমি ( ১৩,০** ব. মা.)। ইহার উচ্চ হা ২০**--৩*০০' এবং স্বানবিশেষে 
৪০০০ উচ্চ। ইহা অরণ্যসন্কুল ও বিরল বসতি অঞ্চল। গোদাবরার উপনদী 
ইন্দ্রাবতী, শরবী এবং সিলেরু নদী এখানে প্রবাহিত । এই অঞ্চলে বিবিধ খনিজ 
ব্য রহিয়াছে, কিন্ত রেলপথ নাই বলিয়া এইগুলি উত্তোলিত হয় না। 


বোম্বাই 


পশ্চিম-ভারতে বোস্বাই-রাজ্য অবস্থিত। ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ থুঃ কচ্ছ, 
সৌরাষ্ট্র এবং পূর্বতন ায়দারাবাদ ও মধ্যপ্রদেশর মারাঠী-ভাষাভাষী অঞ্চল 
( বিদর্ভ ) ও পূর্বতন বোম্বাই রা'জোর মারাঠী ও গুক্থরাটী-ভাষাভাষী অঞ্চল লহয়া 
এই রাজ্য নৃত্নভাবে গঠিত হইয়াছে । ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির মধ্যে 
আয়তনে বোম্বাই-রাজ্য বৃহত্ম । উহার আয়তন ১,৯*,৬৬৮ বর্গমাইল এবং 
লোকসংখ্বা ৪৮২,৬৫১ ২২১। আর, লোকব্দতির ঘনত্ব ২৫৩। 

বোম্বাই রাজ্যের কম্কন-উপকূলের পারে সন্কীর্ণ সমভূমি এবং গুঁজরাট-অঞ্চলে 
সমভূমি রহিয়াছে । আর, পশ্চিমঘাট পর্বতমাল! উপকূলের সহিত সমাস্তরালভাৰে 
এবং বিদ্ধা ও সাতপুরা পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্ৃত। অপর আর একটি অংশ 
দবাক্ষিণাত্যের মালভূমি । সৌরাষ্ট্রও একটি মালভূ্বি। এখানে গ্ীর পাহাড় ও 
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তাহার পারে গীর জঙ্গল অবস্থিত। ভারতে কেবলমাত্র গীর জঙ্গলে সিংহ আছে । 
এই রাজা নয়া ও তাণ্তী পশ্চিমবাহিনী এবং গৌদাবরী ও কৃষ্ণা 
পূর্ববাহিনী নদী । 

কঙ্কন-উপকূল ও পশ্চিমঘাটের পশ্চিম-ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই 
পর্বতমালা অরণ্যস্কুল। এই অরণ্যে সেগুন প্রভৃতি মুল্যবান বৃক্ষ জন্মে। 
মালভূমি ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের বৃষ্টিপাত কম বলিয়। এই নকল স্থানের জলবায়ু স্তষ্ক। 
এই শুষ্ক অঞ্চলে জলসেচ করিয়া তুলা, গম, জোয়ার, বাজরা, ঠতলবীজ 
( চীনাবাদাম ), ডাল, ইন্ষু প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। কঙ্কণ-উপকূলে ধান ও 
নারিকেল জন্মে । কয়ল! (বিদর্ভ ), আকরিক লৌহ ( বিদর্ভ ও রত্বগিরি জেলা ) 
এবং জিপপাম ( কচ্ছ ), এই রাজ্যের প্রধান খনিজ ভ্ব্য। বোম্বাই শিল্পপ্রধান 
রাজা । ভারতের কার্পাস-শিল্পে এই রাজ্য প্রথম স্থানীয়। ইহাছাড়া, সিমেপ্ট, 
কাচ, চিনি, রাসায়নিক দ্রবা ও ওঁধধ, কৃত্রিম রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি ভ্্ব্য প্রস্তুতের 
কারখান! রহিয়াছে । পশ্চিমঘাট পর্বতের নোনাভ.লা, অন্ক-উপত্যকা নামক 
জলবিছ্যুৎ-কেন্দ্র প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানের উৎপয্ন তড়িৎশক্তি বোম্বাই, পুনা, 
কল্যাণ প্রভৃতি শহরে সরবরাহ কর! হয় এবং ইহার ফলে শহ্রগ্ুলিতে কলকারখান৷ 
চালান স্থবিধা হইয়াছে । ইন্বাছাড়া, কয়না- ঘাটগ্রভা- ও কাকরাপুর-বাধ ও 
জলবিহ্যাৎ-কেন্দ্র তৈগ্বারী হইতেছে । বোম্বাই-এর নিকট খনিক্ত তৈলের 
পরিশোধনের ছুটি বিবাট ক্রারখানা স্থাপিত হইয়াছে । তাহাছাড়া, ইহার 
নিকটস্থ ট্রোমবে-এ পরম-আধুরিক শক্তির গবেষণা-কেন্দ্র আছে। 

প্রাকৃতিক বিস্াগ-_উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা বোশ্বাই-রাজ্যকে 
নিম্ন লিখিতভাবে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যথা--(১) 
পশ্চিম-উপকূল অঞ্চল; (২) পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল; এবং (৩ দাক্ষিণ।তা- 
নালভূমি । ॥ 

(১) পশ্চিম-উপকুল অঞ্চল-_ভূ-গ্রকৃতি, জলবায়ু ও উৎপন্ন ভ্রব্য 
অন্গযায়ী ইহাকে তিনটি প্রধান অংশে বা উপবিভাগে বিভক্ত করা যাঃ, ঘথা-_ 
ক) কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়, (থ) এগজরাট এবং গে) কম্বণউপকূল। 


৪৮৬ গূঁগোল 





(ক) কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়-_কচ্ছ একটি ঘ্বীপ। ইহার উত্তরে কচ্ছের 
রণ ও দক্ষিণে কর্ছছ উপসাগর ৷ কঠিয়াবাড় একটি উপদীপ। প্রাচীনকালে ইহাও 
একটি ছাপ ছিল; পরে, কালক্রমে মহাদেশ ও দ্বীপের মধ্যস্থ সাগরে পলল সঞ্চিত 
হওয়ায় মহাদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়ের উত্তরাংশ 
ভূমিকম্প-বলয়ের অন্তর্গত । তাই, ভূমিকম্পের ফলে এই অঞ্চলের ভূমির ও. 
তটরেখার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ঘটিয়াছে,_-ভূমিকম্পের ফলে ভূমি বসিয়া কচ্ছের 
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রণের উৎপত্তি হইয়াছে । কচ্ছের রণ অগভীর উপসাগর | গ্রীক্কালে ইহার 
অধিকাংশ শুকাইয়া লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। কচ্ছের মধ্যাংশ বেলেপাথরে 
গঠিত, নিষ্ব-মালভূমি । তবে মধ্যে মধ্যে বেসণ্ট-শিল! রহিয়াছে এবং অবশিষ্ট 
অংশ পাললিক ভূমি। কঠিয়াবাড়ের উত্তর-উপকূলের ভূমি নিম্ন । নর্মদা 
নদী-উপত্যকায় যে চ্যুতি সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবতঃ উহ! প্রসারিত হইয়। কঠিয়া- 
বাড়ের দক্ষিণউপকূল গঠিত হইয়াছে । এই উপদ্বীপের অধিকাংশ লাভার 
দ্বারা গঠিত। এই লাভা-অঞ্চলে অস্খ্য ভাইক্‌ দেখা যার । আর, দুইটি 
পাহাড়িয়া অঞ্চল আছে। উহারা ব্যবচ্ছিন্্-মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। 
উহাদের মধ্যে গীর পাহাড় উল্লেখযোগ্য । ইহা বিবিধ আগ্নেক্বশিলায় (389১০, 
01011659, 552151665 ) গঠিত । আর, উত্তরাংশে রহিয়াছে বেসপ্ট-শিলা । 
উপকূলে বিশেষতঃ ক্যন্বে উপসাগরের পারের ভূমি পাললিক । আর, লাভা- 
শিলার প্রান্তে অবশ্থ ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দেখা যায়। 

কচ্ছ ও কঠিয়াবাড়ের জলবায়ু শুষ্ষ। কচ্ছ মকুপ্রান্ম অঞ্চল ( ১**-১৫" )। 
তাই, ইহার ভূমি শুদ্ধ। এখানে কৃষিকার্ধ দামান্ত হয়। বাজরা, জোয়ার ও 
তুলা, ইহার প্রধান ফসল। এখানে পশুপালন যথেষ্ট হয়। আর, কণ্টক জাতীয় 
উদ্ভিজ্জ বা গুঝা দেখা যায়। কঠিয়াবড়ের দক্ষিণাংশের ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত 
কিছু বেশী (২*-২৫”)। তবে গীর পাহাড়ে ৪০” বৃষ্টিপাঁজ হয়। কূপ ও 
জলাশয় হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা স্থানে স্থানে রহিয়াছে । অপেক্ষাকৃত উর্বর অঞ্চলে 
( গোহিলওয়াদ-নিম্ ভূমি, ভাদর* নদী-উপত্যক-_ঘের ) স্থৃচারুরূপে কুষিকার্য হয়। 
গম, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ, তৃলা কঠিয়াবাড়ের প্রধান ফসল। ইহার 
কার্পাস-শিল্পই প্রধান। তাহাছাড়া, সিমেন্ট, চর্ষ-, রাসায়নিক, মৃৎ্-শিল্পও 
উল্লেখযোগ্য । সমুদ্র-উপকূলে লবণ প্রস্তত হয। আর, পোরবন্দরে উৎকষ্ট 
পাথর (বাড়ী তৈয়ারীর জন্ত ) পাওয়া যায়। 

কচ্ছের কাগুল! প্রথম শ্রেণীর নৃতন বন্দর। ভ্বনগরঃ ভেরাবল, 
পোরবন্দর, ওখা, বেদিবন্দর কঠিয়াবাড়ের বন্দর। দ্বারকা হিন্দুদের 
'তীর্থস্থান। জামনগর ও ব্ঙগকোট উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্্র। 
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€খ) গুজরাট-_কন্কণউপকূল ও দাক্ষিণাত্য-লাভা অঞ্চলের উত্তরে 
গুজরাট । ইহার উত্তরাংশের ভূমি শুষ্ক ও বালুকাময় ( পালানপুর ) এবং উহার 
দক্ষিণে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত তিনটি অংশ দেখা যায়,_(ক) উপকূলের নিম্ন ও 
জলাভূমি, (২) পার্বতাভূমির পাদেশের পাললিক উচ্চভূমি (২০*) এবং 
(৩) উহাদের মধ্যস্থ উর্বর পাললিক সমভূমি (২৫* যাইল দীর্ঘ ও ৬* মাইল 
প্রন্থ)। তৃতীয় অংশই প্রধান কষি-অঞ্চল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ হইতে 
উত্তরে ক্রমশঃ কথিয়। গিয়াছে, দক্ষিপতম অংশে ৬*-৭* ই. স্থুরাটে ৪১ ই.১. 
আমেদাবাদে ২৯ ই.। পূর্বাংশের পাাড়িয়৷ অঞ্চলে অবশ্য কিছু বেশী বৃষ্টিপাত 
হয়। এখানে প্রধানতঃ জলাশয় ও কৃপ হইতে জলসেচ হয়। মাহি ওতাণ্তী 
নদীর ( কাদাপাদা-পরিকল্পন। ) সেচখাল আছে। বৃষ্টিপাত ব। জলসেচ-বাবস্থার 
উপর ফদলের প্রকৃতি নির্ভর করে; গাই দক্ষিণাংশের ধান, মধ্যাংশের গম ও 
উত্তরাংশের জোয়ার, বাজরা প্রধান শস্ত । আর, সর্বত্রই কম-বেশী তৃলার চাষ হয় । 
ইহা! ছাঁড়া, তৈলবীজ ( চীনাবাদাম ), তামাক, ভাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গবাদি 
পশুপাঁলনও যথেষ্ট দেখা যায়। 

গুজরাট কার্পাস-শিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ । আমেদাবাদ ভারতের 'দ্বিতীয় প্রধান 
কার্পাস শিল্প-কেন্দ্র (৮টি কল আছে )। ইহা রেলপথের কেন্দ্র এবং ভারতের 
উল্লেখযোগ্য বাঁণিজাপ্রধান শহর। বরোদ! প্রসিদ্ধ শহর। ইহার কার্পাম-, 
রাপার়নিক ও মৃৎশিল্প উল্লেখষোগা । এখানে ঘবিশ্ববিদ্তালয় আছে। ন্ুুরাট 
তাপ্তী নদী-তীরস্থ শহর । ইহা! মুঘলযুগে বিখ্যাত বন্দর ছিল। বর্তমানে ইহা 
বাণিল্য ও কার্পাস শিল্পকেন্ত্র। নর্মদাতীরস্থ বরোচ প্রাগীন নগর | ইহাও 
প্রাচীন যুগে বন্দব ছিল। ূ 

€(গ) কষ্কণ-__-বোম্বাই-শহরের কিছু উত্তর হইতে গোয়া পর্যস্ত প্রায় ৩৩৯ 
মাইল দীর্ঘ উপকূলই কঙ্কণ নামে অভিহিত । এই উপকূলের ভূমির প্রস্থ ৩০-৫* 
মাইল। ইহা নিম্ভূমি হইলেও সমভূমি নহে) কারণ স্থানে স্থানে পাহাড় বা 
শৈলশির! কিংব। উচ্চভূমি রহিয়াছে। তাই, ইহা! বন্ধুর ভূমি, ওবে স্থান বিশেষ 
পলক সমভূমি কিংব। দাক্ষিণাত্য-লাভায় গঠিত নিম্মভূমি আছে। আর, ইহার 
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তটরেখা এক বিশিষ্ট প্রকৃতির,--পর্ধাযক্রমে অতি ক্ষৃত্র ক্ষুদ্র সাগর-শাখা বা 
নদীমোহন। ও ছোট ছোট শৈলশিরার অগ্রভাগযুক্ত অন্তরীপ অবস্থিত। তটরেখার 
পশ্চা্ভাগে স্থানে স্থানে সংকীর্ণ সমতূমি ও সমান্তরালভাবে অবস্থিত শৈলশির! বা 
পাহাড় রহিয়াছে । 

এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৭৫-১** ই.। নিম্নভূমিতে ধান ও নারিকেল এবং 
অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে রাগি, ডাল ইত্যাদি ফসল জন্মায়। পার্বত্য অঞ্চলে 
গভীর বনভূমি আছে। অধিবাসীদের কৃষিকার্য প্রধান উপজ্জীবিক! হইলেও অন্যান্ত 
কার্ষে বছ লোক নিধুক্ত আছে, বোম্বাই শহরের কাপড়ের কলের শ্রমিক, পুলিশ, 
গৃষ্ঠকর্মের চাকর, জাহাজের নাবিক ইত্যাদি। রত্মগিরি এই উপকূলের একমাত্র 
উল্লেখ:যাগ্য শহর। ইহা ক্ষুদ্র বন্দর ও মাছ ধরার কেন্দ্র। মারাঠ।-ুগে 
বিজয়বুর্গ উল্লেখযোগ্য নৌ-ধাটি ছিল। ১৭৫৭ খুঃ নৌ-যুদ্ধে ইহা ধ্ব:স 
হইয়া! যায়। 

বোম্বাই শহর ও উহার পার্খববতাঁ অঞ্চল _বন্দর-প্রনঙ্গে বোস্বাই বন্দর 
ও শহরের বিশদভাবে 'ালোচিত হইয়াছে । ইহা! বোন্বাই-রাজোর রাজধানী, 
ভারতের শ্রেষ্ট “বন্দর এবং অন্যতম প্রধান বাণিজ্জা ও শিল্পকেন্দ্র। বস্ব' ম্যাঙ্গানিজ 
ও তৈলবীজ ইহার প্রধান রপ্ানি ভ্ত্রবা। উহ্ার উপঞ্ঠে অবস্থিত পারেল, 
দাদার প্রতি শিল্পকেন্দ্র। ট্রাম্বে দ্বীপে পেট্রোলিয়াম পরিপোধনের 
কারখানা ও পরম-আথুবিক শক্তির গবেষণাকেন্ত্র স্থ'পিত হইয়াছে । থানা ও 
কল্যাণ উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্্। মহিম ও বান্দ্রা উপকণস্থ শহর । লাণ্টী- 
ক্র্জ ও জুন্ছ-এ বিমান-স্টেশন আছে। কুরলার দেয়াশলাই-এর কারখানা! ও 
আমবেরনাথের রাসায়নিক-শিল্প উল্লেখযোগ্য । 

(২) পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল-_দাক্ষিণাত্য-মালভূমির পশ্চিনগ্রান্তে 
পশ্চিমঘাট পর্বতমাল! অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা মালভূমির স্থ-উচ্চ পশ্চিম-প্রাস্ত | 
গোয়া হইতে এই পর্বতষালার উত্তরাংশ লাভাঙজজাত শিলায় গঠিত । এই অংশ 
কষয়প্রাপ হইয়া ব্যবচ্ছিন্ন বন্ধুর ভূমিতে পঠ্ণিত হইয়াছে”_গভীর গিরিখাত, 
বুচযগ্রচুড়া প্রভৃতি এখানে দেখানযাঁয়। থলঘাট ও ভোরঘাট এই পর্বতমালার 
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প্রধান পিরিপথ। এই দুইটি গিরিপথের মধ্য দিয়া রেলপথ নিত্সিত হইস্বাছে। 
ভাই, মালভূমির সহিত উপকূলের উহারা সংযোগ-পথ। ইহা! বৃষ্টিবহুল ও অরণ্যময় 
অঞ্চল। এই স্থানের মহাবালেশ্বর উল্লেখযোগ্য শৈলনিবাস। জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত । 

(৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বা! মহারাষ্ট্র দেশ- পূর্বতন বোস্বাই- 
রাজ্যের মারাঠী ভাষাভাষী '্মঞ্চল, বিদর্ত ও পূর্বতন হায়দরাবাদ রাজ্যের মারাঠা- 
ওয়াদ! ইহার অন্তর্গত । এই অঞ্চল প্রধানত; দাক্ষিণাত্য-লাভার ছারা গঠিত ; তকে 
স্থানে স্থানে পাহাড় বা উচ্চভূমি আছে। তন্মধ্যে অজস্তার পাহাড় উল্লেখযোগ্য । 
গ্বোদাবরী ও উহার উপনদী প্রাণহিতা! ( ওয়েনগঞঙ্গা, পেনগঙ্গা ও ওরর্দার 
মিলিত প্রবাহ ), কৃঞ্$ ও উহার উপনদী ভীম! ও কনয়া এখানে প্রবাহিত | 
পশ্চিম্ঘাট পর্বতে পূর্বে প্রায় ৫*-৬* মাইল বিস্তারিত স্থানে এ পর্বতের প্ররুভ 
ৃষটিচ্ছায় অঞ্চল । এখানে ২*-৩* ই. বৃষ্টিপাত হয়; এ অঞ্চলের পূর্বে এৰং 
বিদর্ভের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু বেশী। তাণ্ী-উপত্যকাযর় ও বিদর্ভের 
কৃষমৃত্তিকা ( লাভাজাত ) উর্বর ; আবার, অন্তত্র নদী-উপত্যকায় এইরূপে উর্বর 
সৃত্বিক! দেখা যায় । অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির কষ্রৃত্তিকার উর্বরত| শক্তি কম ; 
কারণ, উহা! অপরিণত ও অগভীর । 

স্থানে স্থানে কৃষিক্ষেত্রে কূপ, জলাশয় ও সেচখাল হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে । 
উর্বর মৃত্বিকাময় অঞ্চলের যেখানে জলসেচ-ব্যস্থা আছে, তথায় ধান, হচ্ছ 
টতৈলবীজ, গম, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাঁহাছাড়া, জোয়ার, বাজর", ডাল 
প্রভৃতি জন্মায় । তবে, জোয়ার ও বাজরা প্রধান খাছ্য শস্ত। উর্বর মৃতিকাময় 
অঞ্চলে লোকবসতি কিছু ঘন, কিন্তু অন্যত্র লোৌকবসতি কম। কার্পাস-শিল্পই 
একমাত্র উল্লেখযোগ্য শিল্প । বিদর্ভের চান্দায় লৌহ এবং ওয়ারোরায় কয়লা 
পাওয়া ষাযন। আর, কোলাপুরে বক্সাইট রহিয়াছে। 

বিদর্ভের নাগপ্পুর রেলপথের কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত। ইহা! পূর্বতন মধ্য- 
প্রদেশের রাজধানী ছিল। নাগপুর বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ও বাণিজ্যপ্রধান নগর । 
অমরাবতী, আকোল। ও ওয়ার্দ1 বিদর্ভেক তুলার ব্যবসার কেন্দ্র। পুনা৷ 
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অহারাষ্ট্রকি ও শিক্ষার কেন্দ্র। এখানে সৈম্তনিবাস ও ভারতের প্রধান আবহাওয়! 
দপ্তর রহিয়াছে । আর, ইহা বাণিজ্যকেন্দ্র। পুনার নিকটে সামরিক বিভাগের 
শিক্ষাকেন্ত্র আছে। শোলাপুর বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। আহম্মদনগর জেলায় 
বেলাপুরে চিনির কল আছে। আহদ্মদনগর ও কোলাপুর উল্লেখযোগ্য 
শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। 


অন্ধ, প্রদেশ 


উড়িস্যার দক্ষিণে ও মান্রাজ-রাজ্যের উত্তরে অন্কপ্রদেশ অবস্থিত । ১লা 
নবেম্বর ১৯৫৫ খুঃ পূর্বতন হায়দারাবাদ রাজ্যের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল ইহার 
অন্তভু ক্ত হইয়াছে এবং এই নবগঠিত রাজ্যের নাম হুইয়াছে অন্ধপ্রদেশ । ইহার 
আয়তন প্রায় ১,*৫,৬৭৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩,১২,৬০,১৩৩; আর, 
লোকবসতি ঘনত্ব ২৯৬। 

উপকূলের সংকীর্ণ সমভূমি, ও কৃষ্ণা ও গোদাবরীর নদীর উর্বর ব-ছীপ এবং 
দাক্ষিণাত্য-মালুভূমির অংশবিশেষ লইয়া অন্ধপ্রদেশ রাজ্য গঠিত। উত্তর- 
পেল্পার, গোদাবরী এবং কৃষ্ণা ও উহার উপনদী তুঙ্গভদ্র। এখানে প্রবাহিত। 

প্রাকৃতিক বিভাগ- অন্ধপ্রদেশকে তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে ; ষ্থা-(১) উপকৃল-অঞ্চল, (২) পূর্বঘাট পার্বত্য 
অঞ্চল এবং (৩) মালভূমি-অঞ্চল,। 

(১) উপকুল-অঞ্চল--এই উপকূল-অঞ্চলকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা 
যায়ঃ যথা_ 

(ক) উত্তরাংশ বা বিশাখাপতনম ও শ্রীকাকুলাম জেলা'র উপকূলে সমভূমি, 
(ধ) কৃষ্ণা-গোদাবরীর ব-হ্ীপ এবং (গ? নেলোর জেলার উপকূলের সমভূমি ! 
প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের উপকৃলকে উত্তর-সির্কাঁস উপকূল এবং নেলোর জেলার 
উপকূল করমগুডল উপকূলের অস্তর্গত। 
. (ক) উত্তরাংশ--এই অংশের উপকূলের সমভূমি সন্ীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে 
পূর্বধাটের শাখা-শৈলশিরার ঘারা বিচ্ছিন্ন_-বিশাখাপতনমের নিকট একটি 
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শৈলশিরা সমুত্র-উপকৃূল পর্যস্ত বিস্তৃত এবং উহ পোতাশ্রয়কে রক্ষা করিতেছে 
উহার অগ্রভাগকে ডলফিনের নাসিক (100910115 ০5০) বলে। এই: 
অঞ্চলের পাহাড়ের পাঁদদেশের মৃত্তিক! ল্যাটেরাইট, আর অংশবিশেষে কৃষ্ণ বর্ণের 
এ'টেল-ছাটি ও দো-আশ-মাটি (1801. 102793 21)0. 0195 ) দেখা যায়। এই 
অঞ্চলের বৃষ্টিপাত প্রায় ৪* ই. | ধানই প্রধান ফদল, তবে বাগি, চীনাবাদাম, 
ডাল ইত্যাদিও উৎপন্ন হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ, কেপ্ুলিন, গ্রাফাইট ও. 
অভ্র পাওয়া যায়। বিশাখাপতনম্‌ প্রথম শ্রেণীর বন্দর । ইহার প্রধান রপ্তানি 
দ্রব্য ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লৌহ ও টতৈলবীজ। এখানে জাহাজ-নির্যাণের 
কারখানা ও খনিজ হল পরিশোধনের কারখানা রহিয়াছে । ইহার নিকটস্থ 
ওয়ালটেয়ার স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে অন্ধ-বিশ্ববিদ্ভালয় অবস্থিত । 

(খ) ব-দ্বীপ অঞ্চল--ইহা উবর পাললিক সমভূমি। এখানে কোলার 
(09194) হুদ অবস্থিত। এই হুদ প্রচুর মাছ পাওয়! বায়। এই অঞ্চলে 
৩*-৩৫ ই. বুষ্টিপাত হয় । আর, গোদাবরী ও কৃষ্ণার সেচখাল দ্বার যথাক্রমে 
৮ লক্ষ, এ, ও » লক্ষ, এ. ক্ষেত্রে জলসেচ হয়। তাই, এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন 
হয়। ধানই প্রধান শস্য; ইহাছাড়া, ইক্ষু, ভামাক (২ ল, এ.) তৈলবীজ 
জন্মায়। এই স্থানের লোকবসতির ঘনত্ব অধিক (১০০/ব, মা.)। ইহ 
সত্বেও এই অঞ্চল হইতে প্রচুর পান ও চাউল রপ্চানি হয়। কারণ, ধান- 
উৎপাদনের হার অধিক। (প্রতি একবে ৬*** পা. ধান উৎপন্ন হয়)। 
কাকিনাদ ও মসলিপতনম, এই ছুইটি বন্দর । গুণ্ট,র, বিজয়ওড়দা ও 
রাজমুন্দ্রী উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। এই অঞ্চলে সিমেন্ট, কাগজ, রেশম- 
শিল্প আছে। 

গ) দক্ষিণাংশ--নেলোর জেলার উপকূলের সঙ্কীর্ণ সমভূমি ইহার অস্তর্গত। 
ল্যাটেরাইট্‌-মৃত্তিকায় গঠিত এই নিক্নভূমির বিস্তার ২-১২ মাইল মাত্র। ইহার 
পশ্চিমে প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত নিম্ন-মালভূমি | এ অঞ্চলে অভ্র পাওয়া 
ষায়। এখানে উত্তর-পেমার নদী গ্রবাহিত। এখানে অক্টোবর-ভিসেম্বর 
মাসেও বৃষ্টিপাত হয়; তবে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম (২৫%-৩০”)। এই 
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অঞ্চল কৃষিকার্ধে উন্নত নহে ।' ধান, রাগী ও চীনাবাদাম প্রধান ফসল। সমুদ্র- 
উপকূলে লবণ প্রস্তুত হয়। ইহার দক্ষিপাংশে পুলকট হুদ অবস্থিত। এই হ্রদে 
বিস্থুক সংগ্রহ করিয়া চুণ প্রস্তত হয়। ৫নলোর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সহর ও 
বাণিজ্যকেন্্র। এই অংশে বাঁকিংহাম-খাল কৃষ্ণা নদী হইতে মাল্রাজ পর্যন্ত 
বিস্তৃত। উহা নাব্য খাল। 

(২) পুর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চল-_পূর্বঘাট একটানা পর্বতমালা নহে; বরং 
বিচ্ছন্মভাবে অবস্থিত বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতের সমষ্টি মাত্র । অন্ধপ্রদেশে পূর্ব 
ঘাটের ছুইটি প্রধান অংশ দেখা যায়”_-একটি অংশ গোদাবরী নদীর উত্তরে এবং 
অপরটি কষ নদীর দক্ষিণে অবস্থিত । উত্তরাংশটি পূর্ব-গোদাবরী ও বিশাখা- 
পতনম্‌ জেলায় অবস্থিত । এই উচ্চভূমি অভি-প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় গঠিত 
ও ব্যবচ্ছিন্ন। ইহা অরণাসস্কুল ও আদিবাসীদের বাসভূমি। ইহার বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ বেশী (৫*”-৫৫* )। উড়িস্তার সীমান্তে মাচকুণ্ড বিছ্যুৎকেন্তর উল্লেখযোগ্য । 

দক্ষিণাংশে কুড্ডাপা-পাহাড়ের শ্রেণী রহিয়াছে । ইহার বিভিপ্ন শ্রেণী বিভিন 
নামে অভিহিত, নাল্লানাঁলাই, ভেলিকোগা প্রস্ৃতি। বিভিন্ন পাহাড় ও 
উহাদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্ররুতি শিলায় গঠিত। এগুলি অবশ্ঠ বিবিধ 
শ্রেণীর আগ্নেয়শিলা ও রূপাস্তরিত শিল। | আঁর, এখানে রহিয়াছে নদী-উপত্যক! 
ও বেমিন। পার্বত্য ভূমি অরথাময় এবং নদী-উপত্যকা ও বেসিনের ভূমি খুব 
উর না হইলেও এখানে যথেষ্ট কুষিকাধ হয় । জোয়ার ও চীনাবাদাম এই স্থানের 
প্রধান ফসল ; আর, জলমেচ করিয়া সামান্য ধানের চাষ হয়, কারণ স্থানে স্থানে 
কৃত্রিম ভলাশয় ঠতয়ারী করা হইয়াছে । কুণুল-সেচখালও আছে। ইহার উত্তর 
সীমায় কৃষ্ণ! নদী ও মধ্যভাগে উত্তর-পেন্ার নদী প্রবাহিত । আন, অক্টোবর 
ডিসেম্বর মাসেও বৃষ্টিপাত হয়। উহারপরিমাণ কম। পার্বত্য অঞ্চলে (ভেলি- 
কোণ্ডা পাহাড় ) ৪০% বুষ্টিপাত হয়। চিত্ত, হিন্দুদের তীর্থস্থান ও প্রসিদ্ধ শহর । 
এখানে বিশ্ববিষ্ভালয় আছে । কুণুলে পূধতন অন্ধদেশের রাজধানী ছিল। 


(৩) মালভূমি-অঞ্চল বা তেলাজানা- পূর্বতন হায়দারাবাদ রাজ্যের 
তেলেগু-ভাষাঁভাষী অঞ্চল এব" কুগুল ও অনন্তপুর জেল৷ এই অঞ্চলের অন্তর্গত । 
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“ই অঞ্চল প্রাচীন কেলালিত-শিলায় গঠিত পেনিপ্রেন। গোঁদাবরী নদীর 
উপত্যকায় গ্রোগুওয়ানা খিল! দেখা যায়। এই অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে 
ছোট-বড় পাহাড় বা শিলান্তপ। গাদাবরী, কৃষ্ণা, ভীমা, তুঙ্গভদ্র। প্রন্থতি 
নদী এখানে প্রবাহিত । ইহার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫-৩৫ ই.। জলাশয়, কৃপ 
ও সেচখাল হইতে জলসেচব্ব্যবস্থ। অংশবিশেষে রহিয়াছে । উহাদের মধ্যে 
নিজামলাগর-জলাশয় ও তুঙ্গভদ্রা-পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য । তুঙ্গভত্রা-পরিকল্পনা 
হইতে জলসে5 হইতেছে এবং জলবিছাঞ্ড উৎপন্ন হইতেছে। কৃ্ণ। নদীর নাগাজুন- 
কোগ্া বাধ নিমিত হইতেছে । ইহা! কার্ষকরী হইলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হইবে এবং জলনেচের জন্য প্রচুর জল পাওয়া যাইবে । এই অঞ্চলের জোয়ার 
প্রধান শস্য । বাজরা, ছোলা, ভূট্র! ( করিমগঞ্জ জেলা ), তৈলবীজ ( চীনাবাদাম, 
রেড়ি ও তিল), তুলা অন্ঠান্ত ফসল। জলসেচ করিয়া ইক্ষু ও ধান্ত উৎপাদন 
করা হয়। নিজ।মাবাদে এশিয়ার বৃহত্তম চিনির কল রহিযাছে। সিঙ্গা- 
রেনির কয়লার খনি উল্লেখযোগ্য । সিরপুর কাগজ-শিল্ের জন্য প্রসিদ্ধ। 
হারদারাবাদ ভারতের পঞ্চন প্রধান নগর এবং অন্ধপ্রদেশের রাজধানী । ইহা 
রেলপথের কেন্দরস্থলে মাঁলভূমির উপর অবস্থিত। ইহার উপকঠে অবস্থিত 
সেকেন্দ্রাবাদ বিখ্যাত সৈম্তনিবান ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার কার্পাস-শিল্প উল্লেখ- 
যোগ্য । ওয়ারেঙগল আর একটি উল্লেখযোগ্য শহর | 


বোস্বাই রাজ্যের দক্ষিণে মহীশূর রাজ্য। ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ থুঃ নারাজ, 
বোম্বাই ও হায়দারাবাদ রাজ্যের কানাড়ী-ভাবাভাষী অঞ্চল এবং কুর্গ রাজ্ঞা 
ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। এই রাজ্যের আয়তন ৭৪,৮৬১ বর্মনাইল এবং 
লোকসংখ্যা ১,৯৪,০১,১৯৩) আর, লোকবসতির ঘনত্ব ২৫৯। পশ্চিম-উপ- 
কূলের সমভূমি, পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমি লইয়! মহীশূর . রাজ্য গঠিত। এখানে 
কাবেরী এবং কৃষ্ণ ও তাহার উপনদী ভীম ও তুঙগভদ্রা (তু্দ নদ ও 
. ভুদা নদী, এই ছুইটির মিলিত ধারাই তুঙ্গভদ্রা নদী) প্রবাহিত। এই 
৩২-__উঃ সঃ. ? 
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রাজ্যের উপকূলে ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং মালভূমি-অঞ্চলে কম 
বিপাত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে সেগুন, চন্দন, বাশ প্রভৃতি গুছের ঘন বন 
আছে। শুষ্ক অঞ্চলে সেচখাল, জলাশয় ও কূপ হইতে ক্ষেতে জললেচ করিয়৷ চাষ' 
হয়। ধান, রাগি, তুলা, চীনাবাদাম, ইক্ষু, সামাক এই রাজ্যের প্রধান ফসল। 
আবার পাবস্ত্য অঞ্চলে বিশেষতঃ কুর্গে প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়। আর, স্থানে 
স্থানে তু'তগাছ জন্মে বলিয়া রেশমকাঁট প্রতিপালিত হয় ও রেশম উৎপন্ন হয়। 
ভারতের রেশম-উৎপাদনে মহাঁশুর প্রথম স্থানীয়। ্বর্ণ,.ম্যাঙ্গানিজ্ব, লৌহ গ্রস্থৃতি 
আকরিক দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। জলবিছ্যুৎ-উৎপাদনে মহীশূর রাজ্য প্রসিদ্ধ । 
কাঁবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহাই ভারতের সর্বপ্রথম 
জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। তাহা ছাড়া, জগ জলপ্রপাত হইতে জলবিছ্যাৎ উৎপাদন করা 
হয়। ভদ্র নদী-পরিকল্পনার কার্য চলিতেছে । এই রাজ্যে স্থলভে প্রচুর তড়িৎ- 
শক্তি পাওয়৷ যায় বলিয়া এখানে বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 

প্রাকৃতিক বিভ্ভাগ্ন-_মহীশূর রাজ্যে তিনটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ দেখা 
যায়, যথা--(১) পশ্চিম-উপকূল অঞ্চল, (২) পাবত্য অঞ্চল এবং (৩) মালভূমি- 
অঞ্চল। 

€১) পশ্চিম-উপকূল অঞ্চল--উত্তর- ও দক্ষিণ- কানাড়া জেলার উপকৃল 
অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। উত্তরাংশের নিয়ভূমি কেবলমাত্র নদী-উপত্যকার 
নিয়অংশে রহিয়াছে | স্থানে স্থানে শৈলশিরা তটর্রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া এই 
নিক্নভূমিগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণীংশে উপকূলের নিম্নভূমি ক্রমশঃ বিস্তারিত 
(৪* মা.) হইয়াছে । কালী, শরাবতী, নেত্রবতী প্রভৃতি নদী এখানে প্রবাহিত। 
পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে অবতরণ করিবার সময় শরাবতী নদী গেরপলোগ্জ। 
বা জগ্ধ নামক জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা পৃথিবীর অগ্যতম উচ্চ 
(৮২৯ ফুট ) জলগ্রপাত। এখানে মহাত্মা গান্ধী-শক্তিকেন্দ্র অবস্থিত। এখানে 
অদূর ভবিষ্যতে সুলভে ১৭৫ হাজার কি. ও. তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইবে । এই 
অঞ্চল বৃষ্টিবহল ( ১২৫ ই.)। তাই, ইহার জলবায়ু উ্ণ ও আন্রঁ। উপকূলের 
বেলেমাটিতে নারিকেল, অভ্যস্তরের উর্বর দো-আশ মাটিতে ধান ও ল্যাটেরাইট 


ভারত-যুক্তরাষ্্র ৪৯৭ 


মাটিতে ক্লাগি ও ডাগ উৎপন্ন হয়। পার্বত্য ভূমি অবপ্যময়। সেগুন, বাশ, 
বেত ও চন্দন গাছ এই ধনে জন্মে। তাই, বনভূমি হইতে কাঠ, বাশ, বেত, 
খয়েব, মধু, মোম প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। মৃল্যবান সেগুন ও চন্দন-কাঁঠ 
পাওয়া যায় বলিয়! এই স্থানের বনজ সম্পদ মূল্যবান। পার্বত্য অঞ্চলে আধিবাসীরা 
জুম্‌ প্রণালীতে (এখানে কুমরি বলে) চাষ-আবাদ করে বলিয়৷ বনভূমি 
বহুলাংশে ধ্বংস হুইয়াছে এবং উহা! আগাছা ও গুল্মতৃমিতে পরিণত হইঞ়্াছে। 

কালী নদীর মোহনায় কারওয়ারে বন্দর অবস্থিত । ইহার নিকট প্রসিদ্ধ 
স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বৈটকুল। এখানে উৎকৃষ্ট বন্দর স্থাপিত হইতে পারে। 
কিন্তু ইহার পশ্চাৎভূমি অল্প পরিসর এবং উন্নত নহে । কারওয়ারের প্রধান 
রঞ্চানি দ্রব্য সেগুন কাঠ ও মসলা । শরাবতী নদী-মোহনায় হোনাভার বন্দর । 
এই নদীর জলপ্রপাত পর্যন্ত ইহা নাব্য । দাঁক্ষণ-কানাড়! জেলায় সদর ম্যাঙালোর 
শহর । ইহ! উল্লেখযোগ্য বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্র। এখানে অনেকগুলি টালি 
তৈয়ারীর কারখানা আছে । কাঠ, কফি ও মসলা ইহার রপ্ানি ভ্রব্য। 

(২) পার্বত্য অঞ্চল-__পশ্চিমঘাট পর্বতের দক্ষিণাংশ মহীশূর রাজ্যে 
অবস্থিত।* এই পাবতভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্, বন চ্যুতিপূর্ণ 
ও বিভিন্ন শ্রেণীর শিলায় গঠিত। তাই, ইহ। ব্যবচ্ছিম্ন। পশ্চিমঘাট পর্বতের 
উত্তরাংশ অপেক্ষা এই অংশ অধিক উচ্চ ও প্রশস্ততর। কাবেরী (কুর্গ) ও 
ভদ্র! নদী এবং তু নদ এক অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়াছে । ইহাদের উৎসক্ষেত্র 
আরব সাগর হইতে ৩* মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত নহে। ইহা বৃট্টিবহূল ও 
অরণ্যসগ্কুল অঞ্চল। পূর্বতন কৃর্গ রাজ্য এই অংশে অবস্থিত । কৃর্গের কৃষিক্ষেত্র্ের 
৫৬% ধান ও ৩১% কফি উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া কাছর ও হাসান জেলায় যথেষ্ট 
কফি উৎপর্ন হয় | 

(৩) মালভূুমি-অঞ্চল-_এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্র্যাসিট শিস্ট, শ্লেট, নাইস 
গভৃক্ি প্রাচীন কেলা'সিত-শিলায় গঠিত 1* 


সস ০৯০৭৮ ০ ০ আচ 8১৯৯০ ০০ ৯০ পা ও ও পাচ, এ 


-* দাঁন্দিণাতা-লাভার পান্বএসী স্থানের ফুভভাপা-জেগীর শি ভিন প্রায় সর্বঅংশ প্রাচীনকালে 
হুষ্ট নাইস ও গ্রযানিট, শিলায় গঠিত এবং উক্ত শিলাময পৃষ্ঠের আধোতঙজে ধারওয়ার-শ্রেনীর 'শিল! 


৪৯৮ ভূগোল 


এই মালভূমিকে পেনিপ্রেন বল! ষায়। ইহা! উত্তরে ১৫০*-২৯** ফুট হইতে 
দক্ষিণে ৩০**-৪০০* ফুট উচ্চ হইয়াছে । উত্তরাংশে" ঘাটপ্রভ! ও .মালপ্রভা নদীর 
মধ্যবর্তা অঞ্চলে চুণাপাথর ও বেলেপাথরের যে পাহাড়গু'ল রহিয়াছে, এ স্থানে বনু 
দুর্গ দেখা যায়। উহাদের দক্ষিণে উর্বর কুষ্মমৃত্তিকায় গঠিত ধারওয়ারের সমভূমি। 
এই অঞ্চল তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত । 

পূর্বতন মহীশৃর রাজ্যের পশ্চিমাংশের অরণ্যময় উচ্চমালভূমিকে মালনাদ এবং 
অপেক্ষাকৃত নিম্মমালভূমিকে ম্য়দান বলে। মালনাদ পশ্চিমঘাটের সহিত 
মিশিয়। গিয়াছে । এ অংশ ব্যবচ্ছিন্ত । এই অঞ্চলে তুঙ্গ নদ, ভদ্রা ও কাবেরী 
নদী প্রবাহিত। মালভূমি ঢাল হইতে নামিবার সময় কাবেরী নদী শিবসমুদ্রম্‌ 
( উহা! নদীমধ্যস্থ ঘ্বীপের নাম) নামক জলপ্রপাতের স্থা্টি করিয়াছে । এ স্থানে 
জলবিছু)ৎ উৎপন্ন হয় । মালনাদ বৃষ্টিবহুল। আর, এই স্থানের অরণ্যে সেপ্তন, 
শিশু, বাশ, চন্দন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জন্মে । ময়দান বৃষ্টিবিরল (৩০) অঞ্চল বলিয়া 
ইহা পার্বল্যণ্ড (28109) অর্থাৎ স্থানে স্থানে ছুই-চারিটি গাছ দেখা যায়। 
আবার, মালনাদ অঞ্চলে বিশেষতঃ বাবুভূদান পাহাড়িয়া স্থানে প্রচুর কফি উৎপন্ন 
হয়। ময়দান অঞ্চলে ছোট-বড় অসংখ্য- জলাশয় আছে। জলাশয়গুলি হইতে 
জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে । ইহাছাড়া, কাবেরী নদীর কৃষ্ণরাজাসাগর নামক 
জলাধার প্রসিদ্ধ। উহা হইতে সেচখালের দ্বারা জলসেচ হয়। ধারওয়র অঞ্চলের 
প্রধান শস্য জোয়ার ও তৈলবীজ। ইহাছাড়া; তুলা ও ইক্ষু উৎ্পন্ন হয়। 
ময়দান-অঞ্চলের রাগী, ধান ও জোয়ার প্রধান শশ্য। -ছোঁলা ও ঠতৈলবীজ যথেষ্ট 
উৎপন্ন হয়। মৃহীশূর গবাদি পশুপালনের জন্ত প্রসিদ্ধ। 
রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যত শিলা হইতে যে ্প'ললিক শিল৷ গঠিত হইয়াছিল, তাহা 
পুন:পুন: রূপান্তরিত হইয়! ধারওয়ার-শ্রেণীর শিলায় পরিণত হইয়াছে । এই অংশের শিস্ট ও প্লেট 
ধারওষার শ্রেণীর শ্রিলা। ডি. এন. ওযাদিয়! বলেন যে শিশঙ্গাম্তরগুলিতে অতি জটিলভাবে ভাজ হৃষ্টি 
হওয়ায় পাপলিক শিলাগুলি এরূপন্তাবে রূপান্তরিত হইয্স! কেলাদিত শিল্পে পরিণত হইয়াছে বে, 
তাহাদের পাললিক শিলার বিশেষত্ব কিছু দেখ] না, ,আর গ্র্যানিট, বা! পূর্বতন শিসট-শিল! হইতে 
ইহাদের পার্থকা নির্ণর় কর! ছুঃনাধ্য। 


'ভারত-যুক্তরাষ্ট্ ৪৯৯ 


উচ্চ মাঁলভূমির উপর (৬৯২১9) রেলপথ ও রাস্তার বেন্ত্ুস্থলে বাঙ্জালোর 
অবস্থিত। ইহার জলবামু মৃদু প্রকৃতির ও স্বাস্থ্যকর। এখানে কলকারখানা স্থাপনের 
অনুকূল অবস্থা বর্তমান,--ন্ুলভ তড়িৎশক্তি ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, পরিবহন- 
ব্যবস্থা স্থগঠিত, দক্ষ শ্রমিক, কৃষিকার্ধের অনুপযুক্ত প্রচুর ভূমি প্রভৃতি রহিয়াছে । 
এইজন্য ইহা দক্ষিণ-ভারতের প্রধান শিক্পকেন্দ্র। কার্পাস, পশম, রেশম, সাবান, 
কাঁচ, যন্ত্র প্রস্ততি ইহার উল্লেখযোগ্য শিল্পু। এখানে বিমান, রেলগাড়ী, টেলিফোন, 
ছোট-বড় যন্ত্াদি নির্মাণের কারখানা আছে। বাঙ্গোলোর মহীশৃর রাজ্যের 
শাসনকেন্ত্র ও সৈন্যনিবাস । মহাশুর হন্দর শহর ও পূর্বতন রাজধানী । কোলার 
স্ব্ণথনির জন্য বিখ্যাত। ভদ্রাবতীতে লৌহ-ইম্পাত, কাগজ ও সিমেন্টের 
কল আছে। ভ্ুবলী, ধাওয়ার ও বেলগ্রম তুলার বাণিজ্য-কেন্্র। বিজাপুর 
প্রাচীন শহর এবং এক যুগে ইহা বিঞ্াপুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহার 
গোলগম্থুজ জগদ্িখ্যাত | 


০করল 


মালাবার উপকূলে কেরল রাজ্য অবস্থিত। ১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খুঃ অরিবান্ধুর 
জেলার ৪টি তালুক ও কুইলন জেলার একটি তালুক ব্যতীত সমগ্র পূর্বতন ত্রিবাস্কুর- 
কোচিন ইউনিয়ন এবং মাপ্রাজংর্লাজ্যের মালবার জেল! ও দ্ক্ষিণ-কানাড়৷ জেলার 
কাসরগড় তালুক লইয়া! কেরল রাজ্য গঠিত হয়। এই রাজ্যের আয়তন ১৫,**৬ 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৩৫,৪৯,১১৮$) আর, লোকবসতির ঘনত্ব ৯*৭। 
ভারত-যুকরাষ্ট্রের ইহাই সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য । 

প্রাকৃতিক বিভাগ-_এই রাজ্যে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগ দেখা যায়, 
যথা--(১) উপকূলের পাললিক নিয়সধভূমি, (২) স্থানে স্থানে শাখাশৈলশিরাযুক্ত 
ল্যাটেরাইট-মৃত্তিকায় গঠিত নিয্মালভূমি এবং (৩) উচ্চভূমি । 

৫১) উপকূলের নিন্গভুমি--মালাবার উপকূলের ভূমি ও তটরেখা এক 
' বিশিষ্ট প্রকৃতির; এই অংশের ভূ-নিম্বে গ্রবাল-রিফ, ও অন্তান্য নিদর্শন রহিয়াছে । 
ইহাতে প্রতীয়মান হয় ষে, সমুদ্রের তলদেশ হইতে উত্থিত হুইয়৷ এই সমভূমি 


হিঃ ভূগোল 
গঠিত হইয়াছে । এই সমভূমি নিম্ন হইলেও প্রশত্ত । আর, উপকূলের নিকটে 
রহিয়াছে “মিঠা” বা লবণাক্ত জলের ছোট-বড় লেগ্ুন ও ব্যাকওয়াটার (8800 
:৪0)। কোচিন-বন্দরের দক্ষিণ-পশ্চিমে এরূপ ব্যাকওয়াটার বিস্তারিত হইয়া 
হুদের আকার ধারণ করিয়াছে । উহার নাম ভেমবানাদ হদ। এগুলির 
মধ্যে ইহাই বৃহতম। লেগুন ও ব্যাকওয়াটাবগুলিকে সংযোগ করিয়া ১৫* মাইল 
দীর্ঘ একটি খাল উত্তরে পোন্নানাই নদীর মোহনা হইতে দক্ষিণে ত্রিবান্দ্রম 
পর্বস্ত বিভৃত। এই খালটি উতরুষ্ট জলপথ। এই নিক্নপমভূমতে বন্ধ জলাশয় 
বা জলাভূমি আছে। বর্ধাকালে এই অঞ্চল প্লাবিত হয়। ইহা উর্বর পাললিক 
সমভভূমি। 

ভারত-যুক্তবাষ্ট্রের কেরুলই ভ-বিষুবরেখাঁর অন্যতম নিকটতম রাজ্য । সারা 
বৎসর এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র; বাৎসরিক গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমাত্রা 
যথাক্রমে ৯০০ ও ৭* ফা. এবং দিবারাত্রির তাপমাত্রার প্রপর ৬ ফা.;ঃ আর, 
বাৎসরিক বৃষ্টিপাতও অধিক; অবশ্য উত্তর হইতে দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
ক্রমশ: কমিয়! গিয়াছে (কজিকোট ১১৬” ও ব্রিবান্্রমে ৬৪ )। আবার, বাৎসরিক 
বৃষ্টিপাতের তারতম্যও কম এবং বর্ধাকালের স্থায়িত্ব অধিক। এইরূপ উষ্ণ-আর্র 
জলবাষু ও উর্বর নিয়ভূমি ধান উৎপাদনের অনুকূল । এইজন্য এই অঞ্চলের ধানই 
প্রধান শস্য । এই স্থানে জলসেচের প্রয়োজন হয় ন? বরং জল-নিকা'শের প্রয়োজন । 
এইব্প নিক্নভূমিকে পাঞ্জা বা কোল বলে। এই অঞ্চলকে ৫০-১** একর অংশে 
বিভক্ত করিয়! উহার চারিদিকে স্বন্দরবনের মত বাধ নির্মাণ করা হউয়াদছ। 
আর, পারস্য-চক্র বা পাম্পের সাহায্যে জলনিকাশ করা হয়। বিছাতৎ্শক্তির 
সাহায্যে বড অংশে জল-নিকাশের ব্যবস্থা আছে । এইরূপ ক্ষেত্রে বৎসরে 
দুইবার ধান উৎপাদন করা হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে ভারতের অন্ঠান্ 
অংশের মত ধানের চাষ হয়। উপকূলের বেলেমাটি বা অন্যত্র দো-আজীশ মাটিতে, 
স্থানবিশেষে ল্যাটেরাইট-মাটিতে (বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ) প্রচুর নারি- 
কেলের গাছ জন্মে। এত নারিকেল ভারতের অন্বাত্র উৎপন্ন হয় না। আর, 
ধানের পরই নারিকেলের স্থান। নারিকেলজাত দ্রব্য বছলভাবে কেরলে ব্যাবহার 
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করা হয়। ইহ! হইতে বিভিন্ন কুটির শিল্প ও যন্ব-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে”_ছোবড়া ও 
ছোবড়াজাত দ্রবা, শু শাঁস (০০0৪), নারিকেল তল, সাবান, বনম্পতি তৈল 
প্রভৃতি । আর, কুটার-শিষ্পে স্ত্রীলোকেরা৷ প্রধানতঃ শ্রমিক । 

সমভূমি-মংশে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন, কোন কোন পল্লীঅঞ্চলে ২০০*-৪*০০। 
প্রত্যেক বাড়ীতে কলা, স্পারি, নারিকেল, কাঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ রহিয়াছে । 
তাই, গ্রামের বাড়ীঘরগুলি পাশাপাশি নহে,--কতকটা দক্ষিণ-বঙ্গের গ্রামের মত। 
কুইলন হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী ত্রিবান্দ্রিম পর্যন্ত হাটিয়া যাইলে সর্বত্রই অল্প দুরে 
দুরে বাড়ীঘর ও লোকজন দেখ! যাইবে, কোথাও একটুও জমি পতিত অবস্থায় 
নাই, সামান্ত বাসগৃহ ভিন্ন সবটুকুই স্থানে কিছু-না-কিছু উৎপন্ন হয়। চতুর্দশ 
শতাঁবীতে ইবন বাট,টাও কেরলে এইরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন।* তাই, কেরল 
গত ৬** বৎসর অবধি ঘনবপতিপূর্ণ স্থান। মাছধরা অধিবাসীদের অন্যতম 
উপজীবিকা! মাছধরা-প্রণালী ও সাজসরঞ্জাম সাবেকী ধরণের । বর্তমান নরওয়ে 
সরকারের সাহায্যে সমূন্রে মাছধরা প্রণাঁলীর উন্নতি হইয়াছে,_-মোটরবোট, 
আধুনিক জাল প্রভৃতি ব্যবন্ত হইতেছে । সারডিন মাছ (5811983) 
নারিকেল গাছের সারের জন্য ব্যবহার কর৷ হয়। 


পেরিয়ার নদীর উপনদী মুদ্রাপৃজাতে পল্লীবস্ল নামক স্থানে জলবিদ্যুৎকেনর 
( ২১,**৭ কি. ও.) আছেখ এই স্থানের উৎপন্ন তড়িৎশক্তির সাহাযো কোচিন 
শহর-অঞ্চলে কলকারখানা চালান হয়। বিহার রাজ্যের মৃরি নামক স্থানে বস্সাইট 
হইতে এযলুষিনিয়! নিষফাশন করিয়া পেবিয়ার নদীতীরস্থ আলওয়ে নামক 
স্থানে প্রেরিত হয়। এ স্থানে তড়িৎশক্তির সাহায্যে এলুমিনিয়া হইতে 
এলুমিনিয়াম নিফাশন করা হয়। এই রাজ্যে বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। 
সমুদ্র-উপকূলের বালুকা হইতে মোমাজাইট, ইলমেনাইট ও জিরকন পাওয়া যায়। 
রাসায়নিক ও বৈছাতিক শিল্পে ইহাদের ব্যবহার আছে (ইলমেনাইট হইতে 
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টিটানিয়া৷ এবং মোনাজাইট হইতে সেবিয়াস নিষ্কাশন “করা হয়__ইক্লেট্রোরড্ 
বুলেট-ট্রেসার, বেনজ্িন-শিল্পের অস্থঘটক ইত্যাদি ইহাদের প্রয়োগ, তাহাছাড়া 
থেরিয়াম পাওয়া যায় )। 

সমূদ্র-উপকৃলম্থ ত্রিবাজ্দ্রম কেরলের রাজধানী ও প্রধান নগর । কোচিন 
ভারতের চতুর্থ প্রধান বন্দর । চা, কফি, মশল! ও নারিকেলজাত দ্রব্য রপ্তানি 
হয়। এডেন বা ডাবান হইতে বোম্বাই-এর যাহা দূরত্ব তাহা অপেক্ষা স্থানগুলি 
হইতে ইহার দূরত্ব ৩০০ মাইল কম। এখাঁনে ভারতের দ্বিতীয় জাহাজ-নির্মাণের 
কারখানা স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে । আর, ভারতের নৌবাহিনীর' 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। আলেগ্সি ও কুইলন বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্র। মালা- 
বারের কজিকোড ও তেল্লিচেরি বন্দর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। এই ছুইটি বন্দর' 
হইতে কফি, গোলমরিচ প্রতৃতি রপ্তানি হয়। ত্রিচুরে কাপড়ের কল আছে। 

৫২) নিম্গ-মালভূমি-অঞ্চল- উপকূলের সমভূমির পার্থে এই অঞ্চল। 
ইহা! ল্যাটেরাইট-মৃত্তিকায় গঠিত ২**-৬** ফুট উচ্চ নিম্ন-মালভূমি । এখানে 
স্থানে স্থানে শাখাশৈলশিরা বা পাদপাহাঁড় রহিয়াছে। এই অঞ্চলও বৃষ্টিবহুল। 
তবে পালাঘাট গিরিপথের পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত শু ; এ স্থানে জলসেচ-ব্যবস্থা 
আছে। এই অংশে ধান ব্যতীত চীনাবাদাম ও সামান্ত তুলার চাষ হয়! 
নি্নমালভূমি অঞ্চলেও যথেষ্ট ধানের চাষ হয়। তাহাছাড়া, আদা এবং পাঁদপাহাড়ে 
গোলমরিচ জন্মায় । ইহাও কৃষিপ্রধান ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। 

€৩) উচ্চভূমি-অঞ্চল-_মালাবার-উপকৃলের সমাস্তরালভাবে পশ্চিমঘাট 
ও কাদ্দমম পর্বত এবং নীলগিরির দক্ষিণে পাঁলঘাট গিরিপথ অবস্থিত । 
এ গিরিপথের দক্ষিণে আনাইমালাই পর্বত। দক্ষিণ-ভারতের উচ্চতম 
গিরিশৃঙ্গ আনাইমুদি (৮৮৪১) আনাইমালাই পর্বতে অবস্থিত। নাইস নামক 
প্রাচীন কেলাসিত-শিলায় আনাইমালাই ও কার্দমম পর্বত গঠিত। পশ্চিমঘাটের 
বিষয় পূর্বে উল্লেখ-করা হইয়াছে। কার্দমম পর্বতের দক্ষিণাংশে শেলকোট্রী! 
গিবিপথ অবস্থিত | উহার মধ্য দিয়া রেলপথ নিতরিত হইয়াছে। এই পার্বত্যভূমিতে 
গ্রায় ১**-২০* ই, বৃষ্টিপাত হয় এবং উচ্চতাঁভেদে তাপমান্রাও কম। ইহা 


ভারত-যুক্তরাষ্ ৫৯৩ 


অরণাসম্ুল। এই অরণ্য পরিষ্কার করিয়া চা, কফি ও রবারের বাগানে পরিণত 
করা হইয়াছে । এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক রবার উৎপন্ন হয়। ৮*-১** ই. 
বৃষ্টিপাত যে অঞ্চলে হয় অথচ যে স্থানে উচ্চতা! ১৯৯০ ফুটের অধিক নহে তথায় 
রবার (ছুই হাজার ফুট উচ্চ স্থানে রবার জন্মায় না), তাহার পর অপেক্ষাকৃত 
উচ্চস্থান হইতে ৬*০* ফুট উচ্চস্থান পর্যন্ত চা উৎপন্ন হয়। তবে, অর্ধেকের অধিক 
চা-বাগানগুলি ৪*** ফুটের অধিক উচ্চস্থানে অবস্থিত। এইরূপ অঞ্চলের 
বৃষ্টিপাত ১০*-১৫* ইঞ্চি। পেরিয়ার নদীষ্ধ বাধ ও জলাধার এই পার্বত্য অঞ্চলে 
অবস্থিত। এই অঞ্চলে বহু জলবিদ্যুৎ-কেন্ত্র স্থাপিত করিবার অনুকূল অবস্থা 
বর্তমান। (সন্গুলাম ( ৪৮ হা, কি. ও. ) জল বিছ্যুৎ-কেন্ত্র কার্যকরী হইয়াছে, 
নেবিয়ামানগালাম (৪৫ হা, কি. ও.)ও প্রোঙ্গালকুখু ( ৩২ হা.) জলবিছ্বাৎ-কেন্ 
স্থাপিত হইতেছে এবং শোলায়ারী ( ৫৪ হা. ), পামব! (১ ল.) ও পাঙ্গিয়ার 
(৩* হা.) জলবিছ্যুৎ-কেন্দ্রের পরিকল্পনা রচিত হৃইয়াছে। 

নি্নভূমির জলনিকাশ এবং উপত্যকা ও নিক্ব-মালতূমি অঞ্চলে জলসেচ করিবার 
জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা হইয়াছে, যথা-_কুষ্্রানাদ, নেয়ার মালামপুশা এবং 
ওয়ালায়ার-জলাধার । 


মাদ্রাজ 


অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণে মাদ্রাজ রাজ্য; ইহাই তামিলনাদ বা তামিলদেশ। 
১লা নবেম্বর ১৯৫৬ খুঃ পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ইউনিয়নের ত্রিবাস্থুর জেলার 
৪টি তালুক ও কুইলন জেলার একটি তালুক মান্রাজ রাজ্যের সহিত যুক্ত 
হইয়াছে; আবার, এই রাজ্য হইতে মালাবার উপকূলের সমগ্র অংশ ও 
কইস্বাটুর জেলার কেল্লেগাল তালুক এবং লাক্ষা হ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । কুমারিকা অস্তরীপ এই রাজ্যে অবস্থিত। মাপ্রাজ রাজ্যের 
আয়তন ৫৯,১২৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২,৯৯,৭৪,৯৯৬; আর, লোক- 
বসতির ঘনত্ব ৫৯৭ | 


-€০৪ ভূগোল - 


প্রাকৃতিক বিস্তাগ্-_সমভূমি ও পার্বতা ভূষি,লইয়া মান্রাজ রাজ্য, গঠিত 
হইলেও ইহাকে বিভিন্ন প্রাককতিক বিভাগে বিভক্ত কর! সহজসাধ্য নহে; কারণ 
বিভিন্ন অংশে বহু বৈচিত্র দেখা যায়। তবে, মোটামুটিভাবে নিয়লিখিতভাবে 
প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত কর যায় ; যথা, 

১) কাবেরী নদীর ব-্বীপের উত্তরে উপকূলের সমভূমি--ইহা 
করমণ্ডল-উপকূলের সমভূণম। ইহার সমগ্র অংশ নিশ্রভূমি বা পাললিক সমভূমি 
'নহে। বিভিন্ন অংশের ভূ-পৃষ্ঠের উন্নতি বা মৃত্তিকার উপাদান বিভিন্ন । পাহাড়ের 
পাঁদদেশে নাইস শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন (২৫*-৫০০ ফুট উচ্চ)। আর, 
এখানে রহিয়াছে অতি-প্রাগীন শিলায় গঠিত ছোট ছোট পাহাড়। এখানে শুক 
জলবায়ু-অঞ্চলের গুল্ম জন্মে। কাডডালোর-অঞ্চল বেলেপাথর বা ল্যাটারাইট 
সৃতিকায় গঠিত। এখানে স্থানে স্থানে নিম্নঅংশে উর্বর কৃষ্ণমুত্তিকা দেখা যায় । 
এই অঞ্চলে কুএসটা! শ্রেণীর পাহাড় (0:56308, ) আছে। বীখ, তাল ও নারিকেল 
গাছ এই অংশে জন্মে। আর, সমুদ্র-উপকুলে অপ্রশস্ত নবীন পাললিক ভূমিও 
রহিয়াছে । পণ্ডিচেরীর নিকট পললরাশ্রির গভীরতা ৫** ফুটের অধিক। সমুদ্রের 
তলদেশ হইতে উিত হইয়া উপকূলভাগ গঠিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন আছে। 
তবে, এই অঞ্চলের কোন কোন অংশের স্থলভাগ সমুদ্রগে বসিয়া গিয়াছে। 
বিভিন্ন অংশের শিলার প্ররুতি বিভিন্ন বলিয়া, বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা দেখা 
যায়_নাইস-শিলামন্ন অঞ্চলে লালমাটি, নিম়মংশে কৃষ-মৃত্তিকা বা দোআশ 
সৃত্তিকা, তবে অধিকাংশ স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দো-আশ মৃত্তিকা আছে । 

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত ( মোট পরিমাণ 
৪০-৪৫ ই.) হয়। ভাই, অক্টোবর মাসে প্রধানতঃ ধান ( সম্থা ধান) রোপণ 
করা হ়। তবে জুলাই-আগস্ট ঘাসে সামান্ বৃষ্টিপাত হয়ঃ তখন রাগি, তিল, 
চীনাবাদামের চাষ হয়; কারণ এইগুলি উৎপাদন করিতে অধিক জলের প্রয়োজন 
হয় না। অবশ্ঠ, সে সময় 'কার' ধানের চাষ হয়। ইহা বাংলা দেশের আউশ 
খানের মত; আর, ষন্বা ধান আমন ধানের মত। জলাশয় হইতে জঙসেচ-ব্যবস্থাও 
আছে। এই অঞ্চলে সমুদ্রে যথেষ্ট মাছ ধরী হয়। উপকূলের সমুস্র জজ 


ভারত -ুক্তরাষ্ &০৫ 


সুকাইয় লবণ প্রস্তুত করা "অন্যতম শিল্প । বর্তমানে দক্ষিণ-আরকট জেলান্গ 
নিভেলীতে লিগনাইট পাওয়া যাইতেছে। এ স্থানে তাপবিহ্যৎ-কেন্ 
রাসায়নিক সার গ্রস্ততের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। 

মাদ্রীজ-_-এই রাজ্যের রাঞ্জধানী এবং ভারতের তৃতীয় প্রধান শহর ও বন্দর | 
ইহার বস্ত্র ও চর্ম-শিল্প উল্লেখযোগা । ইহার উপক্ে পেরামবুরে রেলওয়ের 
যাত্রীগাড়ী নির্মাণের কারখানা আছে। কাঞ্চিভরম, মহাবলীপুরম্‌ হিন্দুদের 
তীর্থস্থান ও মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ । ভেল্লোর শস্যের বাণিজ্যকেন্্র। 
কুডভালোর বন্দর ও চীনাবাদামের ব্যবপার স্থান। চিদীম্বরম্‌ হিন্দুদের 
তীর্ঘস্থান। এখানে আনাইমালাই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। 

৫২) তামিলনাদের পাহাড় _-উল্লিখিত সমভূগমর পশ্চিমে বিচ্ছিন্নভাবে 
অবস্থিত, কয়েকটি উচু পাহাড় আছে। তন্মধ্যে জাভাভি, শেভরয়, (৫৪০০, 
কালবায়ান ও পাচামালি পাহাড় উল্লেখযোগ্য । পাহাড়গুলি প্রাচীন শিলায় 
(00080901065 ) গঠিত। পার্বত্য-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক ( শেতরয়--- 
১২৮") ও জলবায়ু মৃছু। এই পাহাড়গুলির গাত্রদেশ অরণ্যময় হইলেও মালভূমি 
অঞ্চলে যথেষ্ট কৃষিকার্ধ হয়। রাগী, বাজরা (চোঁলাম ), ছোলা, ঠতলবীঞজ 
এখানে উৎপন্ন হয় । মালায়ালী নামক আদিবাসীর1 শেভরয় পাহাড়ে বাস করে । 

(৩) দৃক্ষিণ-পেম্নার ও পালার নদী-উপত্যকার উচ্চঅংশ ও 
সালেম মালভুমি-_মহীশুর-মালভূমি ও তাঘিলনাদ-পাহাঁড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলই 
ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলের অ্ধকাংশই প্রাচীন শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন 
বা মালভূমি (১৩০*-১০৯০/)। আর, ইহার পশ্চিমাঁংশ ধাপে ধাপে উচ্চ হহয়া 
মহীশৃরের মালভূমির সহিত মিশিয়! গিয়াছে । পালার ও দক্ষিণ-পেন্নার নদী 
মহীশূরের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া'এই অঞ্চলে প্রবাহিত। এখানে ইহাদের 
ছোট-ছোট বহু উপনদী রহিয়াছে । এই অঞ্চল লাল রঙের বেলেমাটির স্বারা 
গঠিত। উচ্চভূমিয় দ্বারা বেইিত বলিয়া এই অঞ্চলের জগবাদু শুষ্ক ও বাহুর আর্রতা 
কম; আর, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০-৩৩ ই,। বুষ্টিপাতের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য 
আছে, মে হইতে নবে্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হইলেও আগস্ট-অক্টোবর মাসের 


৫৬৬ ভূগোল 


বৃষ্টিপাতই অধিক। এই অঞ্চলে জলাশয় ও কূপ হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা 
রহিয়াছে। রাগি ও জোয়ার এই স্থানের প্রধান খাগ্যশস্য। ধান সামান্যই 
উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, চীনাবাদাম, তিল ও সামান্য কার্পাস জন্মায়। ইহার' 
পশ্চিমাংশ বিশেষত; মহীশ্র-মালভূমির ঢালের অংশবিশেষ অরণ্যময় অঞ্চল 
হইলেও যথেষ্ট তৃণভূমি আছে। এই অঞ্চল গবাদি পশুচারণের জন্য বিখ্যাত । 
ধর্মপুরী ও কৃষ্ণগিরি নামক বিখ্যাত গরু এখানে প্রতিপালিত হয়। গো-পালকরা 
মাঠের মধ্যে “বাথানে” বাস করে? দবিবাভাগে মাঠে গোচারণ করে এবং 
রাত্রিতে বাথানে গরুগুলিকে আবদ্ধ রাখে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, 
মুশিদাবাদ জেলার হিজল-বিল ও নদীয়া জেলার কালম্তর-অঞ্চলে কতকটা 
এইভাবে গবাদি-পশুচারণ হয়। 

মহীশুর-মালভূমির প্রান্তদেশের স্থানে স্থানে সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ, অভ্র, 
তার গ্রভৃতি খনিজ দ্রব্য রহিয়াছে, তবে প্রচুর পরিমাণে লৌহের আকর 
(41280600) সালেমের নিকটবর্তী অঞ্চলে ও অন্যত্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, 
সালেমের নিকট ৪* হাজার টন ম্যাগনেসাইট (]88£8510-0£003) উত্তোলিত 
হয়। কাগজ, কাচ, প্রাপটিক, মিশ্রধাতু ও ওঁধধে ম্যাগনেসাইট ব্যবহার করা 
হয়। এই অঞ্চলের সালেম প্রধান শহর ও বয়নশিল্লের কেন্দ্র। মেটুর ও 
পিকারা হইতে উৎপম্ন জলবিদ্যতের সাহাষে এই স্থানের কল-কার়খানা 
চালিত হয়। 

(8) কাবেরী নদীর উপত্যক। ও ব-দ্বীপ--হুর্গের পার্বত্য-অঞ্চ্ হইতে 
নির্গত হইয়৷ মহীশুর ও মাদ্রাজ রাজ্যে কাবেরী নদী (৪৭৫ মা.) প্রবাহিত। 
মহীশূরে ইহার উপনদী শিমসা প্রবাহিত। এই নদীতেও জলবিদ্যুৎ-কেন্্র 
রহিয়াছে । মহীশূর রাজ্যে মহীশৃর শহর হইতে ১২ মাইল দুরে কৃষ্ণরাজাসাগর 
নামক জলাধার আছে। উহা! হইতে জলসেচ হয়। তাহার পর শিবসমুদ্রমূ 
নামক দ্বীপের নিকট ২০০* ফুট সমউচ্চরেখ। (০0100) অতিক্রম করিয়াছে । 
এ দ্বীপের উভয় পার্থে কয়েকটি জলপ্রপাত ও নদীর খরশোত-অংশ (1২817103) 
আছে এবং নদীর এ অংশ- ৩২* ফুট নিয়ে অবতরণ করিয়াছে । এই স্থানে 
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জলবিছ্যাকেন্ত্র অবস্থিত। তৎপর গভীর গিরিখাতের মধ্য 1য়! বাহিয়৷ পরে এই 
নদী হাগেনাকল জলপ্রপাত (৭* ফুট) স্থ্টি করিয়াছে । ইহার পর মেটুর নিকট 
কাবেরী গিরিখাতের মধ্যে প্রবাহিত । এই অংশে বিখ্যাত মেটুর-বাধ রহিয়াছে। 
ইহার পশ্চাতে জলাধার আছে। এই স্থানেও জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই 
জলাধার হইতে কাবেরীর ব-ছীপের সেচখালে জল নিয়ন্ত্রিত কর! হয়। আর, 
কাবেরী বৃহৎ ব্ীপ স্থ্টি করিয়! সমুদ্রে পতিত হইতেছে । ইহার উপনদী 
স্তব।নী ও অমরাবতী নিত্যবহাঁ; উহারা ষথাক্রমে নীলগিরি ও আনাইমালাই 
পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভবাঁনীর উপনদী ময়ারের উৎসক্ষেন্র 
নীলগিরি । আবার, নীলগিরি হইতে নির্গত হইয়াছে ময়ারের উপনদী পিকারা। 
ময়ার ও পিকারায় জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা! ছাড়া, দক্ষিণ-মাপ্রাজে 
পাপনাশম্‌ ( তিনেভেলী জেলা!) জলবিহ্যৎ-কেন্দ্র আছে। মৃহীশুর ও মাত্রাজ 
রাজ্যের সকল জলবিছ্যুং-কেন্দ্রগুলি পরস্পর তারের দ্বারা সংযুক্ত । ভবানী নদীতে 
বাধ ও জঙ্গাধার নিমিত হইয়াছে এবং উহা! ছুইতে ২লক্ষ একর ক্ষেত্রে জলেচ 
হয়। তাই, শুধু কাবেরী হিন্দুদের পবিভ্র নদী নহেবাইহার ব-ীপ অঞ্চল 
কেবলমাত্র মাদ্রাজের শস্ত-ভাগ্ডাব নহে, এই নদী ও উহার উপনদীগ্ুলি 
জলবিদ্যুৎ-উতপাদনের উতৎ্ম। 

কাবেরী নদীর উপত্যকার নিয় মংশ ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূমি উর্বর এবং ব-ছীপ 
অঞ্চলে বহু সেচখাল আছে। ৬ব-দ্বীপের শীর্ষদেশে শ্রীরঙ্গম ঘীপ। এ স্থানে 
একাদশ শতাব্দীতে বিরাট *্বাধ নির্মাণ করিয়া এ প্রাচীন যুগেই এই অংশে 
জলসেচ-ব্যবস্থা কর! হয়। তাই, হাজার বৎসরের উপর এই ব-ঘীপে স্থচারুরূপে 
কৃষিকার্ধ সম্পাদিত হইতেছে। ধানই ইহার প্রধান শস্ত ; ইহা ছাড়া, ইক্ষু, 
জোয়ার, বাজরা, চীনাবাদাম প্রভৃতি ফসল অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়। কাবেরী নদী- 
তীরস্থ তিরুচিরাপল্লী ইতিহাস-প্রপিদ্ধ প্রাচীন নগর । এখানে এবং ইহার 
নিকটস্থ শ্রীরঙ্গম তীপে বহু মন্দির আছে। শহর দুইটি হিন্দুদের তীর্স্থান। 
ইহার নিকটে সিমেন্ট তৈম়ারী কারখানা আছে। তাঞ্জোর ও কুস্তকোনম্‌ 
প্রাচীন নগর ও হিন্দুদের তীর্থস্থান। এই অঞ্চলের তনগীপ ট্রনম বন্দর। 


৬ ভূগোল 
৫) কহন্বাটুরের মালভূমি_এই 'মালভূমির পশ্চিমে পালঘাট- 


গিরিপথ-অঞ্চল। 'এই মালভূমি প্রাচীন শিলায় গঠিত; আর, এই মালভৃূমিতভে 
স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই অঞ্চলে 
২৭-৩০" ই. বৃষ্টিপাত হয়; তাই ইহার জলবাযু শুফ। এখানে ভবানী নদীর 
বাধ হইতে সেচখালের এবং বহু কুপের দ্বার জলসে5-বাবস্থা আছে। এখানে 
সামান্ত ধান উৎপন্ন হয়। জোয়ার, বাজরা, চীনাবাদাম ও তুলা এই স্থানের, 
প্রধান ফসল। নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে কইন্বাটুর শহর অবস্থিত-। 
ইহা ভারতের তৃতীয় প্রধান বয়নশিল্প-কেন্্র। এখানে সিমেন্টের কারখানাও 
আছে। 

(৬) দক্ষিণ-পুর্ব শুক্ষ অঞ্চল- মধুরাই, রামনাদ ও তিনেভেলী জেল! এই 
অঞ্চলের অন্তর্গত । ইহার অধিকাংশ সমভূমি, তবে উত্তর-পশ্চিমাংশে কতকগুলি 
পাহাড় আছে এবং এ অংশ মালভূমি । মাদ্রাজের 'ন্থান্ত অংশের মত ভূ-নিক্লে 
নাইস-শিলায় গঠিত পেনিপ্লেন ) উহার উপর স্থানবিশেষে লালমাটি বা ল্যাটে- 
রাইট-মাটি বা কালোমাটি ( তিনেভেলী জেলার অংশ বিশেষ ) রহিয়াছে ; আর 
ন্দী-উপত্যকা বা উপকূল নদী বাহিত বা সমুদ্র বাহিত কিংনা বায বাহিত 
মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত। আবার, পাহাড়গুলিও নাইস-পেনিপ্লেনের উপর 
অবস্থিত। কুমারিকাঁ-অন্তরীপ এই অঞ্চলে অবস্থিত। পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর জেলার 
তালুকগুলি শু; এখানে জলসেচ-ব্যবস্থা আছে* €ভগাই, তামপ্রাবাণী ( তাত 
বার্ণা ?) প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। পশ্চিমপার্থে সুউচ্চ কার্দমম পর্বত রহিয়াছে 
বলিয়া আরব সাগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহ্মী বামু প্রবাহিত হয় না; আধার 
অক্টোবর-ডিসেম্বর মালে যে পথে মৌন্ত্রমী বাস প্রত্যাবর্তন করে, সেই পথ হইতে. 
দুরে অবস্থিত বলিয়া এই অ.শের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম (৩*”-৩৫” ই.)। এইজন্য 
জলসেচের প্রয়োজন। রামনাদ্র জেলা ও মধুরাই জেলার দক্ষিপা'শে অসংখ্য 
জলাশয় আছে। ছোট ছোট নদী বা জলধারা যেস্থানে সমউচ্চতা-যেখা 
(0970097 ) অতিক্রম করিয়াছে, তথায় বাধ তৈয়ারী করিয়া প্রাচীনকালে এই 
জলাশয়গুলি স্থট্টি করা! 'হইয়াছিল। এগুলির নিম্নদিকের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ 
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হয়। তবে, বর্তমানে অসংখ্য জলাশয় মজজিয়া গিয়াছে। আর, বৃষ্টিপাত না 
হইলে জলাশয়ে জ্বল সঞ্চিত হয় না (পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বীকুড়! জেলার 
ৰাধগুলিও এইরূপ জলাশয় )। ইহা ছাড়া, পেরিয়ার নদীর জলাধার হইতে ভৈগাই 
নমী-উপত্যকায় এবং তামপ্রাবার্ণী নদী-উপত্যকায় সেচখালের জলসেচ-ব্যবস্থা 
আছে। আর, তিনেভেলী জেলায় রহিয়াছে অসংখ্য কৃপ (৩৬,**)। 
মৃত্তিকার উপাদান ও জলসেচ-ব্যবস্থা অন্থযায়ী বিভিন্ন অংশের কৃষিজাত উৎপন্ন 
ভ্বব্য বিভিন্ন। কাণ্ধু (বাজরা ), রাগি, ধান, তৃলা ও চীনাবাদাম এই অঞ্চলের 
প্রধান ফসল। মান্রাজ রাজ্যের ইহ৷ প্রধান তৃলা-উৎপাদদন অঞ্চল। তামপ্রাবার্ণা 
নদীর পাপনাশম্‌ জলপ্রাপত ( ৩*০) হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আর, 
মান্নার উপসাগরে মুক্তা ও শাখ উত্তোলিত হয়। 

রামেশ্বরম্‌ পামবান ঘীপের উপর অবস্থিত মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ইহা 
হিন্দুদের তীর্ঘস্থান। ইহার নিকটে ধনুক্ষোভি বন্দর অবস্থিত! এই স্থান 
হইতে সিংহলে ফেরর-স্টামার যাতায়াত করে। তুতিকোরিণ মান্নার উপ- 
সাগরের তীরে অবস্থিত। ইহা বন্দর ও বাণিজাপ্রধান শহর। ইহার লবণ 
ও কার্পাস-শিল্স উল্লেখযোগ্য । তুলা, বস্ত্র মসলা, খইল প্রভৃতি ইহার রপ্তানি 
ভ্রব্য। 

(৭) পার্বত্য-অঞ্চল--নীলগিরি, আনাইমালাই, পলনি ও কার্দঘমম পর্বত 
এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহার ছক্ষিণে পালঘাট গিবিপথ এবং হহার দক্ষিণপার্শখে 
আনামালাই-পলনি-কার্দমম পর্ততখ এই পর্বন্গুলি পরম্পর সংযুক্ত। দোদাবেত্র! 
(৮৭৬*) নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ । এই পর্বত নাইস্‌ খিলায় গঠিত উচ্চ 
শিলাম্তপ। তাই, চারিদিকে থাড়াভাবে উঠিয়াছে। আর, ৬০০-৭**০ ফুট 
উচ্চ-অংশে প্রায় ১০** বর্গমাইল স্থান মালভূমিময়। এই অংশের জলবায়ু মৃদু 
(৫৩-৬** ফা.) ও বৃষ্টিপাত ৬*-১৬* ই. | এথানে প্রচুর চা (৪০,০৯০ এ.) 
ও কফি (২৯১০** এ.) উৎপন্ন হয়; আর সামান্য ভুট্টা, ধান গ্রভৃতি জন্মায় । 
সিক্কোনা (১৫** এ.) গান্ছও জন্মে । এই পার্বত্য-অঞ্চলের অর্ধাংশে আর্্র ও. 
উফ অঞ্চলের সেগুন, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের বশভূমি আছে। এখানে ইউ- 
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ক্যালিপ্টাস গাছ রোপণ করা হইয়াছে। উটকামণ্ড ( *৩৬৪' ) এই স্থানের 
প্রসিদ্ধ শহর ও শৈলনিবাস। রেলপথের দ্বারা ইহা! সংযুক্ত । নীলগিরি-অঞ্চলের 
পিকারা, ময়ার প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ-কেন্্রুগুলি উল্লেখযোগ্য । আনাইমালাই-পলনি- 
কার্দমম পার্বত্যভূমি নাই শিলায় গঠিত । এখানে বহু শাখা-শৈলশিরা ও নদী- 
উপত্যকা রহিয়াছে । ইহা বৃষ্িবহুল অঞ্চল বলিয়৷ অরণ্যসম্কুল। পলনি-পর্বতের 
উপর কোদাইকানাল (৭১০০) শহর অবস্থিত। এখানে ভারত-সরকারের 
সৌর মানমন্দির আছে। 


জম্মু ও কাশ্মীর 


ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য 
অবস্থিত। ইহার আয়তন ৮৫, ৮৬১ বর্গনাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৪,১০,০** ; 
আর, লৌকবসতির ঘনত্ব ৫৪। এই রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান 
এবং লাডাক-অঞ্চলের অধিবাসীরা বৌদ্ধ। তবে, হিন্দুও যথেষ্ট আছে। ইহা 
সর্দার-ই-রিয়াসাৎ দ্বারা শাসিত রাজ্য। * 

প্রধানতঃ দুইটি সুউচ্চ পার্বত্য ভূমি লইয়া কাশ্মীর টী আর এ দুইটি 
পার্বতাভূমির মধ্যস্থলে সিন্ধুনদের উপত্যকা! । উত্তরের পার্বত্যতূমিতে কাঁরা- 
কোরাম ও লাভাক পর্বত। পর্বতমাল! ছুইটিব মধ্যবর্তী উপত্যকায় সিন্ধুনদের 
উপনদী পিয়াক গ্রবাহিত। কারাকোরাম পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত। 
উহার বহু উচ্চ গিরিশৃঙ্গ আছে। তন্মধ্যে গভউইন অস্টেন বা! 12 পৃথিবীর 
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ । দক্ষিণের পার্বত্যভূমিতে হিমালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী ও 
জাসকর পর্বত রহিয্াছে। সিগ্ধুনদের উপত্যকার দক্ষিণপার্থে ই প্রধান হিমালয়- 
জাসকর শ্রোৌ। প্রধান-হিমালয় ও মধ্য-হিমালয় ব পিরপঞ্জলের মধাস্থলে 
বিখ্যাত কাশ্মীর-উপত্যকা। আর, পিরপঞ্ল এ উপত্যকার ছুইপার্থ ঘিরয়! 
রহিয়াছে । আবার, সর্ব-দক্ষিণে অব-হিমালয় শ্রেণী অবস্থিত। কাশ্মীর-উপত্যকায় 
উলার হ্রদ আছে। এই উপত্যকায় বেলাম বা বিতস্তা নদী এ হৃদের মধ্য 
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দিয়া প্রবাহিত। তাহা ছাড়া, চক্দ্রভাগী (চেনাব) এবং ইবাবতী (রাভী) 
নদী এই রাজ্যে প্রবাহিত। 

প্রাকৃতিক বিভাগ-_জন্মুকাশ্ীর রাজো বিভিন্ন স্থুউচ্চ পর্বতমালা, গভীর 
নদীখাত, নদী-উপত্যকা, উচ্চ-মালভূমি ও সমভূমি বর্তনান। এইজন্য বিভিন্ন 
অংশের জলবাধু ও উৎপন্ন দ্রব্য বিভিন্ন। তাই, ইহাকে অনেকগুলি প্রাকৃতিক- 
বিভাগে বিভক্ত কর! যায়; কিন্তু এরূপ জটিলতা বর্জন করিয়া নিযনলিখিতভাবে 
প্রাকৃতিক-বিভাগে বিভক্ত করা যাইতেগ্পারে ;) যথা, 

(১) অব-হিমালয় ও উহার নিন্গের সমভূমি-অঞ্চল- পাঞ্জাবের 
সীমান্তে অপ্রশত্ত (৫-১৫ মা. প্রস্থ ) সমভূমি রহিয়াছে এবং উহার পর অব- 
হিমালয় । উহার উচ্চতা ২,০*০-_৪১০০* ফুট। সমভূমি-অংশে বহু খাত আছে, 
কারণ এ অংশবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে । আর, অব-হিমালয়ে রহিয়াছে বনু 
দীর্ধাকৃতি ও অগপ্রশত্ত উপত্যকা বা ছুন। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌস্থ্মী বাসর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়; তবে শীতকাঁলেও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। 
পূর্বাংশ অপেক্ষা পশ্চিমাংশ অপেক্ষারৃত শুফ ( ৩৫” ও ২৮) দক্ষিণাংশে *গুল্স 
বা ধাক গাছ*€ মৌন্মী অঞ্চলের উত্তিজ্জ ) এবং দার্বত্য-অঞ্চলে চিরপাইন গাঁছের- 
বনভূমি আছে। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে জলসেঢ-ব্যবস্থ। রতিয়াছে । ধাঁন, গম, 
ভূট্রা/ ছোলা, বাঙ্জরা প্রভৃতি এখানে জন্মায় । আর, এখানে বিবিধ খনিজ দ্রব্য 
রহিয়াছে, তাহা সামান্য মাত্র উতালিত হয়। রিয়াসি ! চ২1891) জেলাম্ম কয়ল'র 
খনি আছে। বর্তমানে এই “জেলা পাকিস্তানের অধিকারে আছে। জদ্যু এই 
অঞ্চলের প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্্র। পাঠানকোট হইতে কাশ্মীর-সড়ক জন্মু 
হইয়া শ্রীনগর পর্যস্ত বিস্তৃত । 

(২) পিরপঞ্জল- ইহা হিমালয়ের শাখা-পর্বত বা মধা-তিমাঁলয় (176 
[.69567: 77177919585) বলা যায় । ইহার ভগজ ও শিলার প্রকৃতি জটিল । ইহা 
স্থউচ্চ পর্বত),_-কোন কোন অংশ ১৫,০০০" উচ্চ এবং গিরিপথগুলি প্রধানতঃ 
১১,০০০--১২১*০* ফুট উচ্চ। হহার উত্তর-ঢাল অপেক্ষা! দক্ষিণ-ঢালের বুটিপাত 
অধিক; কিন্তু দক্ষিণ-ঢাল খাঁড়াখাড়িভাবে উঠিয়াছে বলিয়া! এ অংশে মৃত্বিকা 
৩৩---উঃ সঃ 
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বিশেষ নাই। তাই, দক্ষিণ-ঢাল অপেক্ষা উত্তর-ঢালে অধিক সংখাক সরলবর্গীয় 
বৃক্ষ জন্মে; আর, এ অংশে বনভূমি দেখা যায়। কাশ্মীর-উপত্যবায় দক্ষিণ-পূর্ব 
প্রান্তস্থব বানিহল গিবিপথ ( ৯,২৯*/ ফু.) এই পর্বতে অবস্থিত । কাশ্মীর-সড়ক 
এই গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে । শীতকালে এই অংশের সড়ক বরফের জন্ত 
অকেজো হইয়! যায় বলিয়া বর্তমানে এখানে আরও নিয় অংশের নব নিমিত স্থরঙ্গের 
মধ্য দিয়া এ সড়ক গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে । এই পর্বতমালার ছোট ছোট 
হিমবাহগুলি উত্তর-ঢালে অবস্থিত) কারণ শীতকালে এ অংশে তুষারপাত হয়। 
আর, দক্ষিণঢালে গ্রীন্মকালে বুট্টিপাত হয। 
(৩) কাশ্মীর-উপত্যক। (716 ৪16 ০£ 75217 ) প্রধান হিমালয় 
(1056 21526 77177818555) ও পিরপঞ্জলের মধ্যস্থলে কাশ্শীর-উপত্যকা | 
ইহার দৈ্্য ৮৫ মা. ও প্রস্থ ২৫ মা। ইহ! বিতস্তা নদীর বন্তাপ্লাবিত পাললিক 
সমভূমি। ইহার নিয়্অংশের উচ্চতা ৫,২০০ ফুট । হরমুখ গিরিশূঙ্ধ (১৫,৯৯৯) 
এই উপত্যকার উত্তরাংশের নিকটে অবস্থিত। এই অঞ্চলের জলবাসু মহাদেশীয়, 
__শীতকালে শৈত্য অধিক। শ্রীনগরের, জানুয়ারী ও জুলাই-এর গড় তাপমাত্রা 
যথাক্রমে ৩০*৭০ ফাঁ, ও ৭৩” ফা; এবং প্রসর ৪২"৩। ইহার বাষিক বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ২৬/। শীতকালে এখানে সাধারণতঃ তুষারপাত এবং গ্রাম্মকালে বৃষ্টিপাত 
হয়; আর বৃষ্টিপাত অপেক্ষা তুষারপাতই অধিক | এই অঞ্চলের প্রধান ফসল 
ধান ও তৃট্রা। ইহা ছাড়া, গম, তিসি, রাই ভৎপন্ম হয়। এখানে অবশ্ঠ 
জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে । আর, ফলের জন্য ' কাশ্মীর-উপত্যকা বিখ্যাত। 
আপেল, বাদাম, নানপাতি প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি 
পশ্ডচারণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা। এখানে তুঁতগাছের 
চাষ হয় ও রেশমকীট প্রতিপালি'ত হয়। তাই, রেশম ও পশম-শিল্পের জন্ত কাশ্মীর 
প্রসিদ্ধ । 
কাশ্মীর-উপতাকার স্বাস্থ্যকর জলবাযু এবং তুষারমণ্ডিত গিরিরাঞজি, পাইন 
গাছের শ্টামল বনভূমি, ফুল-ফলের বিচিত্র শোভা, নদী ও হ্রদের সৌন্দর্য প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত এত মনোরম যে, ইহাকে ভূ-ন্বর্গ বলা, হয়। তাই, বহু বিদেশী 
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ও প্রধান নগর | ইহার নিকট ভাল হুদ অবস্থিত। এখানে বিবিধ কুটীর-শিল্প, 
রহিয়াছে। তন্মধ্যে রেশম-, পশম-, দারু-, ধাত-শিল্প উল্লেখযোগ্য |. 

(8) প্রধান হিমালয় এবং জ্লাসকর পর্বতমালা যেস্বানে সিন্ধু নদ 
ঘুরিয়৷ দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে, এ স্থান পর্যস্ত প্রধান-হিমালয় বিস্ৃত। জোজিলা 
( লা-গিরিপথ ) পর্বস্ত এই পর্বতমালা! প্রশত্ততর | এই অংশ ১৫,*** ফুট অধিক 
উচ্চ পার্বত্যভূমি,_কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উচ্চঅংশ € ?85515 ) লইয়! ইহা গঠিত। 
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নাঙ্গা৷ পর্বত এ্রর্ূপ একটি উচ্চঅংশ | ইহার উচ্চতম অংশের উচ্চতা ২৬৬২৯ 
ফুট। এ গিরিপথের পূর্বেও এই পর্বতমালা শতত্র-ম্পিটি-উপত্যক] পর্যস্ত এরূপ 
উচ্চ; এবং এই অংশে ২১,০** ফুটের অধিক উচ্চ কতকগুলি গিয়িশৃঙ্গ আছে । 
প্রধান-হিনালয্ের এই অংশের দক্ষিণে পিরপঞ্জল পর্বতমালা প্রসারিত ও উহা! 
১,৯০*--+১৮১০** ফুট উচ্চ। আর, প্রধান হিমালয়ের উত্তরে জাসকর 
পবতমালা। ইহাও স্ুউচ্চ। ইহার উচ্চতম অংশ ব্যবচ্ছি্নমাঁলভূমির মত ও 
বহু গিরিশৃঙ্গযুক্ত। জাসকর পর্বতমালার পূর্বাংশ ক্ষয় প্রাণ হইয়া! রুপশড ও সো- 
মোরারি বেসিন (75০ 74010201 ১৬১০*০/) এবং পশ্চিমাংশে দেওসাই 
(1)59521 ) সমভৃমিতে ( ১৩,৯০০) পরিণত হইয়াছে। এই পার্বত্যভূমিতে 
লোকবসতি অত্যন্ত কম। অধিকাংশ অধিবাসীই মেষপালক। নিম্বতম অংশে 
(১৩,৫০* ফুট) সাষান্য যব উৎপন্ন হয়। সো-মোরারি অঞ্চলের কোরজোকে 
(১৫,*০* ফুট ) সামান্য কৃষিকার্ধ হয়। এই অঞ্চলের জলবাষু অত্যন্ত শীতল | 
(৫) জিম্ধু নদের উপত্যকার উচ্চঅংশ-_-লাভক ও বাণ্টিস্তান__ 
লাডাকের অধিবাপীর! মহাযান বৌদ্ধ এবং ইহা কাশ্মীরের অন্তর্গত। বাণ্টিস্তানের 
অধিবাসীর! মুসলমান এবং ইহা পাকিস্তানের অধিকারে আছে। ইহা তিব্বতের 
মালভূমির অংশ। এই অঞ্চলে সিন্ধু নদ মস্থরগতিতে (ঢাল ২* ফুট/মাইল ) 
প্রবাহিত । ইহার উপন্দী সিয়াক, জাসকর, গিলগিট প্রভৃতি এখানে প্রবাহিত । 
সিন্ধু ও পিয়াকের মধ্যস্থলে ১৯* মাইল দীর্ঘ ও উচ্চ-ল্াডাক পর্বত অবস্থিত। তাই, 
নদী দুইটি বহুদুর ২৫-৩০ মাইল দূরে দুরে কতকটা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত । সিন্ধু 
নদের উপনদীগুলি বরফগল! জলে পুষ্ঠ, আর উহার! স্ধু নদের সহিত মিলিত 
হইবার সময় পাললিক ভূমি ( ঢ805 ) সৃষ্টি করিয়াছে । এই অঞ্চলের প্রধান 
শহর তলে (1-0,) এরূপ পাঁললিক ভূমির ( ১০০*' ফুট গভীর পললরাশি ও € 
মাইল প্রস্থ) উপর অবশ্থিত। এই অঞ্চলের জলবাম্ধু শীতল ও মহাদেশীয়,_ 
জান্ুম্নারী ( ১৭৩ ফা. ) ও জুলাই-এর ( ৬২৬ ফা.) তাপমাত্রার প্রসর ৪৫'৩ ফা. 
এবং বৃষ্টিপাত মাত্র ৩২ ইঞ্চি। অবশ্ত উচ্চ অংশের তৃষারপাত বা বৃষ্টিপাত 
অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই, এই উপত্যকার পার্থে উচ্চভূমির অবস্থান ও নষ্ষী- 
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মোহনায় পাল্লিক ভূমি ' গঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলে লোকবসতি সম্ভবপর 
হইয়াছে। এই অঞ্চলের বাযুমণ্ডুগ অতি লঘু বলিয়া গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে রৌন্দরে 
পাথর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, আর ছায়াধুক্ত স্থান অতি শীতল ও রাত্রি অত্যস্ত 
শীতল। যবই এই অঞ্চলের প্রধান শশ্ত । স্থানে স্থানে একই জমিতে বৎসরে 
ছুইবার ফসল উৎপাদন কর! সম্ভবপর হইয়াছে; কারণ দিবাভাগের অত্যন্ত 
উত্তাপের জন্য শশ্য শীঘ্র শীঘ্র পাকে । তাহা ছাড়া, সামান্য গণ, ডাল, কন্দ প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয়। এখানে অতি যত্বসহকারে কৃষিকার্ধ সম্পাদিত হয়__অন্য স্থান 
হইতে উৎকষ্ট ঘাটি আনিয়া নদীর কুলের বেলেমাটির সহিত মিশিয়। দেওয়া; সার 
প্রয়োগ ও জলসেচ করা! হয়। জো (1)2০-গাভী ও ইয়কের সন্কর পণ্ড ) নামক 
পশুর দ্বার! হলকর্ধণ করা হয়। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে যাঁধাবর জাতির লোক 
থাকিলেও লাডাকের অধিবাসীরা স্থায়ী গ্রামে বাস করিয়া! কৃষিকার্য ও পশুচারণ 
করে। ইহার! স্ুসভ্য জাতি । €ল প্রধান শহর ও বাঁণিজ্যকেন্ত্র, কারণ বাণিজ্য- 
পথের মিলনস্থলে ইহা অবস্থিত । জোগি-লা পথে ইহা! কাশ্ীর-উপত্যকার সৃহিত 
এবং অপর দ্দিকে তিব্বতের লাসার সহিত যুক্ত । তাহা ছাড়া, কারাকোরাম-ও 
সাসার-গিরিপথ হইয়া সিং-কিংয়াং-এ যাওয়া যায়। 

লাডাকের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদের উপত্যকায় বাশ্টিস্তান অবস্থিত। 
লাভাক অপেক্ষা! ইহার জঞ্বাঘু কিছু মৃদু হইলেও তীত্র। এই অঞ্চলের 
অপেক্ষাকুত উষ্ণ-উপত্যকাঁয় *দুই-একটি পাইন বা 4দওদার গাছ এবং নদীর 
কুলে পপলার ও ইউলো গাছ জন্মে । যব, তরমুজ, পিচ, বাদাম, আউ্‌র, তামাকও 
উৎপর হয় ; অবশ্য অনুকুল স্থানে ও সামান্য পরিমাণে । ক্ষাদেণ প্রধান শহর | 

(৬) কারাকোরাম পর্বত ও উত্তর-পুর্বংশের মালভূমি-_কার'- 
কোরাম পর্বতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই পর্বতের কারাকোরাম-গিরিপথ 
প্রসিদ্ধ। এ পর্বতের উত্তর-পূর্বের মালভূমি শুষ্ক ও অতি শীতল অঞ্চল। 
এখানে, কতকগু'ল লবণাক্ত জলের হৃদ আছে। ইহ! লোকবসতির অযোগ্য 
স্থান। ভারত ও তিব্বত বা সিংকিং-এ যাইবার বাণিজ্পথ এই মালতূমিকে 
অতিক্রম করিয়াছে! - 


£€১৩ ভূগোল 


জেল্লিউলি 
দিল্লী 


দিল্লী নগরী ও ইহার পার্খববর্তী অঞ্চল লইয়া এই টেরিটরি গঠিত। ইহার 
আয়তন ৫৭৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৭১৪৪,০৭২) আর লোকবসতির ঘনত্ত 
৩,*৪৪। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এখানে বহু নৃতন নৃতন দপ্তর স্থাপিত 
হইয়াছে এবং পাঞ্জাব বিভক্ত হইবার ফলে' পশ্চিম-পাঞ্জাবের বহু উদ্বান্ত এখানে 
বাস করিতেছেন বলিয়া ইহার লোকসংখ্য। দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্প হইয়াছে। 

দিল্লী নগর ভিন্ন এই টেরিটরিতে পল্লী গ্রাম আছে। এখানে পশ্চিম-ষমুনা- 
খাল ও আগ্র/-খালের দ্বারা জলসেচ হয়। ইহার উৎপন্ন দ্রব্য পাঞ্ধাবের 
মত। কারণ, ভৌগোলিক হিসাবে ইহা পাঞ্জাবের অন্তর্গত। ইহার জলবান্ু 
শুষ্ক এবং শীত ও গ্রীষ্মের মাত্রাও পাঞ্জাবের মত। জান্ুদ্জারী ও জুলাই-এর গড় 
তাপমাত্রা ৫৬৯০ ও ৮৭৭ ফা, এবং বৃষ্টিপাত ২৬২৪ ইঞ্চি । 

যমুন। নদীর তীরে অবস্থিত দ্রর্লী - অতি প্রাচীন শহর । বর্তমানে যেখানে 
নয়'দিল্লী অবস্থিত, তাহার দক্ষিণে ১০-১২ মাইল স্থানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 
যুগের দিল্লী নগর অবস্থিত ছিল, তাহার বহু নিদর্শন আছে। আর, 
মুসলমান সম্রাটদের বহু কীতি বর্তমান। তন্মধ্যে জুম্মা মস্জি্দ, কুতব-মিনার, 
দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য । বর্তমান যুগের পুরাতন দিল্লী শহর সম্রাট, 
শাহজাহান নির্মাণ করেন। দিলী উত্তর-ভারতের রেলপথের কেন্দরস্থলে অবাস্থত। 
এইজন্য ইহা উল্লেখযোগ্য বাণিঙ্গাকেন্ত্র। এখানে কাপড় ও চিনির কল ও 
ময়দা তৈম্ারীর কল আছে। এই শহরের কুটীর-শিল্প উল্লেখযোগ্য,_-উহাদের 
মধ্যে স্বর্ণ, বৌপ্য, গঞ্জান্ত প্রভৃতি শিল্প-প্লসিদ্ধ। ইহার নিকটেই নয়াদিল্লী 
শহর। ইহা দিল্লী-টেরিটরি ও ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী । 


হিমাচলপ্রদেশ 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে হিমাচলপ্রদেশ অবস্থিত। ইহার আয়তন 
১০,৯২২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১১,*৯, ৪৬৬; আর, লোকবসতির ঘনত্ব 
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১০২। প্রধান-হিমালয়, মধা-হিমালর ( ধোৌলাধর পর্বত ) ও অব-হিযাঁলয়ের বিভিন্ন 
পর্বতশ্রেণী এখানে রহিয়াছে । আর, শতত্র, বিপাশা ও ইরাবতী নদী ইহার মধ্য 
দিলা প্রবাহিত। শতত্র নদী গভীর গিরিখাতে প্রবাহিত । কারণ, শতক্র প্রধান- 
হিমালয়কে ভেদ করিয়াছে। উহার উপত্যকায় সিপ.কি গিরিপথ অবস্থিত। এ 
পথে তিব্বতে যাওয়া যায়। এ নদীতে ভাকরা-বাধ ও গোবিন্দসাগর নামক 
স্থবৃহৎ্ জলাধারের নির্মাণ কার্য শীঘ্ই সমাপ্ত হইবে। হিমাচলপ্রদেশের জলবায়ু 
প্রধানতঃ শীতল । শীতকালে তুষারপান্তি এবং গ্রীক্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ( ৬০”) 
হয়। গম, যব, ছোলা! প্রভৃতি রবিশস্ত এবং ধান ও ভুট্টা! প্রভৃতি খরিফ, ফসল 
জন্মায় । ইহা! ছাড়, প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়। কাংরা-উপত্যকায় সামান্ত চা উৎপন্ন 
হয়। আপেল, পিচ, নাসপাতি প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ক-মগুলের ফলও জন্মায় । 
হিমাচলপ্রদেশের বনভূণ্ি উল্লেখবোগ্য ॥ দেওদর, চিরপাইন, বাশ, সাবাই ঘাস 
প্রতৃতি বনজাত দ্রবাগুলি সংগৃহীত হয়। তাঁনা, দস্তা, সীসা, এ্যার্টিমনি শ্রভৃতি 
খনিজ ভ্রবাগুণল বিভিন্ন স্থানে মন্প-বিস্তর রহিয়াছে । খনিজ দ্রব্গুলি উত্তোলন 
করা বা পরিবহন কর! ব্যয়বুল বলিয়া উত্তোলিত হয় না। মুগ্ডি-জলবিত্্যৎকেন্ত্র 
এখানে অবস্থিত। সিমলা (৭,২২৪) ইহার রাগদানী ও উল্লেখধোগ্য 
শৈলনিবাস। ইহা রেলপথের দ্বারা সংঘুক্ত। ডালহোৌসী স্বাস্থানিবাস। 
কৃষিকার্য, মেষচারণ ও কাষ্ঠ-ংগ্রহ এখানকার অধিবাসীদের উপজীবিকা। 


মনিপুর 

আসামের পূর্বে মনিপুর । উহার আয়তন ৮,৬২৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
৫,৭৭১৬৩৫ ; আর, লোকবসতিব ঘনত্ব ৬৭। মনিপুর-টেরিটরির পাহাড়গুলি 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং উহাদের মধো নদী-উপত্যকা বর্তমান। এখানকার 
বরাক ও মনিপুর নদী এবং লোকতক্‌ হ্রদ উল্লেখযোগ্য । এ হুদের চতুর্দিকে 
পাললিক সমভূণি (১*০-১৫০ ব. মা.) রহিয়াছে । এ সমভূমি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। 
এই অংশে ধান, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মায়। 'আর, ইহা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এই 
সমভূমি-অঞ্চলই মনিপুরী জাতির লোকের বাসভূখি । এই হৃদের নিকটে অপেক্ষাকৃত 


৫১৮ ভূগোল 


উচ্চভূমিতে ইহার রাজধানী ও প্রধান শহর ইন্ফল আবস্থিত। এখানে বিমান- 
স্টেশন আছে। পার্বত্য-অঞ্চল অরণ্যসঙ্থুল, নানা আদিবাসীর্দের বাসভূমি । 
ভুনা, পাহাড়িয়! ধান, তৃলা প্রভৃতি ফসল এ অংশে জন্মায়। টাম্ছু ব্রহ্মদেশের 
সীমান্তে অবস্থিত। এই টেরিটরিতে কোন রেলপথ নাই। মনিপুর রোড 
রেল-স্টেশন ( ভিমাপুর ) হইতে ইন্ফল হইয়! টা পর্বস্ত পাকারাম্তা আছে। 


পুর! 

আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপুরা অবস্থিত। ইহার আয়তন ৪০২২ বর্গমাইল 
এবং লোকসংখ্যা ৬৩৯,০২৯; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ১৫৯। অরণ্যময় 
কয়েকটি পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে কতকটা সমাস্তরালভাবে বিস্তৃত। ইহাদের 
মধ্যে নদী-উপত্যক বর্তমান। গোমতী ও ফেণী প্রধান নদী। ইহার পার্বত্য 
অঞ্চলে কুকী, মগ, চাকৃমা প্রভৃতি আদিবাসী লোকেরা বাস করেন । বর্তমানে 
সমভূমি-অংশে পূর্ববঙ্গের বু বাস্তত্যাগী লোক বাস করিতেছেন । ত্রিপুরা বৃষ্টিবহূল 
অঞ্চল,। সমভূমিতে ধান, পাট, তৈলবীজ .প্রভৃতি ফসল জন্মায়। পার্বত্যভূমিতে 
"জুম-প্রণালীতে” কৃষিকার্ধ হয়। এস্থানে কিছু কিছু তুলা উৎপন্ন 'হয়। এই 
টেরিটবিতে চা-ও উৎপন্ন হয়। কলা, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি ফলও 
উৎপন্ন হয়। শাল- এ সেগুন-কাঠ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি ইহার অরণ্যজাত ভ্রব্য। 
ইহার রাজধানী আগরতল। প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বিমান- 
স্টেশন আছে। এই টেরিটবৈতে রেলপথ নাই। 


আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
আন্দামান ও নিকোবর ছী'পপুগ্ত বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত। 
ইহার মোট আয়তন ৩,২১৫ বর্গমাইল এবং ধলাকসংখ্যা ৩০৯৭১ লোকবসতির 
ঘনত্ব ১০। ব্রহ্মদেশের আরাকান ইয়োমা এই দ্বীপপুঞ্জ ছুইটির মধ্যে দিয়া সুমাত্র! 
দ্বীপে প্রসারিত | প্রাকৃতিক গঠন এবং অধিবাসীদের সামাজিক ব্যবস্থা ও 
সভাতার দিকে বিচার করিলে দ্বীপপুধ্ধ ছুইটি বিভিন্ন প্রভৃতির । টৈইজন্ত 
পৃথকৃভাবে ইহাদের আলোচনা করা যুক্তসঙ্গত। 


ভারতশ্যুতরাষ্ট €১৪ 


আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ--.১০০ উ. হইতে ১৪০ উ. অক্ষরেখা পর্বস্ত প্রায় ২২৯ 
মাইল স্থান ব্যাপিয়৷ ২০*টির অধিক ঘ্বীপ এই দ্বীপপুত্রের অন্তর্গত। ইহাদের 
মোট আয়তন প্রায় ২৫০* বর্গমাইল । তন্মধ্যে উত্তর-, মধ্য- ও দক্ষিণ-আন্দামান 
স্বীপই প্রধান । এই তিনটি প্রধান দ্বীপ পরম্পর মন্কীর্ণ প্রণালীর দ্বারা বিচ্ছিম্ন। 
তাই, এই তিনটি ঘ্বীপকে একত্রে একটি দ্বীপ বলিয়! কল্পনা করা হয় এবং উহাকে 
বৃহৎ আন্দামাঁনও বলা হয়। হ্বীপগুলি ভূ-বিদ্ভার আধুনিক যুগের (গতাঞোস ) 
সৃষ্ট বেলেপাথার, চুণাপাথর, ক্লে প্রভৃতি "শিলায় গঠিত; তবে, ক্ষযপ্রাপ্ত হইয়া 
ব্যবচ্ছিন্ন ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । ইহার উচ্চতম অংশের উচ্চতা ২৪০৯ ফুট । 
সারা বৎমর এই হ্বীপপুঞ্জের তাপমাত্রা কম-বেশী ৮৫” ফা. এবং বৃষ্টিপাত ১***-এর 
অধিক। মৌন্মী বায়ু প্রভাবে বৃষ্টিপাত হইলেও প্রত্যেক মাসেই কিছু-না-কিছ 
বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তাই, ছীপগুলি অরণা- 
সঙ্কুল। উষ্ণ ও আর্্রু-অঞ্চলের চিরহরিৎ ও মৌস্থমী-অঞ্চলের পর্ণমোচী, এই 
উভয় শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ এখানে জন্মে । বনজাত ভ্রব্য ইহার প্রধান সম্পদ। প্রচুর 
পরিমণণে কাঠ এখান হইতে রপ্তানি হয়। পোটব্রেয়ারের পাশ্ববর্তী স্থানে কিছু কিছ 
চাষআবাদ হয় (৭৫ হাজার একর জমি পরিফার করিয়া ১৫ হাজার একর 
জমি কৃষিক্ষেত্র ও উক্ত পরিমাণ চাঁরণক্ষেত্র রহিয়াছে )। ধান ও নারিকেল প্রধান 
উৎপর্ন ভ্রবা। দক্ষিণ-আন্দামান্‌, দ্বীপের দক্ষিণাংশে পোর্টব্রেয়ার অবস্থিত। 
ইহা বন্দর ও রাজধানী । *এখানকার আদিবাসীরা অসভ্য । ইহার! নিগ্রো" 
শ্রেণীর (135£12095 ) অস্তর্গত। পূর্বে গুরুতর অপরাথে দণ্ডিত ভারতীয় 
কয়েদীদিগকে এখানে নির্বাসিত করা হইত | বতমানে ভাহাদর বংশধরগণ এখানে 
রহিয়াছে । তাই, ভারতের বিভিন্ন জাতির লোক এখানে দেখা যায় । বর্তমানে 
পূর্ববঙ্গের বনু বাস্তৃঙ্যাগী এখানে বাস করিতেছেন । 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ-_৬* উ. হইতে ১* উ. পর্যন্ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
অবস্থিত। ইহার উত্তরত্তম দ্বীপ কার-নিকোবর দক্ষিণ-আন্দামান দ্বীপ হইতে ৭৫ 
মাইল এবং দক্ষিপতম হীপ বৃহত-নিকোবর স্বীপ স্থমান্রা স্বীপ হইতে ৯১ মাইল দূরে 
অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তত ১৯টি হীপের ১২টিতে লোকবসতি আছে। 


৫২০ ভূগোল' 


দবীপগুলি প্রধানত: বেলেপাথরে গঠিত এবং উহার! উচ্চ নহে । কেবলমাত্র বৃহৎ 
ও ছোট নিকোবর ঘ্বীপ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও ব্যবচ্ছিন্ন এবং উহারা অরণ্যময়; অন্ত 
দ্বীপে অরণ্য নাই । এই দ্বীপগুলি আয়তনে ছোট ছোট, _বৃহত্রম বৃহৎ্-নিকোবর 
১৩৩ বর্গমাইল, কার-নিকোবর ও৯ বর্গমাইল, চৌরা (00809) মাত্র ২৮ 
বর্গমাইল ইত্যাদি । আবার, আন্দামান ছ্বীপপুপ্ত অপেক্ষা এইগুলি অপেক্ষাকৃত 
ঘনবসতিপূর্ণ এবং ইহার অধিবাসীরাও সভ্য । ভাঁচ, পর্ভগীজ, ফরাসী প্রভৃতি 
ইউরোগীয়গণের (উহার! প্রধানত: জঁলদন্থ্য) সংস্পর্শে এই দ্বীপপুঞ্ত আসে। 
তাই, এখানে বধ খৃষ্টান রহিয়াছে । এই দ্বীপগুলির তাপমাত্রা ৬৯-৯৮* ফা. এবং 
বৃষ্টিপাত ৯০-১৭০" ইঞ্চি । বৃহৎ নিকোবরে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই 
দবীপপুঞধে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপর্ধ হয় এবং উহ্াই প্রধান রপ্তানি দ্রব্য । 


লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ এবং আমিন ও মিনিকয় দ্বীপ 

মালাবার-উপকূল হইতে ১৮০-৩০* মাইল দূরে আরব সাগরে এই দ্বীপণ্লি 
অবস্থিত। এইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল্ছীপ। ইহাদের মোট আয়তন ১১ বর্গঘাইল 
এবং লোবসংখ্যা ২১,*৩৫ ; আর, লোকবসতির ঘনত্ব ১,৯১২।' তাই, ইহারা 
ঘনবসততিপূর্ণ ঘীপ। এখানে অদংখা দ্বীপ রহিয়াছে ; তন্মধ্যে ১০টিতে লোকবসতি 
আছে। মিনিকয়ই বৃহত্তম দ্বীপ। উহার আয়তন মাত্র ১ বর্গমাইল । এই 
স্থানের জলবায়ু উষ্ণ ও আরজ । নারিকেলই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তাহা ছাড়া, 
সামান্ত পরিমাঁণে মিলেট*" কলা, কাঠাল প্রভৃতি জন্মায়, কিন্তু ধান উৎপন্ন হয় 
না। অধিবাসীরা মুসলমান এবং ইহাদের ভাষা মালায়ালাম, তবে মিনিকয়ের 
ভাষা পৃথকৃ, উহা! সিংহলী ভাষার অন্ুরূপ। এই স্থানের প্রধান রধ্ানি ত্রব্য 
নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্য, কাছিম প্রভৃতি। কজিকোড (কেরল) 
ইহার শাসনকেন্দ্র। 

নাগাপাহাড়-টুয়েনসাং অঞ্চল 

আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এই অঞ্চল অবস্থিত। ইহার আয়তন ৬,২৩৬ 

বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা আহ্ুমানিক ৩৬৯,০০৯ । ইহা তিনটি জেল! 


'ভারত-যুক্তরাষ্ ৫২১ 


লইয়া গঠিত, ১) নাগার্পাহাড়, (৯) মোকোকচাং এবং (৩) টুয়েননাং | 
৭৯৮ গ্রামে নাগ! জাতির লোকেরা বাপ করে। পাহাড়-পর্বত ও নদী-উপত্যকা 
লইয়৷ ইহা গঠিত। জাপভৌ (১০০০৮ ফু.) উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ । বিভিন্ন 
উচ্চতায় জলবাদ্ধু ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন প্রকৃতির । আর, ইহার বহু অংশ অরণ্যময়। 
(কোহিম। ইহার রাজধানী | ইহা উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত । মনিপুর- 
সড়কের দ্বারা ইহা সংযুক্ত । ইহা কেন্দ্রীয় শাসিত-অঞ্চল। 


উত্তর-পুর্ব সীমান্ত এজেন্সি বা নেফা! 

প্রধানত: হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলের পূর্বাংশে এই অঞ্চল (এজেন্সি) 
অবস্থিত । ইহার আয়তন ৩২,৯৬৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা আনুমানিক 
৫ লক্ষ ৬ৎ হাজার (গত ১৯৫১ খুঃ এই অঞ্চলের লোকগণন৷ হয় নাই)। 
এই এজেন্সির পাবত্যভূমি বহু শৈলশ্রা, গিরিগাত ও গভীর নদী-উপত্যকা 
লইয়৷ গঠিত। দিহিং, দিবং, লোহিত, শোয়া-দিহং, সু বনশিরি, ভরালু প্রভৃতি 
নদী গভীর উপত্যকায় প্রবাহিত। উচ্চতা ভেদে এই অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রকার 
জলবায়ু ও উ'্তজ্জ দেখ! যায়, নিম্ন মংশে উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের চিরহরিৎ, 
উদ্ভিজ্জের গভীর অরণ্য, ইহার পর উচ্চতাভেদে পর পর শীতপ্রধান অঞ্চলের 
পর্ণমোচী, সরলবর্গায় বৃক্ষের অক্ডায, তৃণভূমি, আলীয় উ্জ্জ রহিয়াছে । উত্তর- 
পশ্চিম মৌন্মী বাসর প্রভাবে, এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঠ এবং উচ্চঅংশে 'শীতকালে 
তুষারপাত হয়। এই অঞ্চলের ধান, আলু, তুলা, কচু প্রভৃতি উৎপন্ন ভ্রব্য। 

শাসনকার্ধের কৃবিধার জন্য এই এজেন্সিকে পাচটি বিভাগে বিক্ত করা 
হইয়াছে, যথা(১) কামেং সীমান্ত বিভাগ ( বোধভিলা ), (২) স্থুবনশিরি 
সীমান্ত বিভাগ (জিরো ), (৩) সিয়াং 'সীমানস্ত বিভাগ (আলং), (৪) লোহিত 
সীমান্ত বিভাগ (তেজু), (৫) টিরাপ সীমাস্ত বিভাগ (মার্থেরিটা)। বন্ধনী 
মধ্যে শাসনকেন্দ্র উল্লেখ করা হইয়াছে । এই এজেন্সি কেন্দ্রীয-শাসিত অঞ্চল । 

এই পার্বত্য-ভূমি বিভিন্ন আরদদিবাপীর বাসভূমি। কামেংবি ভাগের 
অধিবাসীরা আকা!। ইহাদের সংগঠন-শক্তি অধিক। ইহারা সাহসী, পরিশ্রমী 
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ও শিকারে দক্ষ। স্ুবনশিরি-বিভাগের অধিবাসীরা ডাফলা। আকাদের 
অপেক্ষা ইহারা শান্তিপ্রিয় জাতি। ইহারা খর্বারৃতি, বলিষ্ঠ ও সাহমী। 
্ববনশিরি-বিভাগে মিকির জাতির লোকও বাস করে। ইহারা সাধারণত: লম্বা 
বলিষ্ঠ এবং দেখিতে স্ত্রী। ইহারা শান্তিপ্রিয় জাতি । সিয়াং-বিভাগে আবর 
জাতির লোক বাস করে। আর, লোহিত-বিভাগে মিস্মি জাতির লোক বাস করে। 

বর্তমানে এই এজেন্সির নানাভাবে উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে, 
কতকগুলি পাকারাস্তা, কতকণ্চলি জিপগাড়ী চলিবার উপযুক্ত রাস্তা এবং 
হাটা-রাস্তা তৈয়ারী হইযাছে | সদিয়া-তেজু, উত্তর-লক্ষিমপুর-কিমিন (স্থুবনশিরি ), 
ওয়াং-বোমভিলা, সদিয়া-রোয়িং ( লোহিত) প্রভৃতি বান্তাগুলি উল্লেখষোগ্য । 
পাসিঘাটে বিমান নামিবার উপযুক্ত স্থান (4১1: 5020) আছে। 


সন্য্যাম্যয ভনর্থএভন 
পুর্বতন ফরাসী অধিরুত অঞ্চল 


চন্দননগর, ইয়ানান, পগ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহে ফরাসী- 
অধিকৃত অঞ্চল ছিল। ১৯৪৯ খৃঃ চন্দনন্গর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেরে অন্তর্গত এবং 
পরে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অস্তভূ'ক্ত হুইয়াছে। ১৯৫৪ খৃঃ ১লা নবেদ্বর 
ফরাসী-সরকারের সহিত চুক্তি অনুযায়ী ভারতু-সরকারের অন্যান্য স্থানগুলির 
শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে ১৯৫৬ খু ২৮শে মে নয়াদি্লীতে ফরাসী- 
সরকারের সহিত ভারত সরকারের যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে এ স্থানগুলি ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন হইয়াছে এবং একজন চীফ কমিশনারের শাসিত অঞ্চলে 
পরিণত হইয়াছে । ভবে, এখনও আইনগতভাবে ভারতের অন্তভূক্তি হয় নাই। 

অন্ধপ্রদেশের উপকূলে ইয়ানান, করম্ল উপকূলে পণ্ডিচেরি ও কারিকল 
এবং মালাবার উপকূলে মাহে অবস্থিত। ইহাদের মোট আয়তন ১৮৬ বর্গমাইল 
এবং লোকসংখ্য। ৬১৭,১৬৩। পণ্ডিচেরি রাজধানী ও বন্দর । ইহার কার্পাস- 
শিল্প উল্লেখযোগ্য । এখানে খ্বষি অরবিন্দের আশ্রম আছে। কারিকল ও 
মানে বন্দর । - 


সিকিম ৫২৩ 


নিকিম (রক্ষণাধীন রাজ্য ) 


নেপালের পূর্বে এবং দার্জিলিং জেলার উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে 
সিকিম রাজ্য। ইহার আয়তন প্রায় ২,৭৪৪ বর্গঘাইল এবং লোকসংখ্যা 
১৩৭,৭২৫। এই রাজোর আদিম অধিবাসীরা লেপচা) উহার! বৌদ্ধ; তাই 
এখানে তিব্বতীয় কৃষ্টি যথেষ্ট রহিয়াছে । বর্তমানে বহুদংখ্যক নেপা্সীও এখানে 
বপবাস করে। 

কাশ্মীর বা নেপালের মত সিকিমে সমভূষি দেখ। যায় না। উচ্চ পার্বতাভূমি, 
শৈলশিরা, গিরি-খাত, নদী-উপত্যকা লইয়া এই*রাজ্য গঠিত। তিস্তা ও উহার 
উপনদী রঞ্জিৎ এখানে প্রবাহিত। উহাদের সঙ্গমস্থানের উচ্চতা মাত্র ৭৫০) 
ইহাই এই রাজ্যের নিম্বতম অংশ । আবার, পূর্ব ও উত্তরাংশে বছ সুউচ্চ 
গিরিশৃঙ্গ অবস্থিত। তন্মধ্যে কাঞ্চনজডঘা সর্বোচ্চ । আর, এখানে রহিয়াছে 
ব্ু ছোট-বড় হিমবাহ । ভূ-পৃষ্টের উচ্চতাভেদে বিভিন্ন অংশের জলবাঘু 
বিভিন্ন-_নিম্ন নদী-উপত্যকার জলবাষু উ্ণ ও আর্দ্র এবং উচ্চভূমির জলবাম্ধ 
শীতল । ঠশলশরার দক্ষিণঢাল বৃষ্টিবল এবং উচ্চভূমিতে (৮***এর 
অধিক ) যথেষ্ট তুষারপাত হয়। উচ্চতাভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তিজ্জ জন্মায়, 
নিম্ন নদীউপত্যকায় প্রচুর বাশগাছ; আবার, উচ্চভূমিতে রোডোডেনড্ুন গাছও 
দেখ। যায়। অপেক্ষাকৃত নিম্বভৃষ্থিতে ধান ও তৃত্রা এবং উচ্চভূমিতে ( *,৫০০-এর 
অধিক উচ্চ নহে) যব ও গম জন্মায়। লিকিমেঞ নদী-উপত্যকায় য্থেই 
কমলালেবু উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া, দারুচিনিও পাওয়া যা়। এখানে 
গবাদি পশ্তপালন যথেষ্ট হয়। ইহাই এদেশের অধিবাসীদের প্রধান সম্পদ 
বলিয়া গণ্য হয়। ভাঅ ও উহার সহিত মিশ্রিতভাবে এান্টিমনি ও বিসমাথ 
এবং গ্যালেনার আকর রহিয়াছে; কিন্তু এগুলি উত্তোলিত হয় না। 

গা্াংটক সিকিমের রাজধানী ও বাণিজ্াকেন্দ্র এবং একমাত্র শহর । জাতীয় 
সড়ক গ্যাংটক ও জেলেপ-লা ও নাথু-লা ( লা-গিরিপথ ) হইয়া তিব্বত-সীমাস্ত পর্যস্ত 
বিদ্বৃত। এই পথে চুদ্দি-উপত্যকাঁর (তোস1 নদীর উচ্চঅংশ ) মধ্য দিয়া লাসায় 
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যাওয়া যায় । ভারত হইতে তিব্বতে যাইবার ইহাই প্রধান বাণিজ্যপথ। আবার, 
ভূটানের রাজধানী পুনাখা যাইবার ইহাই একমাত্র স্থগম পথ। 


স্বাম্থীন্ন ল্লান্জ 
নেপাল 

হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে নেপাল অবস্থিত. ভৌগোলিক হিসাবে ভারতের 
অন্তর্গত হইলেও ইহা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ইহার আয়তন প্রায় ৫৪,*** বর্গমাইল" 
এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ । এই রাষ্ট্রের দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল (৮** হইতে ৮৮ 
পৃ-_কালী নদী হইতে কাঞ্চনজঙ্ঞা পর্স্ত ) এবং প্রস্থ ১**-১৫০ মাইল। 

নেপালের উত্তরাংশে প্রধান হিমালয়; ইহা উচ্চ পারবত্যভূমি। এই অংশে 
এভারেস্ট, মাকালু; ধবলগিরি € ধৌলাগিরি ), কাঞ্চনজঙঘা, গৌরীশ্কর 
প্রভৃতি সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি অবস্থিত । মধ্যাংশে মধ্য-হিমালয় (মহাভারত 
লেখ ) ও নদী-উপতাকা। উহার দক্ষিণে শিবালিক শ্রেণী (চুরিয়াঘাটি) অবস্থিত । 
আর, সর্বদক্ষিণে তরাই-এর নিম্নভূমি | এই অংশে গভীর বনভূমি আছে। এই 
স্থানের শালই প্রধান বৃক্ষ। কুশী ( অরুণ, এন্বক, স্ূর্যকুশী ), গণ্ডরু ( সপ্ধ-গণ্ডক 
- ত্রিশ্লী, পূর্ব-রাগ্ধী, কালী, বুড়িগণ্ডক ), ঘর্থর, (কালী কারণালী, ভেরী ), 
পশ্চিম-রাপ্তা, বাঘমতী প্রভৃতি নদনদী এখানে প্রবাহিত। 

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্মী বায়ুর প্রভাবে নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়; 
আর, উচ্চ পার্বত্য ভূমিতে তুষারপাত হয়। তরাঈ-এর জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র এবং 
উচ্চভূমির জলবাযু শীতল। নিম্নভূমিতে ধান, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ, গম প্রভৃতি 
এবং উচ্চভূমিতে ভূট্রা, গম, যব প্রভৃতি ফসল জন্মায়। এদেশের বনভূমি হইতে 
যথেষ্ট কাঠ সংগ্রহ করা হয়। সপ্চ-গগ্ডক নদী-উপত্যকায় অত্র, গ্রাফাইট, বিস্মাথ, 
কোবপ্ট, ্যার্টিমনি, গন্ধক, মৃল্যবান প্রন্তর, কয়লা, তার প্রভৃতি রহিয়াছে, কিন্ত 
খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় না। 

নেপালের মধ্যভাগে একটি উর্বর উপত্যকায় ( বাঘমতী ) কাটমাণু 
অবস্থিত। ইহা! এই রাষ্ট্রের রাজধানী ও প্রধান শহর। ভাটগগাঁও এবং পাটান, 
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৫২৬ : ভূগোল 


এই দুইটি উল্লেখযোগ্য শহর এই উপত্যকায় অবস্থিত। এই শহরগুলির কাষ্ঠ- 
নিপ্মিত বাড়ী ও মন্দিরের কারুশিল্প মনোরম। বিহারের রাষ্মল হইতে একটি 
পাকারান্ত (ত্রিভুবন রোড) এই অঞ্চল পর্যস্ত বিস্ৃত। এ অংশে. রাক্সল 
হইতে *আমলেখগণ্ড পর্যস্ত রেলপথ আছে। তরাই-এর বীরগর্জে কয়েকটি 
চাউলের কল এবং বীরনগ্রে পাট ও চিনির কল রহিয়াছে । 


ভুটান 


১) 

সিকিমের পূর্বে হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলে তৃটান রাষ্ট্র। ইহার আয়তন 
প্রায় ১৮,০০০ -বর্গঘাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। অধিবাসীরা বৌন্ধ- 
ধর্মাবলম্বী। ভুটানে হিমালয়ের পার্বত্যভূমির বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়-_-এখানে শিবালিক 
পর্বতশ্রেণী নাই এবং শাখা-শৈলাশিরাগুলি প্রধান পধতশ্রেণীর সহিত সমাস্তরালভাবে 
অবস্থিত নহে ;--প্রধান পর্বতশ্রেণী হইতে শাখা-শৈলশিরাগুলি লঙ্ষভাবে নির্গত 
হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে রহিয়াছে নদী-উপত্যকা। চোমোহারি উচ্চতম 
গিরিশৃঙ্গ । এদেশের মধ্য দিয়া টোসা, রায়ডাক, মানস প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। 
ভূটান বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বলিয়া ইহার জলবা্ু আর্ব। নিম্-পার্বত্যতৃমির জলবামু 
অভ্যস্ত অস্বাস্থ্যকর এবং ইহা অরশ্যসঙ্কুল বলিয়া অর্ধিবাসীর৷ সাধারণতঃ ৪ হাজার 
ফুটের অধিক উচ্চস্থানে বনবাস করে। ধান, গম, ভুট্রা, কমলালেবু ইহার প্রধান 
উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে গালা, মগনাভি ও মোম পাওয়া যায়। 

পুনাখ। রাজধানী | *.এদেশে বহু বৌদ্ব-মঠ আছে। এ মঠগুলিই এক একটি 
দুর্গ (195978- জং ) ও শাসনকেন্ত্র। বর্তমানে খিম্কুএ রাজধানী স্থাপনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । সিকিম হইতে চু্ি-উপত্যকার রাস্তা চীনের অধিকারে আসিয়াছে; 
তাই, জলপাইগুড়ি জেলার হাসিমারা হইতে সিনচ-লা-এর মধ্য দিয়া থিষ্বু পর্যস্ 
রাস্তা তৈয়ারী হইবে। 


ভ্ডাল্পতিল্স ছেশ্শিক্ অনিল 
পতু গীজ-ভারত 


কাঠিয়াবাড়-উপকূলের দিউ ও এ উপঘ্ীপের তিনটি গ্রাম, গুজরাটের দমন 
ও নগর হাঁভিলি এবং কম্বণ-উপকূলের গোয়া ও কারওয়ার নিকটস্থ অগ্তি দ্বীপ 
পতুগীঞদের অধিকারভূক্ত অঞ্চল। ইহাদের মৌট আয়তন ১,৫৩৭ বর্গমাইল এবং 
লোকসংখ্যা ৬,২৪১১৭৭ (৮৪০)। উহাদের মধ্যে গোয়ার আয়তন ও লোকসংখ্যা 
লবচেয়ে বেশী। ইচ্ছার জলবাফু ও উৎপন্ন দ্রব্য কঙ্কণ-উপকূলের মত। এখানে 
ম্যাঙ্গানিজ ও আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ( যোড়শ শতাব্দী ) 
পুরাতন গোয়া (৬619 309৪) উন্তত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্র ছিল। 
বর্তমানে হহা! প্রায় ধ্বংস হইয়। গিকাছে। এখানে থুস্টান রোমান কাথখলিক 
সম্প্রদায়ের সাধু সেন্ট ফ্রাঙ্ষিস্‌ জেভিয়ারের সমাধি আছে । এইজন্য 
ইহা খুস্টাসদের তীর্থস্থান। নে;ভা গোর! বা পানজিম পতগীজ-ভারতের 
রাজধানী । মঅরমুগোয়। প্রধান বন্দর : ইহার পোতাশ্রয় উত্কষ্ট । 'আকরিক 
লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রধ্য, লবণ, মাছ» বাদাম 
প্রভৃতি ইহার বগচানি ভ্রপ্। 
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